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বিশিষ্ট লোকের পরস্পর মিলন হয় ? ইহার উত্তরে নিঃসনেছে 
বলা যায় যে, যাহার! অতিশয় নীচপ্রবৃত্তি--চোর, ডাকাই্ড, 
লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক-_ষাহারা লোকসমাজেন ধন্মনীতি 
সম্বন্ধে নিকৃষ্টতম-_নিন্গতম স্তরের অধিবাসী,__সেইরূপ অতি 
জঘন্যপ্রবৃত্তিবিশিষ নরনাঁরীই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামতাড়িত হইয়া 
পরস্পব মিলিত হয় । সে মিলনের- সে কুৎসিত সংযোগের ফল কি 
অমুতময় হইতে পারে ? তাহা কি কালকুটের ন্যায় বিষময় নহে ? 
স্রেপ বীজের উৎপন্ন সন্তান কি বিষবুক্ষ নহে ? সেইজন্যই 
সমাজে এত চোর, ডাকাইত ও লম্পট আদ্র চরিত্র প্রকটিত 
হইয়া কি সমাজের ধ্বংসের কারণ হইতেছে না? তাই 
সেই ধবংস হইতে দেশ্ুগ্রফ আজ উত্ঘু প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত, 
সমাজ-ভক্ত, স্বজাতিতত্্ প্রশিক্জ নারার' হ্টাত্জকে কোটি কোটি 
কোহিনুর অপেক্ষাও মলাধান কাঁঈড়াধিবেচকী নরেন ; ও যাহাতে 
সমাজের সকলে তাহান্ধ ভ্েইরূপ ঈমার জরা ধন্য হইতে পারেন 
ও সমাজের কলঙ্কের স্থাছ ক হয়: পঈ্লিনতা কালিমার উপর 
চরিত্রকলঙ্কের প্রলেপলেপন হইন্খী ভ্ীবন ঢর্বিবষহ না হয়,__ 
তাহারই ইচ্ছা ও চেস্টা তিনি করিয়! থাকেন। 

দেশের বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক শোচনীয অবস্থা 
দেখিযা সেইরূপ যথার্থ স্দেশ-প্রেমিক ব্যক্তি অতিশয় কাতর 
হন। বর্তমান সমাজের নরনারীর ধন্মহীন, নীতিহীন, ব্যভিচার- 
পুর্ণ জীবনের গতি লক্ষা করিয়া ইহার পরিণাম আরও কত 
শোচনীয় হইবে-_-ইহা ভাবিয়া তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জন 
করেন। কিসে আবার এ ধন্মহীনতা, অসাধুতা, অসতীত্ব 

ংযম ও ব্যভিচার বা য্রেচ্ছাচার এ দেশ হইতে চদা 


গ্রোছণ করিবে, তাহার পন্থ। উদ্ভাবন জন্য তিনি সচেষ্ট হুন। 
সেইরূপ বথার্থ স্বদেশভক্ত কোনও মহানুভব ব্যক্তির হৃদয়ে 
€সেই চেষ্টা উদ্দিত হওয়ায়, তিনি বর্তমান নারীজগণ্কে ফিরাইয়া 
কিসে পুর্ব সতীব্বের আলোকে আলোকিত ও সেই মহাপ্রাণতায় 
খনুপ্রাণিত করিতে সহায়তা করা বায়, তজ্জন্ত সতীত্লম্ন্ধে 
এক প্রবন্ধ লিখাইয়া তাহা গ্রন্থাকারে পরিণত করিয়া দেশের 
উপকারের আশায় দেশকে দিবার জন্য দেশের লোককে এ 
প্রবন্ধ লিখিবার প্রতিযোগিতায় আহবান করেন; এবং তাহাব জন্য 
পাঁচশত মুদ্রা পুরস্কার ঘোষিত হয়। এই গ্রন্থ সেই প্রবন্ধ 
প্রতিযোগিতার ফল, এবং তীহারই সেই সদিচ্ছার পরিণতি । 

জাতীয় চরিত্রগঠন পুরুষের সাধুতা ও নারীর সতীত্বের উপরই 
নির্ভর করে। ধন্মপ্রাণতাই এ সাধুতা ও সতীত্বের মূল। 
মূল উচ্ছেদপুর্ববক অগ্রভাগে সভাতার নামে বর্বরতা ও 
ব্যভিচারের সলিলস্ঞ্চিনে কখনও জাতীয় জীবন-বৃক্ষ সরস, 
সতেজ বাঁ সমুন্নত হইতে পারে না। সেরূপ বৃক্ষ ভূমিসাত 
হইতে মাত্র কালের অপেক্ষা করে ; তাহার পতন অনিবাধ্য ও 
অবশ্যন্তাবী। জগতের ইতিহাসই এ শিক্ষ! প্রদান করে । যিনি 
ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ কবেন না, তীাহাৰ শিক্ষিতাভিমান 
বুথা । জগতের অন্যান্য দেশ-_ গ্রীস, রোম আদি- ছাড়িয়া এই 
ভারতবর্ষের মোগল-সাম্রীজ্যের ও রাজপুত রাজন্যবর্গের ইতিহাসই 
উহার যথেষ্ট শিক্ষার স্থল। ইতিহাসের ঘটনারাশি যেন 
পর্য্যায়ক্রমে পুনরায় উদ্দিত হয়, তাহাদ্দেরই যেন পুনরভিনয় 
বৰ! পুনঃপ্রকাশ হয়_-ইহাই অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া 
হায় । 
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মহামতি উড. সাহেবের প্রণীত রাজপুতানার ইতিছাসপাে 
যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন বর্তমান 
কালে তাহার একটা ভাবের পুনরভিনয়ের কাল পূর্ণ হইয়াছে। 
স্বাধীনদেশবাসী, স্বাধীনতাপ্রিয় মহানুভব টড সাহেব রাজপুতানার 
গৌরব অগৌরব সকল কাহিনীই কি বথাবথ ও সুন্দর ভাবেই 
বিবৃত করিয়াছেন! সে জাতির ইতিহাসে স্বধশ্মরক্ষার জন্য 
ত্যাগের, বীরত্বের, চরিত্রবত্তার, সাধুতার ও সতীত্বের পরাকান্ঠা। 
প্রদশিত হইয়াছে । আহা ! মহারাণ! প্রতাপসিংছের চরিত্রে তাহা 
কিরূপ উজ্্বলভাবে পরিস্ফ:ট হুইয়! রহিয়াছে! আবার জাগতিক 
উন্নতি বশঃ ও ন্থখৈশধ্যকামী রাজপুতগণের স্বধর্্ধ ও আচার 
ব্যবহার আদি ত্যাগে বিধন্মা মোগল সম্রাটগণের সংশ্রবে ও 
তাহাদের সহিত কন্যা, ভগিনী আদির পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হইবার 
তাহাদের অধীনে উচ্চপদলাভে বিশেষ শ্লেচ্ছত্বপ্রাপ্তির ও জাতীয় 
চরিত্রনাশের পরাকান্ঠাও বিষ্ঞমান আছে । কিন্তু স্বধর্্জাদি রক্ষার 
যে কি গুণ, ও তাহা ত্যাগের যে কি দারুণ কুফল, তাহাও স্ুন্দর- 
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রেচ্ছ মোগলসম্রাটগণের সংস্পর্শে সে 
যনেচ্ছত্বগ্রহণের ও জাতীয়ধর্মমা্দি ত্যাগের ফলে-_যে সকল এশ্বর্যয 
বা মানলাভ কত রাজপুত রাজাদিগকে প্রলুন্ধ করিয়াছিল, তাহার 
পরিণতি কি? তীহাদের সেই সব মান আদি আজ কোথায় ? 
ষেনাপত্তি মানসিংহের সে মান কবে ধূলিপাৎ হইয়াছে ! কিন্তু 
মহার়্াপ! প্রতাপসিংহের চরিত্র-মন্দির-শীর্য আজও স্থবিমল বশের 
গগন চুম্বন করিতেছে, এবং যতদিন এ পৃথিবীতে জাতীয় ধর্মরক্ষা 
ও তজ্জন্য স্বার্থত্যাগের ও দুঃখদৈস্ঞবরণের গুণের আদর থাকিবে, 
স্প্ষতদিন চরিত্রনক্তার সমা্র থাকিবে,সপ্র্তদিন মহারাপ। 
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প্রতাপসিংহের স্থ্পবিত্র ও সমূজ্বল স্মুর্তি মানবসমাজে কখনই 
'্আবিল বা! লুণ্ত হইবে ন। 

মোগলসম্রাটগণের সংসর্গে রাজপুত রাজন্থগণ তাহাদিগের 
জাতীয় চরিত্র হারাইয়। হীন হইয়াছিলেন। অত জাগতিক উন্নতির 
মধ্যে থাকিয়াও তাহারা প্রকৃতই কত অবন্ত,-_-অত উচ্চ হইয়াও 
প্রকৃতই কত নীচ হইয়াছিলেন ! পরে একদিন তীহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ,__ভূক্তসিংহ, জয়গিংহ প্রভৃতি, আপনাদিগকে যথার্থই 
অধঃপতিত বলিয়। বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; যথাসময়ে তাহাদিগের 
চৈতগ্যসধ্চার হইয়াছিল, এবং যে মহাপুরুষ নিজজীবনে শত সহত্র 
ভীষণ পরীক্ষাস্েও আদর্শ রাজপুতচরিত্র হইতে বিন্দুমাত্র শ্থলিত 
হুন নাই,__যিনি মোগল সম্রাটের কৃপারবিকরে স্খশায়িত জীবনের 
সকল উন্নতিকে অতিতুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করিয়। স্বীয় জাতিধর্ম্ের 
পবিত্রত। ও চরিত্ররক্ষার জন্য অশেষ র্লেশানলে দগ্ধ হইতে পশ্চাদ্‌- 
পদও হন নাই,-এবং দেই অনলশোধিত হইয়া বিশুদ্ধ নুবর্ণের 
ন্যায় আজীবন শোভা পাইয়া গিয়াছিলেন,- সেই মহারাণ' প্রভতাপ- 
সিংহের পৃতচরণপ্রান্তে তাহার! “পুনরায় আমাদিগকে রাজপুত 
করিয়। লও,”__“আমাদিগের মধ্যে জাতীয় চরিত্র সি কর”__ 
“আমাদিগকে এ অবনতি হইতে পুনরুখিত কর-_“আমাঁদিগকে 
বিশুদ্ধ করিয়া লও*__ইত্যাদি কতই কাতরোক্তি করিয়াছিলেন! 

যে রাজপুত রমণীগণের সতীত্ব ও বীরত্বের অদ্ভুত লমাবেশ 
জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিল,--যে সকল রাজপুতকন্তা। মোগলসম্রা্জীর 
অতুল ন্ুখতোগাদি অতি খুণিত বস্তু বুঝিয়! তাহা হইতে রক্ষা 
, পাঁইবায় জগ্য সেই ্লেচ্ছমিলনের আতঙ্কে ভীত হই .'ঘখন 
ফোন রাজপুতরাঞজার সাহাষ্য পাইবার জন্ত একখানি গও 
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'জিখিতেন, তম দেই একখানি মাত্র সাহায্য-লিপি কত সহত্র 
সৈম্কের কার্য্য করিত, সে রাজপুত-চরিত্র আজ কোথায় ? হিন্দু 
নরনারী আজ সভ্যতার আগ্নেয়গিক্ির উৎপাতে, জাগতিক 
সৃখৈহ্বর্য্যের আশারূপ ঘুলিবায়ুর ক্রিন্বায়, কোথায় উৎক্ষিগ ও 
বিক্ষিপ্ত হুইয়! পড়িতেছেন! হিন্দৃত্ব ও জাতীয় চরিত্র হারাইয়! 
য্নেচ্ছত্বগ্রহণে ষে সৌদামিনীপ্রভায় আপনার্দিগকে উজ্ব্বল জ্ঞান 
করিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হুইতেছেন, সেই 
'চপলা-শোভা চিরস্থায়ী নহে, ও হিচ্ছুজীবনে প্রকৃত সুখকর 
নছে এবং দারুণ অধঃপতনেরই কারণ বলিয়! যখন তাহার! বুঝিতে 
পারিবেন, যখন তাহারা জর্ধনিজে, পারিবেন ষে, তাহাদের 
পুর্বব সর্বস্ব হারাইয়া মেকি টাকার ঘর ভর্তি কছিয়া ধনী 
থাকা সন্বেও প্রকৃতই অতি নিধন বা।নিঃন্ম হইয়া পড়িয়ান্েন, 
--ষখন তাহাদের বর্তমান অচৈতন্ক (অবস্থা! দূর হইয়া বাইবে, 
এবং প্রকৃত চৈতন্যের উদয় হইন্ষে, তখন কাহার পন্প্রান্তে 
লু্িত হুইয়া-_-"আবার আমাদিখক হিন্দু কর,» “আমাদের 
শ্লেচ্ছত্ব ঘুচাইয়া আমাদিগকে উঙ্ধার কর”--"জামাদিগকে 
বিশুদ্ধ কর” “আমাদিগকে পবিত্র কর,”--“আমাদিগকে 
এ বভ্যতার আলোক হইতে রক্ষা! কর” ইত্যাদি বলিয়া ত্বাছারা 
বিলাপ করিবেন) এবং তখন কে বাক্কাছারা তাহার শ্রভীকার 
করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা সর্ববনিয়গ্তা বিধাতাই জানেন। 
জে তাছা যে অবস্ঠটভভাবী, ইহা নিধসনোেছে বল! যাইতে পারে। 
কারণ, ইতিহাসের পুনকুক্ি-্পুনঃ প্রকাশ অপুরিছার্ঘা । 

' আজ €ফ হিন্দুরমণীর স্বাধীনতালাক্ষোর ঝুকে মুগ্ধ হইয়া 
'হখ্জছবিচরগ/-্কানজা €ে হিন্ডুনারীরফিসদুত্ব ও অদাদার পরিত্যাগে 

খা 
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ম্েচত্ব ও ক্দাচারবরণ,-আজ যে হিচ্দুকুলন্ত্রীগণেরও ম্বাধীনতার' 
সমীয়সেবনে অন্তঃপুরত্যাগ, ইহা ভারতবর্ষে জদ্মগ্রহণের,_ 
হিন্দৃজগ্মগ্রঙ্ণের কারপবিদ্বৃতির এবং পূর্বব-আদশ-বিস্মরণেই 
কুধল। হিন্দু ভ্রীলোককে ঘরের বাহিরে দেখিলে স্বভাবতঃই 
মনে হয় যে, ঘরে আগুন লাগিয়াছে। কারণ, ঘরে আগুন ন! 
লাগিলে,--পুরস্্রীর গৃহত্যাগের ন্যায় অমঙ্গল বা ছুর্ঘটনা ঘটিবার' 
কোন সম্ভাবনা থাকে ন। 

সতীত্বের বর্তমান আদর্শ বাঁ তথাকথিড হিন্দুগণের বর্তমান 
আচরণ আদির সম্বন্ধে লিখিতে হইলে, সামাজিক কলঙ্করাশি বাহিরে 
প্রকাশ না হুইয়। থাকিতে পারৈ না। উহা অনেক সময়েই 
সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত হয় না, এবং কখনই স্থরুচিসঙগত হইতে 
পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু গৃহদাহ আরম্ভ হইলে, প্রাপরক্ষার 
জন্য গৃহের কুলললনাগণকেও লোকলজ্জার ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া 
প্রকাশ্য রাজপথে বাহির করিয়া রাখিতে বাধ্য হইতে হয়, এবং 
গুছের মুল্যবান দকল দ্রব্যই সর্ববলোকের সমক্ষে বাহির করিতে 
হয়। সময় বুবিয়া সমাজের অনেক “বুদ্ধিমান” লোক তখন, 
আপনাদের প্রকৃতির ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বিশেষ আনন্দ 
অনুভব করে, এবং তিন্ন সমাজের লোকও তখন নে সুযোগ 
প্রা হারায় না। বর্তমান হিন্তুসমাক্ের অবস্থা দেখিয়া বোধ 
হইতেছে যে,_-সে সমাজ-গৃহে আগুন লাগিগ্লাছে। কামের অনল, 
স্পব্যতিচারের উদ্দীপ্ত অগ্নিশিখা! এখন তাহার শীর্ষস্থান আক্রমণ 
করিয়াছে; ভাহার “নট.কা* স্বলিভেছে। তাই এধন আর 
গোঁপনের লজ্জাগীলভারক্ষার উপায় নাই, এবং তাহা উচিভও 
নছে। “চুপ” “চুপ” করিয়াই লর্ববনাশ হইতেছে! সেই, 
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সর্ববনাশ হইতে রূক্ষার জন্যই খোলাখুলিভাবে না লিখিলে যেন 
কর্তব্যের ক্রুটী করা হয়। তাই এখন লেখকেরও নিলজ্জ 
হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শরীরবিজ্ঞানের শিক্ষার ন্যায় 
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষায় ও কর্তব্যপথপ্রদর্শনকী রব কথা 
অকপটে-_খুলিয়া বলা বা ব্যক্ত ঝরা একান্ত প্রঞ্োজন' হয়; 
তাহা কখনই নুরুচিবিরদ্ধ বা কুরুচিসঙ্গত বলিয়া নিন্দনীয় 
হইতে পারেনা । ব্যভিচারপুরণ সভ্যতার আলোক াহাদিগের 
চক্ষু ঝলপাইয়া দিতেছে, যাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ সাজিয়া 
সংসার-পথে চলিতে সাধ করিতোছেন,__তাহার্দিগকে চগ্ষুতে 
অঙ্গুলিপ্রদানের কষ্ট ন! দিলে, প্রকৃত ব্যাপার বুঝান ধায় না। 
উহা! ক্লেশকর হইলেও সামাজিক ম্ীলকর বলিয়া অপরিহার্য্য। 
সেহেতু নারীচরিত্রবিশ্লেষণে যে স্থুষ্চচির অপলাষ্লি সম্ভাবনা 
হইয়াছে, স্ুধীনমাজ তাহা উপেক্ষা করিবেন ও লেখকের ন্যায় 
তাহার আবশ্টাকতা অনুভব করিব্মে, এরূপ আশা কর! ছুরাশা 
নহে। ৃ 

এই ভারতবর্ষ যখন "আধ্যাবর্ড” নামের যোগ্য ছিল,_-এই 
দেশ যখন “হিন্দুস্থান” নামে অভিহিত হইত, ওখন- সেই প্রাচীন 
কালে-_নানাদেশ হইতে কত ভূপর্য্যাপক এদেশে আসিয়া ইহার 
অতি প্রাচীন সভাতা, ধণ্ম, নীতি, সমাজ,-.-এ দেশবাসীর চরিত্রের 
সাধুতা ও সতীত্ব, অসাধারণ সঙ্যপ্রিয়তা, গুরুজনসেব! ও বিশ্বাস- 
প্রতিপালন আদি গুণে মুগ্ধ হইয়া! অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার 
ভূরি ভূরি পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এক্ষণে থে 
বিদেশী ব্যক্তিগণ এখানে আসিয়া বা এখানকার কথা গুনিয়। বে 
সকল মত প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন,_-সে উভয় মতের মধ্যে, 


/৪/০ 


কি খ্গানরক প্রভেদ দুষ্ট হয় না? সেন্বর্গ এনরকে কেন পরিণঞ্জ 
হইল ? ইহার কারণ প্রদর্শনে ঘষে কেহ বলিতে পারেন যে, 

গ য্েচ্ছসংসর্গেই এইরূপ অবস্থা আনয়ন করিয়াছে। 
পাদ জঁফর্ণ ভ্লোপ পাইয়। পরবর্তী ফ্রেচ্ছজাতির আদর্শানুসরণ' 
যে" জানভীয়টরিত্রের বিশেষ গ্রানিস্থষ্টির কারণ--ইহাঁতে সন্দেহ 
থাকিতে পারে না! রক্ষকের ভক্ষকবুত্তি, বা আপন আদর্শী- 
সুসারে অপরের চরিব্রগঠণের প্রবৃত্তি ও তদদুরূপ শিক্ষাপ্রদান 
ও প্রাপ্তি পরাধীনদেশের চরিব্রহীনতা স্থির বিশেষ সহায়ক 
বটে, কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, জারজসম্তানের পিতৃত্ব যেমন 
প্রকৃত জনকের দ্বারা কখনও স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ রঙ্গাকের 
নান! দোষও চিরকাল তাহার দ্বারা অস্বীকৃতই থাকে । কারণ, 
তাহা অতির্শ্ী আগৌরব ও কর্তৃব্যহীনতার পৰিচয় । যে কারণেই 
হউক, প্রত্যেক সমাজেই নিনস্তরে কুসিৎ দৃশ্য অল্পবিস্তর 
থাকেই। অপরাপর তথাকথিত স্থসভ্যদেশের সমাজ সর্ববাঙ্গে 
বিষাক্ত বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্তি হয় না; তাহাদের তুলনায় 
হিম্দুসমাজগাত্র অতি অল্প স্থানেই বিষহৃষ্ট বলিতে পারা যায়। 
ষাত্র তাহ! দেখিয়-_-এ দেশ নিতাস্ত অসভ্য,_-এ দেশে ধন্ম বা 
দৃনীতি কাহারও নাই, এপ কদর্য ও মিথ্যা কথা সাধারণভাবে 
বিবৃত কর! ঘোর নির্ববদ্ধিতা ও অনুরদর্শিতা! বা! সম্যক্‌ দৃষ্টিহীনতার 
ফল ' উহছ। এরূপ বিবৃতকারীৰ মন্তিফের দারুণ বিকৃতি ও চরিতের 
দারুণ নীচত! বা দীনতাই সূচিত করে। যে সমাজের সর্ধ- 
কালেবর পাপ-বিষে, ব্যভিচারের, অসংযমের বিষে জর্জরিত।__. 
আমেরিকাদেশের স্যার গত কল্যকার সভ্যতারূপ ভূতাবিষ্ট দেশের 
(সইরাশ সমাজের এক কুমারী--01155 1550051105 0859 ০৮ 
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মিস্‌ ক্যাথেরাইন মে-ও সম্প্রতি “)100)51 12019% বা 'ভারত- 
মাতা” নামে এক অতি কার্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইংলগু 
প্রভৃতি সমগ্ুণসম্পন্ন দেশে মহা বাহারী লইতেছেন ! সকল 
চালুনীই সূচের ছিদ্রের নিন্দাতেই শতমুখ ! আহা | এ লেখিক! 
কি ইংলগুদেশে গমন করেন নাই? যদি একবার সেখানকার 
হাসপাতালগুলি- পুলিস আন্ালতগুলি ভাল করিয়া দেখিয়! 
পুস্তক লিখিতে বসিতেন, তবে কুতসার উপকরণন্বর্ূপ কতই সত্য 
বস্তু পাইতেন ও তাহ! হইলে স্থপবিভ্র ভারত বর্ষসপ্বন্ধে। লিগিত 
পুস্তকে যে দারুণ মিথ্যা 'ও অতিরগ্রলের আশ্রয়গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে, তাহা! একেবারেই করিতে হইত না! এ ঘৃণিত 
পুস্তকে মিথ্যার ও অতিরগ্রনের আঅবতারণার পরাশাষ্ঠা ও 
চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে । গল্লে শুনা দ্বায় যে, 
কোনও এক রাজ-পরিবারে রাজমার্তীর পীড়ার সময়ে বমনের 
সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র পালকের ম্যায় বস্তু বহির্গত হইলে, সেই 
কথা প্রথমে রাজ-অন্তঃপুরে, পরে রাক্জবাটার মধ্যে ও অব- 
শেষে করহিরে লোকমুখে ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে পাইতে প্রচারিত 
হইয়াছিল যে, রাজ্জ-মাতার মুখ দিয়া ক্রমাগত ঝাঁকে ঝাঁকে 
অসংখা পক্ষী বাহির হইতেছে, আবার উদরে প্রবেশ করিতেছে-- 
আবার মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া উড়িয়৷ যাইতেছে । এ পুস্তক" 
লেখিকা কুমারী মে-৪ আপন প্রকৃতিগত রবে “ভারত-মাতা”্র মুখ 
দিয়া অসভ্যতা ও কুনীতি কুরুচির পক্ষীকুল বা পশুপাঁল অনর্গল 
বহির্গিত হইতেছে বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাছাতেই আপন 
আপন অভিরুচি অনুসারে অপরাপর দেশ ও জাতি মহানন্দ উপ- 
ভোগ করিতেছে ! জান্মীন মহাসমরের সঙ্য় “৬/৪:-020155 
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ব! অসংখ্য বিজম্ম! সন্তান ভূমিত ইহলে--যে সকল দেশে আইনের 
দুলীতল সলিলধারায় তাহাদের জারজন্বকালিম! প্রক্ষালিত 
করিয়া সু'জন্মাদলভূক্ত করিয়! লওয়! সম্তবপর হইয়াছে, সেই সকল 
এদেশও এই পবিত্রতম ভূমি স্তারতবর্ষের সভীনারীদিগের স্বভাবসিন্ধ 
সতীত্বের প্রতি কুটিল ক ক্ষপাত করে, ইহা অপেক্ষ! আশ্চর্যয- 
জনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? দেবতার উপযুক্ত বাহনও 
জুটে! তাই এই লেখিক! দেবী গানিভূতা হইতে না হইতে 
তাহার উপযুক্ত একটি বাহনও আবিরভত হইয়া ভীহাকে পৃষ্ঠে 
লইয়! তাহার সম আলোচনার নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে ! এ জগতে 
--ভুচর, খেচর, স্থলচর, জলচর, উতভচর,--নদী-চর, বক-চর,-_ 
অনুচর, পার্থচর,---দিবাচর, নিশাচর,_-আবার নিলচর, পিলচর।__ 
কত চরই জাছে ! এ দেবীর এই কাহন চরটি বিদ্বেষ-বিষে জর্ভভরিত 
পিলেরচর ;__তাই হিন্দুনারীর- পবিত্রতার প্রতিমুণ্তি ব্রহ্মচারিণী 
হিন্দুবিধবার--অক্ষয় সতীহ-শোণিত শুক্ধ করিতে তশপর হইয়াছে! 
এ চরটি পুর্বে “ভারত-মাতা”র বন্ধু বলিয়া বাহার! পরিচয় দেয়, সেই 
দলভুক্ত ছিল। এক্ষণে এ নরকত্যাগে স্বর্গৰাম করিতেছে । আহা ! 
ভারতের কতই বন্ধু আছে! তবু নির্ববোধ অকৃতজ্ঞ ভারত-সন্ভান 
বলে-_“পাবধান ! বন্ধুগণ হইতে সাবধান 1!” যাহাদের উদরে গরুর 
পাল চরে, তাহাদের গালের ভিতর যে গরুট। চরিবে, ইছা! বিচিত্র 
নছে। দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, বাছাদের গৃহ ভিত্তি 
হইতে চড়া পর্য্যন্ত-_-আগাগোড়া--কাচনিশ্মিত, তাহারাও অপরের 
প্রস্তরভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্দিত হর্দ্োর ছুই একস্থানে 
কাচনির্মিত দেখিয়া! সেই কাচে লোগ্্র নিক্ষেপ করিবার কুপ্রবৃত্তি 
ও দুঃসাহস প্রদর্শন করে! যে দেশের ধনকুবেরগণের পাঁচ শত জন 
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হ্বসম্মিলিত হইয়1 এক প্রকাণ্ড পাত্রে এক উলঙ্গ বমণীকে স্থাপন 
করিয়৷ সেই পাত্র সুরা ব৷ পানীয় পুর্ণ করত সেই বিবস্ত্রা কামিনীর 
অঙ্গসঙ্গে পবিত্রীকৃত ও পরম রমণীয় পানীয় পরমণ্রীতিসহকাবে 
স্থধাবোধে পান করিয়া আপনাদের নারকীয় কুপ্রবুত্তিপুষ্পের 
ন্যক্কারজনক পৃতিগন্ধে জগতের অপর অসভ্য দেশের অধিবাসী- 
গণকে নাসিক আচ্ছাদন করিতে বাধ্য করে,__ঘে দেশে অর্থকে, 
£৯100121)0 1)০1]থ7কে, সর্ববশক্তিমান্‌ ত্তান করিয়া ভগবানের 
স্থান অধিকার করিয়া বসিতে দেওয়া হয় ও সেই দেবতার পৃজাই 
দেশময় বিদিত, অন্য ধণন্ম বা ভগবানের সহিত কোন সংশ্রব 
সাধারণের আছে কিনা সন্দেহ, যে দেশের আদালতের প্রতি- 
মিনিটে কতই বিবাহবিচ্ছেদের মকদাম। হইতেছে__যে দেশের 
অষ্টাদশ বর্ধীয়া কন্া তাহার গর্ভধারিণীর শাসন__পরপুরুষসঙ্গ- 
ত্যাগের শাসন- অসহা বোধ করিয়া পিস্তলের গুলিদ্বারা আপন 
মাতার হৃদয় বিদীর্ণ করত তাহার প্রাণ সংহার করিয়া আপন 
জীবনের পাপ-পথ নিদ্ঘণ্টক করে,_যে দেশের আদমন্থমারের 
বিবরণে কত সংখ্যা হইয়াছে জানিনা, তবে কত কুমারীর চরিত্র 
এতই কু যে, তাহারা দাদার মতন কেন, দাদাকেই ভর্তা পাইয়া 
সী পুরুষের ন্যায় বাস করে, কিন্তু এতই নাককাটা, ছুকাণ 
কাটা যে, সেই কুৎসিত কথ৷ অতি নিল্লজ্জভাবে সাধারণের নিকট 
প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, এবং দারুণ 
খণ্মবিরুদ্ধ, স্থন্ীতি স্থরুচি বিরুদ্ধ, মনুষ্যকৃত ও ঈশ্বরকৃত উভয়তঃ 
আইন বিরুদ্ধ--ঘোর নারকীয় জীবন যাপন করিতে বিন্দুমাত্র 
কুগ্ঠাবোধ করে না--যষে সকল দেশের গুণ বর্ণন। করিয়া শেষ কর! 
যায় না,--সেইন্প দেশের এই ঝুমারী-লেখিকা যে আমাদের 
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ভারহ-মাতার বক্ষে নিথা। কুৎসাব গুল বা অতিরঞ্জীনের 
বর্শাঘ।তে গকাতবে তাহাব হৃদযশোণিত পান করিতে পশ্চাদ্দপদ 
হইবেন না,-_ইহা বিচিত্র নচে। সকলই অধিকার, কচি ও 
প্রকৃতি ভেদে ও ভাগ্যবশেই ঘটয়৷ থাকে । মক্ষিক! দেহের মধ্যে 
যে স্থানে ব্রণ, ক্ষত ব| ঘ। থাকে, তাহাতেই তাহার প্রক তগত 
অধিকার বোধ করে ও তাহাতেই তাহার রুচির অনুরূপ উপ- 
করণ পায়! তাহার ভাগে ঘ। ভিন্ন আব কিছুই জুটেনা। পল্লী গ্রাম 
হইভে কলিকাতা মহানগবা দেখিতে আদিয়। ধাপার মাঠ মাত্র 
দেখিয়া যাওয়। ঘেঘন বি 5ল্বনা,_-ত!রতবষে আসি! আপন মভি- 
কচ মত স্থান দেখিয। যাও।য, বা আপব কোন কুক্সস্পন্র 
বাক্তির নিকট শুনিয়। কেবলমান জদ্ত্য ও কুৎসার থলে ভন্তি 
করিষা লইয়া যাওঘায, এ লেখিকা-কুমা্ধীর সেইবপ বিডম্বনা 

মাত্রই হইয়াছে! সকলই এচ বিএবপ বিদ্ভালযের মধাক্ষ সেই 
ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়! তাই শবব্যবচ্ছেদের বিষ্ভাদানের সময় 
সেই অধ্যক্ষ বা শিকক কোন ছাত্র বাছাত্রীকে মাত্র গুহাদেশ বা 
পারু প্রদান কবেন, এবং দে তাহাতেই ছুরিক। চালন করিতে 
শিখিয়৷ মাত্র মল ভাগ্ডেৰ জ্ঞানলাভ করিয়! তৃপ্তি পায়, ও সেই 
স্থানের জ্ঞানই জগতে প্রচার করিতে বাহির হয়। অপর কোন 
ছাত্র ব৷ ছাত্রী সেই অধক্ষেব ব| শিক্ষ:কর কৃপানির্ববাচনে শবের 
মন্তক লাভ করে, ও তাহাতে মন্তিকাদির সৃষ্টি দেখিয়া কতই 
আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করে! এই ভারভ-মাতার মুত দেহের মধ্যে 
একই আরনেধি চাদেতণের মহল। পুর্রনীহ! সিউাব নিবেদিত! বা 
তাহাৰ ন্যায় ধাণ্জিক বননীগণ কোন্‌ অংশ পাইয়াছেন ও কিরূপ 
জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এবং এই লেখক! কুমারী ও তীহার স্যার 
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প্রকৃতিসম্পন্না নারীগণই ও এক প্রকৃতির নরগপই ব1 সেই 
দেছের কোন্‌ অংশ পাইয়াছেন ও তর্দারা কি জ্বানলাভ করিয়াছেন, 
তাহ। তাহাদের রুচিত পুস্তকে ও সমালোচনায় ভারতব্ধ- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেখিলেই বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। 
হায়! হস্তী কর্দমে পতিত হইলে কদর্য্যদেহ ভ্েকেও 
তাহাকে লাঞ্চনা প্রদান করে! আহা! পর্ধের পার্থ মৃতসর্প 
পতিত রহিয়াছে দেখিলে, রাখালবালকণ্ তাহার লেজ ধরিয়া 
কয়েকবার ঘুরপাক দিয়া ও সজোবে মাটিতে আছাড় দিয়া কতই 
আনন্দ উপভোগ করিয়া লইয়া যায়! কারণ, সে জানে যে, 
উহা স্বৃত,-উহার জীবন নাই,__উহার' বিষ নাই,__উছা আৰ 
দংশন করিতে পারিবে না,__উহা দ্বারা ঞ্জার কোন ক্ষতি হুইবারই 
সম্ভাবনা নাই! প্ুরাকালে মহিষাস্তুর পলিংহবাহিনীর স্ছিত যুদ্ধে 
তাহার বা্ছন জীবিত সিংহের অঙ্গে অস্ত্রাধাত করিয়! কত বীরত্ব- 
প্রকাশ করিয়াছিল! আধুনিক বৃযাস্থরধল মৃত সহ কোথাও 
পাইলে মনের আশ মিটাইয়। তাহাকে আঘাত করিয়। অন্তত 
বীরত্বপ্রকাশ করে। মড়ার উপর খাঁভার ঘ! দিয়! যে বীরত্বপ্রকাশ 
»-তাহা স্ুসভ্য বীরজাতির একচেটিয়া বীরোচিত কার্য! 
সে বীররসের কণিকামাত্র কিন্তু কোন অসভ্য দেশবাসী ভীরু 
কাপুরুষগণের আস্বাদন করিবার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই! আহা ! 
সেইরূপ অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যাদি সনর্শনে অসভ্য জাতির লোক 
দিগের হস্তপদ থাকিলে তাহা, তাহাদের উদয়ে ল্লীহা বকৃতের অতি 
বৃদ্ধি ও রিস্ভঁতিবতঃ রিশেষ স্থানাভাব থাকিলেও, তাহাদেরই পার্থ 
অবস্থান জন্য তথায় প্রবেশলাভ করিয়! থাকে! ধাহাহউক, ইংরাজী 
মতে নাম বরা বা খ্যাতিলাভ মানে--এ পৃথিবীতে একটা গোল- 
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গাল স্ষ্টিকর|। তাহ! বিশেষভাবেই কর! হইতেছে দেখা যাইতেছে! 
কিন্তু হিন্দুজাতির ধর্ম আদি সদৃগুণ বিদেশীয়! বিজাতীয়! কোন 
কুমারী কেন, কোন মহামারীর লেখনীর ঘুর্ণিবারুতেও উড়িরা 
যাইবে না। হিন্দুধর্ম আত্মার স্যায়। 

“নৈনং ছিন্দতি শস্ত্াণি নৈনং দঙ্গতি পাঁবক:। 

নম টৈনং ক্রেদয়স্ত্যাপে। ন শোষগতি মারুতঃ | 

অচ্চেভোহয়মদাহোহমমক্রেহোইশোঘা এব চ। 

নিতাঃ সর্বগতঃ স্থারচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ 

অব্যক্তোহয়মচিক্ত্যোহয়মবিকার্ষে।ইয়মূচাতে | 
সেহেতু এদেশবাসী প্রত্যেককেই বলিতে ইচ্ছাঁ_ 

'তন্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাছুশোচিত্বুমর্থসি । 
কিন্তু এখনও কি তাহারা আপনাদের যে দোষ আছে, তাছ! দূর 
করিতে অবহিত হইবেন না? এখনও দেশবিদেশের কাছে 
লাঞ্চনভেগের শেষ হইবে না? স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত 
জ্ঞানোপদেশ সে পাতাল দেশে এত শীঘ্র বিলুগ্ত হওয়া আশ্চর্য্য 
বটে, কিন্তু এদেশে স্বামীজীর ও তীহার শ্রীগুরুদেবের প্রত্যক্ষ 
জীবন ও তাহাদের প্রদত্ত ধর্্মশিক্ষা, ব্রহ্ধাচর্যাশিক্গা, ও সতীত্বের 
আদর শিক্ষার উপদেশরাশির কোন ফলোদয় না হওয়া কি 
অধিকতর আশ্চর্যজনক ব্যাপার নে? 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত 

প্রবর শ্রীযুক্ত ছুর্গীচরণ সাংখাবেদান্ততীর্ঘ মহাশয় র্লেশম্বীকারে 
পরিদরশন করিয়। আমাকে যথেউ অনুগুহীত করিয়াছেন; 
মেস তীহার নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃত্তজতা! জ্ঞাপন 
করিতেছি। বদ্ধুবর উকিগ্প শ্রীযুক্ত বাবু ক'মাধ্যাচরণ 
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বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ভারত্ব মহাশয়ের ও _ অন্যান্য বন্ধুবর্গের নিকট: 
এই গ্রন্থ প্রণয়ণে যে অশেষ সাহাব্য প্রাপ্ত হইয়া, সে খণ' 
পরিশোধ কর! অসৃস্তব, ও তত্জন্য তীঁছার! আমাকে. চিরকুত- 
জ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন । আমার দেশের লোকে, তাহাদের 
আঁত আদরের নাটক নতেল ব| প্রেমউপন্ঠাস বা "ছোট গল্প 
ফেলিয়া ধৈর্যসহকারে এই গ্রস্থ ধারণ ও পাঠ করিবেন কিনা, 
তাহা জাশিন!। যদি কেহ করেন ও ইহা দ্বারা কাহারও 
কিঞ্চিম্মাত্রও উপকার হয়, তাহাহইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল: 
হইবে ; এবং ইহা যে মহানুভব ব্যক্তির সদিচ্ছার ফল ও ধাহার 
আনুকূল্যে ইহার প্রকাশ ও প্রচার, তাহারিও ইচ্ছ। পুর্ণ হইবে। 
সেই পূর্ণতা ও সফলতার জন্যই ইহা পুর্রহ্ষ সনাতন শ্রীকফের 
শ্রীপাদপত্পে অপ্লিত হুইল, এবং তাহারষই' প্রতিনিধিস্বরূপ আমার: 
বড় প্রিয্প স্বদেশবাসী নরনারীর শরীক ল ইহা সাদরে ও--- 
"আধ ভয়ে আধ আশায়”--অপিত স্ইল। ফলাফল তাহার: 
ও তীহাদিগেরই হাতে। তিনি ও: হারাই তাহা বিধান 
করিবেন। পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার ভ্রমপ্রমাঘাদি, বিশেষতঃ, 
মক্রাত্রডৃতের বিশেষ ও অশেষ দৌরাজ্বা বা অশুদ্ধিরাশির 
ক্রটা নিষ্তুগুণে মার্জনা করিবেন-_-এই মিনতি । অলফিতি-. 
বিস্তরেন। | 





বারাষাত । 
জেলা ২৪ পরগণা। এন লগাল্স। 
ভাত্র, ১৩৩৪ লাল। 


সনভ্ডীজ্জ্র 


সূচিপত্র । 

ঘা পষ্ঠা 
৯। শনভ্ভীত্র- ১৯৪ ১০2 
(১) ভারতবর্ষ ৮ শি হই 

(২) পুকষ প্রককতিসংযোগ--দ্্রীপু রুষ 
সংযোগ- পুর্বসংস্কার ২৮০ ২৩৮২৮ 
(৩) পুর্ববজন্ম ও সংস্কার *** ২৮৮ ৩১ 
(8) বর্ণাশ্রমধর্ধব **০ ৩১ ৩৭ 

(৫) হিন্দুর দশবিধ সংস্কার-_হিন্দুর 
বিবাহসংস্কার ও বিবাহ ১০০ ৩৪-- ৬০ 
(৬) লধবা ও বিধবাজীবন ***  ৬১-- ৬৬ 
(৭) পতি-গঙ্গ। ৬৭--- ৭১ 
(৮) হিন্দু পতি-পত্ী *৮*৮. ৭১-_ ৮১ 

কচ ? অত্জীত আকর্ণ ক্নান্ত্রী ? 

(১) সতীদেবী তত চাহ ৮৭ 
(২) অরুদ্ধতী *** ৮৭ ৯৫ 
(৬) সীতাদেবী ৯৭ ৯৫--১১২ 
(8) সাবিত্রী *** ১১২-১২৩ 


(২) 


€€) মৈত্রেধী ১২৩--১৩১ 
(৬) লোপামুদ্রা ১৩১--"১৪৩ 
(৭) বেহুলা ১৪০---১৪৪ 
€৮) সতীধম্ম সম্বন্ধে শান্্রবচন। 
১। সন্গু ১৪৫ 
২। যাজজবন্ধা ১৪৬ 
৩। " পবাশর ১৪৬---১৪৭ 
| বিষুও ১৪৭--১৭৮ 
৫1 দক্ষ ১৪৮ 
৬। শ্রীমস্তাগবত ১৪৮--১৪৯ 
(৯) গান্ধারী ১৫০-_-১৫১ 
€১০) শ্রীরাধিকা ১৫১---১৫২ 
(১-) পঞ্চকন্থা! ১৫২--১৫৩ 
(ক) জহল্যা ১৫৩--১৫৫ 
(খ) দ্রৌপদী ১৫৬---১৬২ 
(গ) কুস্তী ১৬২--১৬৩ 
(ঘ) (ড) তারা মন্দোদরী ১৬৩ 
(6) বিস্ধ্যাবলী ১৬৩---১৬৫ 
(১২) রাজপুতরমণীগণ ১৬৫--১৬৮ 


প্ঞ্ঞথ সঙ্ঞত্র ॥ ম্ঞঞত্বাজ্দ আস্ণ ১৬৯--২১৪ 
“আগে 2” ভ্ঞল্বিম্যয ও আক্স্পপ ... ২১৮৩২ 
২২২ 9 জগ্পতেল্ল জীজাত্তি সখ! প্পুক্্জ্ম 
জাছ্তি না উঅশ্স্না্ঞগ্রােকা 
শুৎপন্ত হহহহান্জ প্রত্থযাম্ম ২৬২৪৩ 
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(৩) 
উইশ শুওক্ভাও9জ্ভ হুুতল২৪৪--২৬৩ 
ন্বহস্পন্বিস্পেত্ৰে ও ভ্িন্বিত্যয 
ম্রছস্প শ্রল্ললহেলক্ল শঞ্নন্ল ই্হ্হাম্স 
আমশ্গ্রিলভ্ডা মা অন্কঞ্রন্দেস্ণ 
২৬৪-_-২৬৮ 
ল্বালল্যাম্বশ্শ্ি শ্িক্কা ও পান্টি” 
চষজশ্যান্ল আন্বম্ানক্ত্ ও 
অ্নাস্লম্ন্ডা *০* ২৬১৯---২৯৩ 
জগ্গত্তে ইইহ্হাল্স আহ্ি্সা? স্মৃতল্য 
ম্বা হাল্পসম্বজ্তা ১০০ ২৯৪- ৩১৯ 
ইইহ্হাল্প স্বিভিন্দ পল্লিক্মা্প- 
ন্িল্ষ্পঞ ম্বা অনার্স ৩২০---৩৩৫ 
তাভ্া-ন্বিতভান্দো! ইহহাল্ 
হাজ্ স্বা ১্ষর্ী ১১০ ৩৩৬-স৩৬৭ 
সম্মাজন্বিন্স্ন্নে শা অভ্ভি- 
ন্যক্ডিত্ে ইহইজ্হান্ সাক্ষ ৩৬৮--৩৮৭ 


সতীত্ব । 
+পু৯69৩০৯৭ 

সতীত্ব অর্থ সতীব ভাব বা ধর্ম। সী অর্থ-_সাধবী 

পতিব্রতা। পঙিএতাব লক্ষণ এবপ :_ 
“ আস্তান্ডে মুদিতে হৃটা প্রোষিতে মলিনা কশা। 
মতে অিযেত যা পত্যো সা স্ত্রী জ্ঞেযা পতিতা ॥ ৮ 

অর্থাৎ যে স্ত্রী, স্বামীব দ্রখে হুঃখ ও থে শখ বোধ 
কবেন_ন্নামী বিদেশে থাকিলে যিনি স্বামীব অদশনে মলিন 
ও কশভাব ধাবণ কবেন, এবং স্বামীব মৃভ্ভা হউলে মৃতা হন, 
তাহাকেই পতিব্রতা বলে। 

পতি শব্দে _ভগ্তা, বক্ষক, প্রভূ বা পালন-কণ্তা স্বামী 
বুঝাযি। 4 আাষাায। ভবণণ্ুক্তা পালনাচ্চ পতি: স্মৃত”_ অর্থাৎ 
ভাষ্যাব ভবণ হেড ভন্তা ও পালন ভেতু পতি। 

ব্রত অর্থে নিম, যাহা পালন পা কৰিলে প্রত্যবায় হয, 
এবং যাহা পবিপালন কবিলে স্বর্গদি অভান্ট কল আয়ন হয়। 

পতিত্রতা শব্দেব ব্যুৎপত্ভিণ তই প্রকাব অর্থ হয:--(১) 
দেবতাজ্ঞানে পতিব সেবা বা পবিচঘা কবাই ধাহাব জীবনেক 
একমাত্র ব্রত, তন্তিন্ন আব কোনও পালনীয় ব্রত নাট , এবং 
(২) জীবনে মবণে পতিব সঙ্গে যীহাব সম্বন্ধ অবিচচ্ছদ্য বা 
অপবিত্যাজ্য । 

সৎ শব্দেব মৌলিক অর্থ-_সতা, সাধু, উত্তম ইত্যাদি । 

১ 


শীত? 

যে স্ত্রীলোক এরূপ সং বা সাধুপ্রকৃতিসম্পন্না, তিনিই যথার্থ 
সতী বা সাধবীপদবাচ্যা । এই সতীত্ব রমণী জাতির গুণ ব 
একমাত্র বিশেষ ধন্ম । 

ভারতবর্ষে ও সমগ্র হিন্দুক্তাতিই সতীত্বকে ধন্ম বলিয়া 
বুঝিয়াছিলেন, এবং পরম পবিত্র বোধে সমাদর করিচ্াছিলেন। 
ভগতে আর কোনও দেশে কোনও জ্রাতিই সতীত্বকে ধন্ম বলিয়া 
গান ও আদর করেন নাই । 

তপস্যাই ছিল ভারতের সাব রত্ব--তপস্তাই ভারতের 
বৈশিষ্ট্য । হিন্দু-নাবীর তপস্তার সার তপস্া- সতীত্ব রক্ষা । 
ইহা াহাদিগের সাধনার ধন। এ তপশ্যার - এ সাধনার স্থান 
নিজ্ঞন বন বা! গিরি-গুহা কিংবা পর্ববত-শিখর নহে  উহ্থার স্থান 
- হিন্দু-গৃহস্থের পবিত্রতম অন্তঃপুর। প্রেম, ভক্তি, বিবেক 
কর্ধব্যবুদ্ধি, একান্তবশ্যতা, স্বার্থত্যাগ ও আত্ম-দান এই 
তপশ্যার__এ পুজার পুষ্প ও উপকরণসামগ্রী ; সতী রমপীৰ 
অতি পবিত্র হৃদয় ইহার আসন , সতী স্ত্রী এ সাধনার-_-এ 
পুজার পুজারি, এবং পরমারা্য পতিই এ পুক্তার দেবতা । গৃহে 
গহে নিত্া এ পুজার আয়োজন ও জাধনা। ইহার ফল তই 
প্রকার_-এঁহিক ও পারলৌকিক। এহিক ফল-_ধান্মিক, মেধাবী, 
দীর্ঘাযু উত্তম পুত্র-কন্যা লাভ, এবং তদ্দারা দিগন্তসঞ্চারী 
যশোবিস্তার ও পৃথিবীকে নারীধন্মের আদর্শপ্রদান,। আর 
শিক চিত্তের পবিত্রতাসম্পাদন। পারলৌকিক ফল- অক্ষয় 
স্বর্গহখভোগ প্রভৃতি। এ তপস্যা স*যমসাপেক্ষ-_অতি 
কঠিন, অতি আয়াসসাধা বলিয়া অপর দেশেব স্ত্রীজাতির মনে 
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হইত পারে: কিন্তু ইহা হিন্দুনারীর জন্মগত অধিকার ও 
প্রকৃতিগত কার্যা। সে জন্যই তাহারা এত দুরূহ তপস্যায় 
অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছিলেন, হইতেছেন 
ও হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। 
সতীত্ব হিন্দুনারীর স্বভাবসিদ্ধ ব৷ প্রকৃতিগত ধন্ম । কবির 
কবিস্ন যেমন স্বভাবসিদ্ধ বা প্রকৃতিজাত প্রতিভার ফল, হিন্দু-- 
নারার সতীত্বও সেইরূপ। চৌদ্দটী করিয়! অক্ষর গণিয়৷ কবিতা 
লিখিলেই যেমন প্রকৃত কবি হওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ 
সতীধন্মের একটা একটী মাত্র নিয়ম পালন করিয়া চলিলেই 
যথার্থ সতীব্বের বিকাশ সম্ভবপর হয় না । শ্ুশিক্ষিতা, অভিজ্ঞা 
নন্নকীর যেমন বেতালে প। পড়ে না, সেইরূপ হিন্দুসতীনারীর 
জন্মজন্মাঞ্ডিত সংক্কারসিদ্ধ সতীত্রধন্্মসাধনায় তাহার পা বেতালে 
বা বিপথে পড়ে না। সঙ্গীতশান্ত্ের জ্ঞানে তাল লয় আদির 
শিক্ষা সহক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু কণ্ঠের মধুরত! যেমন: 
গায়কের স্বাভাবিক বা স্বভাবসিদ্দ গুণ, হিন্দুসতীনারীর সতীত্বও 
সেইরূপ তাহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ__জন্মান্তরীণ সাধনার কল। 
সতীত্রধম্মন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম-ভক্তি-সাধনার অত্যংকৃষ্ট শেষ ফল। 
প্রাণের অকৃত্রিম গভীর ভালবাসা বা ভক্তি থাকিলে, সেই 
ভালবাসা বা ভক্তিদ্বারা ভক্তিপাত্রের তুষ্টিসাধনই জীবনের 
সারধন্ন হয়। তখন আঁর “ এইটি কর বা এটি করিও না” 
এরূপ বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয় না, তখন 
তদগতপ্রাণ হইয়া যায়। সেই পাত্রের জন্যই এই প্রাণধারণ-__ 
জীবন যৌবন সর্বস্ব সেই ভালবাসার বস্ত্র পদে দান কর! হয়। 
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পৃথক্‌ সন্তা বা অস্তিহ্ব আর তখন থাকে না। তখন পদে পদে 
প্রতি কার্যে ও প্রতি নিৎশ্বাসে তাহাব ডুষ্টিসাধনই জীবনেৰ 
সর্ব্বো্টম ব্রত হইয়া যায়। তাই পতিকে দেনতাজ্ঞানে সেবা 
কবা সে দেবতার সেবায় আপনাকে ভুলিয়! পতিকে প্রাণেব 
গভীব ভালবাস দানে ডুষ্ট কবিতে হয়। পতিব জন্যই জীবন 
ধাবণ--জীবন ধাবণেৰ অপব কোন উদ্দেশ্য নাই__জীবনেব 
সফলতাই পতিনসবাষ-_ এইবপ জ্ঞানেই ভিন্ুন।বীব জীবন গঠিত | 
তাভাব সেইকপ পবিভ্রতম আদশ ও উদ্দেশ/ময় জীবনেৰ 
1বাব্গণীব সমষ্টিই সতীপম্ম। সে সতীধর্দ্েৰ আলোব- 
জ্যোতি, বা তেজ? অক্ষুপ্ _ ফুবন্ত_অনন্ত | কিছুতেই তাহ 
নিবিবাব নভে । এক জীনন-প্রদীপ নিবিলও আবাব অপব 
জীবন-প্রদীপেব স্থষ্টি ভয। সই সতী ধশ্মেব জ্যোতি; বযাসণ 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ু হয। সে তালোকেব কাছ 
শন্ধকাবপাপ ঘেষিতে পাবে না। 
ক্রগতে যে সকল কার্যা বা কার্যাফল দৃষ্ট হয়, তাহাব 
অগ্রে সহজ প্রকাব কাবণ বিদ্যমান থ'কিতে পাবে। সে 
সকল কাবণেব মধো কতক বা গরকাশিত, কত বা অপ্রকাশিত 
অবস্থা থাকে । স্কান বিশেষেক ক্বীভাবিক জলবাযুব গুণে 
যেমন বিশেষ ঘিশেষ ফল ফুল আদি স্স্ট হয, ভাবতবনে 
সতীত্র-ধন্মও সেইকপ এদেশে জলবাধুগুণজাত বিশেব 
হমিষ্ট ফল বা সবভিপুণ ফুল। এ ফুল ফল অন্যত্র 
সম্ভবপব নভে । 
হিন্দু-সতীনাবীব হৃদয়েক হ্যায় অতি উচ্চ পাপ-মেঘহীন 
8 


৩জ্জীত্ত 2 
নিশ্মল হৃদয়-আকাশ পৃথিবীর আর কোনও প্রদেশে দেখা যায় 
না। সতীত্ব সেই আকাশের তাঁরা-ফ,ল, সেই আকাশের 
ম্বধা-ফল। অপর জাতির নিকট উহা! « আকাশ-কুস্থম ৮ বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পরে ; কিন্তু হিন্দুজাতির কাছে ইহা কবি-কল্পনা 
বা অলীক বস্তব নহে। সেই কুন্তম-ম্ুবাস ভাগ্যবান্‌ হিন্দুপতির 
ঘাণতর্পন জন্য-_দ্বাণেক্দ্িয় তৃপ্তির জন্য-_বিধাতার অপূর্ব স্থষ্টি । 
সেই সরস অমুত-ফল ভাগ্যবান্‌ হিন্দুপতির রসনা-তৃপ্তির জন্য 
স্টিকার অপরূপ স্থজন। এ ফল, এ ফল- প্রত্যক্ষ 
সতা পদার্থ। 

বাক্তিগত বা জাতিগত জীবনে সকল দিক্‌ সমূজ্ল 
থাক! প্রায় দেখা যায় না। কোনও দিক্‌ বিশেষ উজ্জ্বল 
থাকে, আবার অপর দিক্‌ প্রায়ই ঘোর অন্ধকারময় থাকে । 
হিন্দুজাতির বর্তমান জীবনে পুর্বতম গৌরব-রবি অস্তমিত 
হওয়ায় অনেক দিক্‌ অন্ধকারময় হইয়াছে সত্য ; কিন্তু এখনও 
হিন্তুনারীর সতীত্বরপ পুর্ণচন্ত্র হিন্দুসমাজকে বিমল 
জ্যোত্স্ায় আলোকিত রাখিয়াছে। ঘোর অমানিশায় সব 
অন্ধকারময় করে নাই । বর্তমান পাশ্চাতা সভ্যতা 
পশ্চিম গগনের সেই সুপরিচিত রাহু--এই উজ্জ্বল শশীকে 
গ্রাস করিবার জন্য করাল বদন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে 
সত্য; কিন্তু যে মহামায়া জগজ্জননীর কটাক্ষপাতে নিমেষে 
কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও সূর্য্য চন্দ্র রাহু কেতু আদির স্থষ্টি-স্থিতি-লয় 
হয়, সেই শিব-সতীর পবিত্রতম আদর্শে গঠিত এই শশী-_ 
তাহারই শ্বহস্তরচিত বস্ত--.করুণাময়ীর করুণায় কখনই দে 
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রাহুর সর্বগ্রাসে পতিত হইবে নী। বিপদ্কাল উপস্থিত 
সত্য; কিন্ত বিপদে ধৈর্যধারণপুর্বক প্রতীকার চেষ্টা করা 
ও সর্ধনিয়ন্ত। ভগবানের শ্রীপদে আত্মসমপপণ করা হিন্দু 
বশেষ শিক্ষা | 

পূর্বপুরুষদিগের পূর্বাগৌরব অক্ষ বাখিবার জন্থ 
প্রতীকার চেষ্টায় পূর্কপুরুষদিগের শরণাপন্ন হওয়াই 
স্বাভাবিক। সু্যবংশীয় সসাগর! পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজা 
হরিশ্চন্, খষি বিশ্বামাত্রর দারুণ অগ্নি-পরীক্ষায় সর্বন্ধাস্ক 
হন এবং পরে চগ্ডালের দাসত্ব পর্যান্ত স্বীকার কাবন। 
পবীক্ষার শেষসীমায় উপনীত হইলে তিনি নিজের আদিপুকষ 
বরধ্যদেবের শরণাগত হইয়া “ পুনাতি মাং ভত্সবিতূর্বরেণা” ” 
অর্থাৎ « সবিতার বরণীয় সেই তেজ: আমাকে পবিত্র ককন ” 
বলিতে বলিতে সকল বিপদ-সাগব হইাতে_-সকল পবীক্ষা 
হাতে উত্তীর্ণ হন এবং বিনষ্ট জর্ধন্দ পুনঃপ্রাপ্ত হষ্য়া- 
ছিলেন। সেই মহৎ দৃষ্টাস্তান্নসারে পুর্ব-গৌরবুতরষ্, পন- 
পদানত, বর্ধমান হিন্দুজাতির কর্তব্-পথে অগ্রসর হওয়া 
উচিত। পিতিলোকের শরণ--পিতৃগণের স্তৃতি, পিত প্রণাম 
ও অঙ্চনাঁ-এ বিপদ হইতে উদ্ধারের পরম সহায় হইতে 
পারে। কারণ-_পিতস্তরতি দ্বার 

নম? « পিতা স্বর্গ: পিতা! ধন্মঃ পিতাহি প্রমংভগঃ। 

পিতরি গ্রীতিমাপনে গ্রীয়ন্তে সর্ববদেষতাঠ ॥ ” 

অর্থাৎ « পিতা স্বর্গ, পিভাই ধর্ম, পিতা গরম 

তপস্থা প্রি ্রীতিলাভ করিলে সকল দেবতা গ্ত্রীত হন * 
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এই বলিয়া তাহাদিগকে স্ততিদ্বারা প্রসন্ন করিলে সকল 
দেবতার প্রসন্নতা লাভ হইবে । 
কারণস্ষ্পিতৃপ্রণাম ছারা 
“ পিতন্নমস্তে দিবি যে চ মূর্তাঃ 
স্বধাভুজঃ কাম্যকলাভিসন্ধৌ। 
প্রদানশক্ত| সকলেপ্সিতানাং 
বিমুক্তিদা ফেইনভিস,তিতেমু ॥ ” 
বলিলে অর্থাৎ “ ষাাব। স্বর্গে মুর্তিধারণ করিয়া বিরাজ 
করিতেছেন, ধাহাবা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্ট কলের 
কামনা কবিলে ধাহাবা সকল বাঞ্ষিত ফল প্রদান*কনিতে 
সমর্থ, এবং £কানও ফলেব কামনা না৷ করিলে ধাহাবা 
সক্তিপ্রদান কবেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি ” বলিয়া 
তাহাদিগেব শবণাপন্ন হইলে তাহাদিগেব কৃপায় সকল 
'আভীষ্ট ও মুক্তিলাভ হইবে । 
আমরা-বরভমান ভি _ এখন ত দেশ বিদেশে 
ফাঙ্গালের মত কত যাচ্ঞা করিয়া বেড়াইতেছি। কাহার 
কাছে কি পাইতেছি ঃ পিতগণ সব দিতে পারেন-_ এই 
শাসন একবাব সবলভাবে পবীক্ষা করিয়া! দেখিলে ভাল 
হয় নাকি? 
নহাকবি কালিদাষ মেঘদুতে লিখিয়াছেন__ 

“ যাচ্ঞা মোঘ! বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকাম। | ৮ 
অর্থাৎ “ অধিকগুণসম্পন্ন লোকেব নিকট যাচ্ঞা করিয়া 
কিছু না পায়াও ভাল, বু অধমেব নিকট চাহিয়া পাওয়াও 

৭ 


সক্তাত্ব ? 


ভাল নহ্বে।” মামর। আপনাদিগেব মেই সমধিকগুণসম্পন্ন 
পিতৃগণের নিকট চাহিয়াও যদি না পাই, তাহাতেও ক্ষতি 
নাউ । কিন্তু চাহিবাৰ মত চাহিাল পাইবই। কারণ 
শান্ত্বচন কখনও মিথ্য। নহে। সন্তান পিতৃ-পুরুষের বড়ই 
প্রিয় সামগ্রী; তাহাদেব নিকট একান্তভাবে চাহিলে 
হ্টাহারা নিশ্চয়ই অভীষ্টফল দিতে পারেন ও দিবেন । 

পিতৃপূজায় পিতুলোকেব সন্তোষে অসাধাও সাধিত হয়, 
ইহা! হিন্দুধন্মের শিক্ষা । সকল দেশেই এ পুক্তাব আদর 
আাছে। মহামতি বার্ক (13011) বলিয়াছন- এ 
10810601110 0৮]. 10107180108 ০ 10811) 10 1081) 
00180]%৪”, অর্থাৎ “ আমাদের পর্ববপুকষগণাকে সম্মান 
প্রদর্শন করিয়া আমরা আপনাদিগকে সম্মানিত করিতে 
শিক্ষা কবি।” এদেশে সে শিক্ষার অনীদর হইয়া আজ 
আমাদেব এই দুরবস্থা । যে হিন্দুজাতি ভীহাদের স্রমহৎ 
৪ উদার প্রাণ একট বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া-_আব্রহ্গ 
্ত্বপর্যান্তং জগৎ তৃপ্যতু ৮ অর্থাৎ £ ব্রন্ধা হইতে তৃণ পধ্যন্ত 
সমস্ত জগৎ তৃপ্ধ হউন ৮ বলিয়া সমগ্র জগতের তৃপ্তিসাধন 
করিতেন, সেই হিন্দুজাতি আজ বর্তমান দশা আপনাদিগের' 
তপ্তিও সাধন করিতে পারিতেছেন না ইহা অপেক্ষা 
আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? 

হিন্দনারীগণ পূর্ববগৌরবমণ্ডিত সতীত্ব-রতু রক্ষার জন্য 
সেই মহামায়া সতীদেবীর--সেই পূর্বতম আদর্শসতী-_সীত। 
সাবিত্রীআাদি দেবীর শরণাগত হইলে এবং তাহাদের প্রদর্শিত 

৮ 


শনভ্ডীত্ত ? 

পাথে চলিলে নিশ্চয়ই সে রত্বু রক্ষা হইবে । কঠোর তপস্তা- 
লন্ব-সিদ্ধি, সতীত্ব । তাহা হানির সন্ভতাবন। হইালে আবার 
সেই তপস্যা দ্বারাই সেই সিদ্ধি পুনরায় অর্জন করা অস্তব 
হয়। সে সিদ্ধির সমাদর ন! করিলে-_কর্তবাপথ হইতে 
বিচ্যুত হইলে-_ তাহাদের সেই সতীত্ব-স্তধাকর যে রান্গ্রস্থ 
হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? 

হিন্দুললনার এই সতীত্ব কি,_কিসে ইহার সৃষ্টি, কিসে 
ইহার পুষ্টি ইহার সমাক্‌ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে,_ 
প্রাচীন কালের- এই ভারতবর্ষ এবং হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, 
বর্ণশ্রমধন্ম, আচার পদ্ধতি, শিক্ষা, বিবাহ আদি সম্যক জান? 
আবশ্তুক। সেই হেতু নিয়ে এ সকলের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
প্রদত্ত হইল । 

ভারতব্ধ 2 

একটি শ্লোক আছে £ 

যা! রাকা শশী শোভন! গতঘন। সা! যামিনী যামিনী। 

ষা সৌন্দর্ধ্যগুণযূতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী ॥ 

যা লোকছয়সাধিনী সুকৃতিণাং স চাতুরী চাতুরী। ৷ 

যা গোব্ন্দপদারবিন্দমধুগ! স' মাধুরী মাধুরী ॥ 

যে যামিনীতে সুনীল আকাশে পুর্ণচন্্র উদ্দিত হয় এবং 
জগৎকে স্ু্সিপ্ধ জ্যোত্ন্ায় পরম রমণীয় করিয়া সকলের চিত্তে 
বিমল আনন্দ প্রদান করে, ও স্থুঘুপ্তিক্রোড়ে শ্রান্ত নর- 
নারীকে বিশ্রামের অতুল স্বুখ বিতরণ করে, তাহাই প্রকৃত 
সুখকর বলিয়। সেইরূপ যামিনীই আদর্শ যামিনী। নতুবা যে. 


৯৯ 


5লভ্ভী ? 


যামিনীতে আকাশ ঘোবঘনঘটাচ্ছন্ন থাকে ও মুহমু্তঃ বৃষ্টি- 
পাতে ও গভীব বজ্নাদে দিগন্ত কম্পিত কবিয়া জনসাধাবপেব 
অশেষ ভীতি উৎপাদন কৰে এব সকলকে নিদ্রান্্রথে 
বঞ্চিত কবে, তাহা যামিনীই নয। 

এইৰপ যে কামিনী অতুল বপলাবণাসম্পন্না, আশেষ- 
গুণাস্থিতা এবং অমূল্য বহ্ুখচিত সতীত্ব-সুকুট মস্তুকে ধাবণ 
কবিযা গৃহলক্ষী দেবীম্বৰপিনী,_ ধাহাব পবিত্র পাদপদ্ে 
জগৎ ভক্তি শ্রদ্ধাব পুষ্পাঞ্জলি বধণ কবিয৷ ধন্য হয, তিনিই 
আদর্শ কামিনী । নভব! বমণী অসন্তী তলে তাভাতে 
দেতকান্তি ব৷ লম্পট কুরবেব নীচ-চিত্ত-বিনোদন-গুণ থাকিলে & 
সে কামিনী কামিনীই নয । 

যে চাড়ুবী বা বদ্ধিতে ইহকাল ও পবকাল উভয় কালেব 
সুখ ও সদগতি লাভ হয, তাহাই যথার্থ চাত্তবী, এব যা। 
ভগবানেব শ্রীপাদপদ্জাত ও সশ্রিষ্ট তাতাই আাদর্শ মাধবী । 

যে সভীত্ব-মাধুবী এই পবিত্র ভাবতভূমিতে দৃষ্ট হয় তাহাব 
তুলনা নাই। এই ভাবভড়মিই পতিতব্রত। নাবীব জন্মভমি। 
প্রথিবীব অপব কোনও দেশে এবপ পবিভ্রতাব প্রতিযৃত্তি 
সাব্বীনাবীমূর্তি_নযনগোচব হয় কিনা সন্দেহ। নাবী- 
জাতিব মধো সতীত্বে ভাবতবমণী আদর্শ স্থানীয়া। গতি- 
ভক্তিব এপ আদর্শ জগতে আব নাই ও হঈতে পাবে না, 
কাবণ ধন্মজ্ঞানে ইহাব সেবিকা জগতে আব কোন দেশে নাউ। 

এই বিশ্বে--এই সংসাব-অবণ্যে- ভাবত-ললনা-মাতঙ্গী- 
মস্তক ভিন্ন অন্যত্র এইৰপ অমলা সতীদ্ব-গজ-মুক্তা জন্মে ন| | 


শা 


৩্ভীত ? 


এই গজ-মুক্তা ধাবণ কবিয়া সাধ্বী-মাতঙ্গীগণ ভাবত-সংসাঁব- 
অবাণো সচ্ছন্দে বিচবণ কবিতে করিতে পাপ-সানোবব-পঙ্গে 
প্রশ্টিত শত প্রলোভন-শতদলে অতি তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান 
কবিয়৷ সগর্ধে যেপ বিচবণ কবেন এপ আব কোনও 
দেশে দেখা যায় না। 

মহামায়া জগজ্জননী সতীদেবীর পুত দেহ জগৎ-পিত 
মহেখ্বাবেব ক্ষন্ধ হইতে বিষ্ণু-চক্রে ছিন্ন ভিন্ন হইযা হিমাচল 
হইতে কুমারিকা পধ্যন্ত-_সমস্ত ভারতেব নান! স্থানে-_ 
পতিত হইয়া এই ছর্লভ ও অমুলা সতীত্ব-বীজ ভাবাতেব সববত্ 
বপন কব! বহিয়াছে। সেই অমোঘ বীজ-_সেই অপুবব তেজং 
_-?সঈ অমূলা বন্ধ যে দেশে শোভা পায়, সে দেশ পন্থা 
সে দেশ জগতেব আদর্শ । 

"এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে ন। ক তৃমি। 

সে যে সকল দেশের বাণী-_সে যে আমাব জন্মভূমি ॥” 

কবি অভ্রান্ত সতা কথাই বাক্ত কনিযাছেন। 
আমাদের জন্মভূমি -এই পবিত্র ভাবতভূমি- সর্ববাদোশের 
বাণী, সকল দেশেব শ্রেষ্ঠ । অপব সকল দেশ এই দেশের 
পদপ্লান্তে মস্তক অবনত কবিয়া ইহাব নানাবিধ বাহা € 
আভ্যন্তবিক অদ্ভুত এশ্বধ্যবাশি সন্দর্শন করিয়া বিমোভিত ন! 
ঘা থাকিতে পাবে ন।। বিশ্বপতি “এই  বিশ্রমানে 
যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে” সাজাইয়া রাখিয়াছেন সহা, 
এবং এই পুণ্যভূমি ভাবতবধকে সমুদায় বিশ্বমাঝে যেবপ 
শাঁদবে ও যত্বে নানা বন্ধ আাভবণে সাজাইয়া অতি মনোবন 

১১ 


ক্ঞাত £ 


করিয়া স্থষ্ট করিয়াছেন, এরূপ আর কোন দেশকে করেন 
নাই । তাই বলিতে সাধ হয়, জগৎপিতার হষ্ট এই জগতে 
ভারতবর্ষ তাহার  খাসমহল, ”--ভারতবর্ষ তাহার 
অনন্তলীলাভূমি-_তাহার অপরূপ প্রেমের প্রমোদ-কানন 
তাহার অপুর্ব অব্যক্ত আনন্দের আনন্দ-বাজার । 

গোলোক ছাড়িয়া ভুলোকে আসিয়া-_অনস্তরূপ ছাড়িয়া 
সান্ত মানুষরূপ ধরিয়া--পাপের পরাজয় ও পুণের বিজয় 
ঘোষণা করিতে-_ভীহার সনাতন ধন্মের কলঙ্ক অপনোদন 
কবিতে_হিন্দুব নিকট তাহার “দয়ার সাগর” নামের 
সার্থকত। দেখাইতে -কত বার এই ভূমিতেই কমলাসহ 
কমলাপতি সেই যোগিজনছুর্লভ--ভক্রক্তনসুলভ--শ্রীপদ- 
বিক্ষেপ করিয়া ইন্াকে অধিকতর পবিত্রীকৃত ও ধন্য করিয়া- 
ছেন। যুগে যুগে, বারবার এ সৌভাগ্য-উদয় জগতের আর 
কোন দেশে হয় নাই ও হইবে না। ভক্তি, আদর, যত, 
অতিথি সেবা এ ভারতবর্ষ যেমন জানে, আর কোন দেশ 
চ্ঠাহা জানে ন।। রসন্বরূপ তিনি-_ এরূপ “ সুজলা সুফলা 
মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা” সরসভূমি ছাড়িয়া-_-রাজরাজেশ্বর 
হইয়াও ছদ্মবেশে অতিথি হইয়া আসিয়া-_অতিথিভক্ত ও 
সেবাপ্রিয় এ দেশ ভিন্ন অন্য শুষ্ক মকভূমিতে__নীরস অতিথি- 
বিমুখ জড়বাদীর দেশে-নামিতে তাহার মন কেন হইবে? 
তাই এই ভারতেই, তাহার অতি আদরের__অতি প্রিয় 
ভূমি--ভারতেই-_গাহার শ্রীপদধূলিদানে অধিকতর পবিত্র ও 
ধন্য করিতে কতবার আসিয়াছিলেন এবং আসিবেন। 


১২ 


শত্ভীত £ 


এই পুণাভূমি ভারতবধ প্রথিবীর মধো নানাভাবে শ্রেছ- 
তম দেশ। ইহার বাহিরের শোভা! যেরূপ বিচিত্র ও মনোহব, 
ইহাব্‌ ভিতবেব সৌন্দধাও ততোধিক। ভাবতের হিমাচল, 
গঙ্গা, গ্রীষ্ম বৰা শবৎ হেমন্ত শীত বসন্ভেব যথা সময় নানা ফুল 
ফল লতা বৃক্ষ পশু পক্ষী আদিসহ খু পবিবরন্তন সকলেব 
চিন্ত আকধষণ কবে। সমগ্র পুথিবীতে যাহা আছে, এক 
ভাবতে তাহার সমস্তই দেখ। যায়। সবল প্রকাব ফুল, ফল, 
ভ্রমব, প্রজাপতি, পশু ও পক্ষী, এই ভাবতবষ ভিন্ন জগ7শুব 
আন কুত্রাপি নাই । বিশ্ব-নিন্দুক ৪ বোধ হয় ভারতের নিন্দ। 
কবিতে পাবে না। ভাবতেব শ্রেক্ত আমাদিগের খবি প্রণীত 
শাস্স্রাদিতে বন্ত ভাবে লিখিত আছে। সে শাস্ে আমাদের আব 
আদর নাই, সে শাস্সেব বিধিনিষেধ এখন আমাদের অসঙ্থা : 
তাই লোকহিতকব খবি বাক আস্থা দেখাইতে আমবা 
আজ অতিশয় কাঁভব | কিন্তু যদাপি কোন ইংবাজ বা! ইংরাজ- 
মহিলা এই ভারতের খধি পণীত শাস্ত্রের ৪ এই ভারতবাষেব 
স্সখাতি কবিতে প্রবৃ্ত হন, তাভা হইলে যেন আমাদের 
সে কথায় কর্ণপাত কবিতে প্রবৃত্তি হয়, নতুবা নহে । বস্থুত 
ভূতের মুখে রাম নাম বাহিব হইচত শুনিলে বাম-মাহাত্বো 
সন্দেহ থাকে না ও আরও ধিশ্বাস হয়ু ইহাতে সন্দেহ নাই | 

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৫৭ অধ্যায়ে ভাবঙবামের অপুব্ব শ্রেষ্ঠ হ 
সম্বন্ধে নি্লিখিতরূপ লিখিত আছে । (১) 
0১) কতত্রেতাদিকশ্চাত্র চতুযুগ কতো বিধিঃ। 

এতৎ তু ভারতং বর্ষং চতুঃসংস্কানসংস্থিতং ॥ 
১৩ 


জ্ঞাত £ 


“ ব্রন্ম। এই ভাবতবষে সত্য, ত্র্রেতা, দ্বাপর, কলি__এই 
চাবি যুগেব স্ষষ্টি কবিয়াছেন। ইহা দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম 
দিকে সমূদ্র' এ উত্তবে হিমালয পর্বত দ্বাবা বেছ্টিত-_-যেন 
জ্যাবোপিত শব-সন্ধান । হে ছিজোত্বম ! এই ভাবতবৰ সবব- 
বীজ-_-মববশ্রেষ্ঠ। কেবল এই স্থান হইতেই মন্ুুষা স্কম্ম 
দ্বাবা ব্রদ্ধন্ন ইন্দ্ত্ব মকতত্ব প্রভৃতি দেবত্ব, এব কুকম্ম দ্বাব। 
আন্রব্ধ ও তির্যাক্‌ সবীস্থপ প্রভৃতি পশুত্ব প্রাপ্ত হয। 
ইভ[নে কম্ম ভূমি বলে। যে সকল কন্মণ অন্যত্র দেবগণ বা 
অন্ুবগণ কবিতে পাবেন শা, সেই সকল কর্ম কবিবাৰ 
উপাযোগী একমাত্র স্থান এই ভাবতবষে দেবতাগণও জন্ম গ্রহণ 
কবিষ! ধন্য হইতে ইচ্ছা কবেন |” 

উচ্চ যথার্থ। ভগবানেৰ যে সু্রদ্দ্শ অসাধাবণ বিশ্বৰপ 


ক আস পিসি | শিপ 


দক্ষিণাপবতো হ্থাস্ত পৃব্বেন চ মহানিধিঃ | 
হিমবানুন্তবেণাস্ত কাম্মুকস্ত যথাগুণঃ ॥ 
তদেতৎ ভাবতং বষ সব্ববীজং দ্বিজোন্তম | 
ব্রহ্মত্মমবেশত্বং দেবত্ব, মকতস্তথা ॥ 
সবগপশ্চঞ্বো যোনিস্তদ্বং সবেব সবীন্পপাঃ। 
স্থাববাণাঞ্চ সর্বেষামিতো ব্রাহ্মণ শুভাশুতৈ? ॥ 
প্রধাতি কম্মভূত্রক্ষণ নান্যালোকেষু বিদাতে। 
দেবানামতিবিপ্রর্ষে সদৈবৈষ মানোবথত ॥ 
অপি মন্ুষ্যামাপ্প্যামে। দেবন্ধাৎ প্রচুতৌ |াতনিক্ষ 
মনুষ্যঃ কুকতে তততু যন্ন শক্য, সুবাস্ুবৈঃ ॥ 
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০ভ্ভীত 
দেবতাগণও সতত দেখিতে প্রয়াসী যাহা বেদ, তপস্তা, 
দান, যজ্র_কিছু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না বাহ কেবল 
প্রাণঢাল। একান্ত ভক্তি দ্বারা জানিতে ও দেখিতে পাওয়! 
যায় -সেই বিশ্বরূপ এই স্থানের আকাশতলেই-_ধন্মক্ষেত্ 
কৃকক্ষেত্রেই নারায়ণ নর-নারায়ণ ধনগ্ুয়কে দেখাইয়াছিলেন। 
তাই বলিতে ইচ্ছা হয়--“ ভক্ত ভগবানের বৈঠকখানা ” 
বলিয়া এবং জ্ঞান তাহার নিজ স্বরূপ বলিয়া এত ভক্ত ও 
জ্ানী হৃদয় পূর্ণ ভারত ভূমিকেই তিনি পুনঃ পুনঃ তাহার 
অলৌকিক লীলাভূমিতে পরিণত কবিয়া আমাদিগকে যন্থা 
কবিয়াছেন । 

হিন্দুপুবাণেৰ শ্রেষ্ঠতম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও এই ভারত- 
ননেব শ্রেষ্ঠত্ বণিত আছে । পঞ্চম স্কন্দ ১৭ ও ১৯ অধ্যায়ে 
উহাব বর্ণনা আছে। (১) 

“ কল্পান্তস্থায়ী ব্বর্গস্বখভোগের পবও ক্ষণকালের জন্য ও 
ভাবতবর্ষে জন্মগ্রহণ লাভ অতীব মৌভাগ্যের বিষয়। কারণ 
এই ভারতবাসী-মনুষ্য ইচ্ছা করিলে তাহার কন্মফল ভগবান 
শ্রীহবির শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া অশেষ জন্ম-মৃত্যুর দার 
হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে |” 

(১) * কল্পায়ুষান স্তান জয়াৎ পুনর্ভবাৎ 

ক্ষণায়ুষাম ভারত তৃজয়োব রং। 
ক্ষণ্ণে মর্তেণ কৃতং মনদ্িনঃ সংনস্থয । 
সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥ 

১৫ 


তভ্ভীত ? 

কন্মেইি জীবের অধিকার কম্মফলে কদাচ নহে 
ক্্রীমন্ভগবদগীতায় এই শ্রেষ্ঠ নিষ্ষাম ধন্মের উপদেশ আছে। 
তাশার অতি অল্প পালনেই মহৎ সংসার-ভয় নাশ হয়। এই 
ধন্ম শিক্গা আর কোন জাতির কোন ধন্মে প্রদত্ত হয় নাই। 
এক ভারতেই উভ। প্রচারিত ও বর্ধমান আছে। 


স্বন্দপুবাণে কাশীখণ্ডে ২১ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে 2১) 
সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপসমুহের মধো জপ্ুদীপ সমান জগতে 
নাই, এবং নব ব্ সমূহের মধ্যে ভারতবর্য সর্ববশ্রেন্ঠ। কাবণ 
ভারতবর্ষ কল্মভিমি এবং এরূপ স্থান দেবতাগণেবও ছুর্লভ। 
কবি যথার্থ গাহিয়াছেন 2 


“ আমার এই দেশেভে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি |” 
কারণ এই কন্ম ভূমিতে শাস্ত্রোক্ত কম্মানুষ্ঠানের জন্যা জন্মগ্রহণ ও 
ধন্য, এবং 'মরিবার 'মত মরিতে পাবিলে- হরিপাদপগ্মসম্তুতা 
পুতমলিল। জাহৃবী-তটে বা কাশীধামে বা যোগমার্গে অবস্থিত 
'থাকিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে- পরমা গভি প্রাপ্ত হওয়। 
যায়, আর জন্মাইতে হয় না। জন্মমৃত্া-সংসাব-সাগর হইতে 
পরিত্রাণ পাউবার এমন স্থান জগতে অদ্বিতীয় । 





(১) সন্তি দ্বীপাশ্যনেক। বৈ পারাবারান্তরাস্থতাঃ। 
জন্ুদ্বীপসমো দ্বীপো ন কোশপি জগতীতলে ॥ 
তত্রাপি নববর্ধাণি ভারতং তত্র চোত্তমম্‌। 

কশ্মভূমিরিয়ং প্রোক্ত দেবানামপি ছুর্লভ। ॥ 
১৬ 


৩্তজীক্ 2 
পঞ্চম বেদ স্বরূপ মহাভারতে ভীক্ষপর্বেব দশম ও দ্বাদশ 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে (১) 

“কেবল মাত্র ভারতবর্ষে সত্য, তেতা, ছাপর ও কলি যুগের 
হষ্টি হইয়া্ছে। * *  * এই ভারতবর্ষ যথায় 
আমর! এক্ষণে অবস্থান করিতেছি---এই স্থানেই যথার্থ পুণ্য 
কন্ম কিরূপে প্রবর্তিত হয় তাহ! তুমি শুনিয়াছ।” 

. এই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্মন্ধে স্কন্দ পুরাণে কথিত হইয়াছে 
ভক্তিদেবী তাহার জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ সম্বন্ধে দেবি নারদকে 
বলিতেছেন 2₹_-(২) 

“আমি দ্রীবিড়ে জন্মগ্রহণ করিয়। কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছি এবং গুজরাটে বৃদ্ধা শীর্ণা হইয়াছি। কিন্তু 
শ্রীবন্দাবনধাম লাভ করিয়া আমি পুনরায় তরুণী যুবতী 
হইয়াছি।” 

কাণ্তেন জে, বি, সীলি তাহার “ওয়ান্ডার্স অফ. ইলোরা” 
নামক পুস্তকে (যাহা লগ্তনে ১৮২৪ খুষ্টান্দে প্রকাশিত 


(১) চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ভারতর্ষভ। 
কৃতং ত্রেত! দ্বাপরশ্চ তিষ্যশ্চ কুরুবর্ধন ॥ 
দঃ রী না গ 





ইদস্ক্ব ভারতং বধং যত্র বর্তীমহে বয়ং। 
ততঃ প্রবর্তৃতে পুণ্যং তৎসব্বং শ্রন্তবানসি ॥” 
(২) “উৎপক্না দ্রাবিড়ে দেশে বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গত । 
রুচিৎ ক্ষচিম্মহা রাষ্ট্রে গুপ্জরে জীর্ণতাং গতা। 
বুন্দাবনস্য সংযোগাৎ যাতাহম্‌ তরুণী যুবা ॥” 
১৭ 


শনবজাত £ 


হইয়াছিল ) ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিয়াছেন । 

পণ্ডিত মোক্ষমূলার এই ভারতবধের অদ্ধিতীয় বিদ্য। জ্ঞান 
আদি গুণে বিমোহিত হইয়। বলিয়াছিলেন ৮ “পৃথিবীর মধ্যে 
কোন্‌ দেশ প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যে ধন-রত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ 
এ প্রম্মের উত্তরে আমি বলি ভারতবর্ষ ।” 

সার মনিয়ার উইলিয়ম্স্, সার উইলিয়ম্‌ জোন্জ্‌, বিচার- 
পতি উডবফ, কর্ণেল অল্কট, বিবি বেশাস্ত, মিঃ সিনেট প্রভৃতি 
মনীধিগণ. এবং প্রাচীন কালে যে সকল ভূপর্য্যাটক:- এদেশে 
আসিয়াছিলেন তাহারা সকলেই একবাক্যে ভারতবধেৰ রীতি- 
নীতি ধর্ম আদির ভূরি ভূরি প্রশংস। করিয়াছেন। 

অবনী-রাণীর অস্বর-গাত্রে অসংখ্য জ্যোতিষ্ষ-শোভার ইয়্তী 
নাই। কিন্তু ভারতবর্ই তাহার অন্বরমণি_দিনমণি। 
মেদিনী-ম্ন্দরীর চারু-অঙ্গে মনোরম অলঙ্কার-শোভার অন্তু 
নাই। কিন্তু ভারতবর্ষই তাহার “কমনীয় কণ্তূঙ্গাহারে 
দ্যুতিমান্‌ মধ্যমণি ।” এ মণির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিবার 
ক্ষমতা যাহার তাহার থাকে না। অভিজ্ঞ জন্ুরি ব্যতীত 
অমূল্য জহরৎ চিনিবার শক্তি সকলের থাকে না। মুলধন 
অনুসারে ফলবিক্রেতা বা বন্ত্রবিক্রেতা ইহার সামান্য মূল্য 
ঠিক করিতে পারে, কিন্তু যথার্থ খ্যাতনামা জন্ুরি- আর্য্য- 
ঝধিগণ- ইহার প্রকৃত মূল্য জ্বাত থাকিয়' তাহ! জগতে ঘোষণা 
করিনা দিয়। গিয়াছেন। আজ তাহাদের সম্ভতানগণ এ মণির 
কিমুল্য নিরূপণ করিতেছে ৭ এই কর্ম্মভূমিতে সৌভাগ্যবশে 
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জন্মগ্রহণ করিয়৷ আসিয়াও কি কন করিয়া! চলিয়া যাইতেছে ? 
তাহাদের স্থুকঠিন হৃদয়-কাষ্ঠ-ফলকে অন্ধান ও বিস্মৃতির__ 
অসংযম ও ব্যভিচারের-_আলিপনা এতই স্থপ্রতিষ্ঠিত__-এতই 
চিরস্থায়ী হইয়াছে যে, শান্স-বারিধির বারিরাশিও তাহা 
প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত করিয়! দিতে পারিতেছে ন। দৈন্য ও 
দাসত্বের অল্পরাঁশিও তাহা মপনোদন করিতে পারিতেছে না। 
তাহ'দের মোহের অন্ধতা__মন্ধকার আর কিছুতেই দূর হইতে 
চাহিতেছে না। বর্তমান দেশ, কাল ও পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখা যায় যে এ দেশ “স্বর্গাদপি গরীয়সী” হইলেও-_ 
ইহার মহিমা অপার হইলেও---এ দেশের অসাধারণ মাহাজ্যুও 
আজ অতুযুগ্রন্বভাব ও ষথেচ্ছাচার আধুনিক অধিবাসীদিগের 
ব৷ পাত্রের মাহাত্ম্য দ্বারা, এব" অতুযুৎকট কলি-কাল-মাহাত্ম্য- 
দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই যেন পরাভূত ও দূরীভূত। ধনা এ কালের 
এবং একালের পাত্রদিগের বিষম মাহান্স্য ! তাই এই পুণ্য 
ভূমি_ কর্মভৃমি-_-পবিত্রতমভূমি-ভারতভূমির এই দশা। 
তাই সাধের “আর্ধ্যাবর্ত” আজ অনাধ্ধ্যবর্ত ; “হিন্দুস্থান” আজ 
আর হিন্দুর স্ান_ হিন্দবত্বের আদরের স্থান_-নহে। হিন্দুত্ব- 
বিহীন হিন্দুস্থানে আর পুর্ধনাম-গৌরবের সার্থকতা নাই। 
মাত! বন্বন্ধরা ও স্রষ্টা বিধাতাই জানেন আবার কবে ও কিসে 
এত কুসস্তানের পরিবর্তে হিন্দু-স্তসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ভারত- 
জননীর শ্রীমুখের শত অসংযম ব্যভিচারের কালিমা-_-কলঙ্ক 
অপনোদন করিবে ও আপনাদিগের চরিত্র ও ধর্মবলে-_ 
সাধুতা ও সতীত্বধলে-_তাহার সই মুখ আবাব নিষ্লঙ্ক ও 
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উজ্জ্বল করিবে; আবার কবে ও কিসে এই স্বর্ণভুমি আর 
“গিল্টির বাজার” থাকিবে না ও আবার সেই পাকা সোশার 
ক্ষেত্রে পরিণত হইবে ; আবার কবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বের সেই সব 
সোণ! ফলিবে; আবার কবে ও কিসে এই হিন্দুস্থান জাল 
হিন্দুত্বের জাল ছিড়িয়া আসল হিন্দুর স্থান হইয়া প্রকৃত 
“হিন্দুস্থান” হইবে ; আবার কবে ও কোন্‌ মহাবীরের__কোন্‌ 
জ্নরামচন্দ্রের রণকৌশলে ও প্রভাবে এ অহিন্দুত্ব-কুম্তকর্ণ__এ 
অসংযম---রাক্ষসরাজ রাবণ নিধনপ্রাপ্ত হইবে ; কবে কাহাদের 
দ্বারা কোন্‌ গয়াধামে কোন্‌ গদাধরের পাদপদ্ধমে “ই্িয়া”র 
পিগুদানাস্তে তাহার বর্তমান প্রেতন্ব__প্রেততৃমিত্ব__ঘুচিয়। 
তাহার সদ্‌গতিঙ্গাভ হইবে ; আবার সংসতীর প্রাছর্ভাবে এ 
স্থান আর অধম নরক থাকিবে না_তাহা আবার স্বর্গ হইবে__ 
তাহা আবার স্বর্গের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ হইবে। 

অতীতেই ভারতের সবর্ধ গৌরব নিহিত। এ দেশের 
সনাতন ধর্মই এই দেশকে এখনও রক্ষা করিতেছে । বেদ, 
বেদাস্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, উপনিষৎ, মহাভারত, 
রামায়ণ আদি পুরাণ- তন্্রাদি মহামুল্য ছুলভ রত্বরাশি এই 
দেশকে যে সর্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছিল তাহার তুলন। 
নাই। পৃথিবীর কত জাতি এই দেশ হইতে কত প্রকারে 
কত বিষয়ের বিদ্যা জ্ঞান আদি খণ গ্রহণ করিয়া ধনী হইয়াছে 
তাহার সীমা নাই। খণ পরিশোধ কর! দূরে থাকুক, শুধু 
কৃতজ্ঞতাস্বীকাররূপ সুদ দিতেও জগতের অপর খনী দেশ 
কাতর। কৃতদ্ খণীর ধর্ঘ্ম সর্বত্রই সমান । 

৩ 


ভীত £ 
কথায় বলে “মরা হাতী লাখ টাকা” ; অর্থাৎ হাতীর হ্যায় 
বৃহৎ মূল্যবান্‌ জন্ত জীবিত না থাকিলেও তাহার ম্বৃতদেহও 
অসার নহে, সেই মৃতদেহের বিনিময়েও লক্ষ টাকা মূল্য পাওয়৷ 
যায়। তাই এই ভারতবর্ধরূপ মরা হাতীও লাখ টাকায় 
বিকাইতেছে। তাই আজ সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব দেশ 
হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের মহাধন্শমগুলে (১8201570677 
0৫ [911510208) হিন্দুই সব্রোচ্চ স্থানে অধিষ্টিত। ইংলগ, 
আমেরিকা প্রভৃতি তথা কথিত স্সভ্য দেশসকল তথা 
কথিত এই অসভ্য দেশ- ভারতবর্ষের চরণে লুষ্টিত। প্রকৃত 
সভ্যতার প্রচণ্ড সূর্যের তেজঃ মিথ্যা সভ্যতাভিমানীর বৃথা 
গর্বব-মেঘে ঢাকিয়! রাখা অসম্ভব। তাই শ্রেষ্ঠতম সভ্য জাতি 
এই ভারতবাসীর ধর্্ম-তপন সমগ্র জগতে আলোক বিতরণ 
করিয়। জগৎকে মোহিত করিতেছে 
হায় পাশ্চাত্য সভ্যতা! তুমি সংসার-মরুতে মায়াবিনী 
মরীচিকা মাত্র। তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়। কে প্রকৃত স্মুখ- 
শাস্তিজল পাইয়াছে? সেই জলতৃষ্ণায় কাতর মানবগণ 
তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া অশাস্তির অনল ভিন্ন শাস্তি-জল-কণ! 
পায়না । তাই আজ তোমাদের সমাজের--তোমাদের দেশের 
এই দশা । রণ-নদীতে রক্তক্োত বহিয়াছে- পৃথিবীব্যাপী 
হাহাকার উঠিয়াছে। যে অর্থকে তুমি সর্বশক্তিমান 
(41011) 70০119) বলিয়া পুজা করিতেছ, সৃষ্টিকর্তাকে 
ভুলিয়া যাহাকে তাহার আসনে বসাইয়াছ,--তাহার উপাসনায় 
তোমার সুখ শাস্তি কোথায় ? ঘোর প্রবৃত্তি-মার্গে ছুটিতে-_ 
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বাসন! আকাক্ষার নিবৃত্তি নাই-_নুখ শাস্তি পাইবারও অবসর 
নাই। পররাজ্য, পরস্বাধীনতা, পরসর্বস্ব-_সমগ্র পৃথিবীর 
আধিপত্য গ্রহণেও শান্তি নাই । গ্রহণে-_ প্রবৃত্তি মার্গে শাস্তি 
নাই। শাস্তিত্যাগে।  শ্রীমন্তগবদগীতায় শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন__“ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরং”-__অর্থাৎ ত্যাগের পরই 
শাস্তি । 


এই ত্যাগের আদর্শ ছবি ভারতে এখনও যাহা দেখিতে 
পাওয়া বায়, পৃথিবীর কুত্রাপি তাহ দেখা যায় না। জগতের 
যাবতীয় ভোগবাসনাত্যাগী- দেহ আমি নহি এই দৃঢ় জ্ঞানে 
এই দেহে আমি বোধ পধান্ত ত্যাগী--নগ্ন সন্্যাসীর সজীব 
ছবি এই ভারত ভিন্ন আর কোথায় দেখা যায় ? মৃত্তিমান্‌ 
বেদাস্তদর্শন এই স্থান বাতীত অপর স্ঠানে দর্শন করা যায় না। 


প্রকৃত ধশ্মে প্রকৃত জ্ঞানে- বে পাশ্চাত্যদেশ বামন মাত্র, 
সেকি এই নিফলঙ্ক শশধর ধরিতে পারে ? জড়বাদীর ক্ষুদ্র 
শু মস্তিষ্ধ এ ছবির মর্ম ধারণা করিতেও পারে ন|। 


ভারতললনার অপূর্ব সতীত্বধণ্মাও অপর দেশবাসী ধারণা 
করিতে পারে না। এই সতীত্ব ধর্ম যে কি--হিন্দু-বিবাহ- 
সংস্কার যে কি- ইহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্য যে কি মহান্--তাহা 
অপর দেশের লোকেব কথ দূরে থাকুক, হিন্দু বলিয়৷ পরিচিত 
অনেকে তাহা জানেন ন৷ বা জানিতে ইচ্ছাও করেন না। 
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গ্পুকলচহ্ন ও্রক্ষত্ি-লহম্মোল জু্রী-্পুজ্হ্ৰ 
শহত্ম্বাঞ্গ স্ুশ্লি-০নহক্ষান্ 

শ্রতিতে কথিত আছে £__ 

“স বৈ নৈব রেমে। তল্মান্নেকাকী ন রমতে। স 
দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।” অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্ম! একাকী অবস্থায় 
রতি অনুভব না করিয়' দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন এবং আপনাকে 
মায়াবলে প্রকৃতি-পুকষরূপে বিভক্ত করিলেন। 

একটি বীজের ভিতরে দেখা যায় ছুইটি ঠিক সমান অদ্ধ 
দানা মুখে মুখে জোড়। ও খোসায় ঢাকা থাকিয়া এক হইয়া 
রহিয়াছে । অনস্তদেবের স্পিতে--একটি বীজে _অনস্ত শক্তি 
নিহিত থাকে । একটি বীজ হইতে একটি গাছ জন্মাইয়া সেই 
গাছে অসংখ্য ফল ও বীজ হয় ও সেই অসংখ্য বীজে আবার 
অসংখ্য গাছ হইতে পারে। তাহাতেই দেখ। যায় একটি 
ক্ষুদ্র বীজ অনস্ত স্ষ্টি-শক্তি বর্তমান থাকে । 

এই স্বপ্রিতত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ-স্থষ্টি বা সত্রী-পুরুষ-ন্ষ্টি বড়ই 
অদ্ভুত। শক্তিমান্‌ ও শক্তি অভেদ বা এক, উভয়ের মিলন বা 
মিলিত কাধ্য অভিন্ন বা এক। যেমন অগ্নি ও তাহার 
দাহিকাশক্তি ; এক ভাবিলেই অপরকে মনে পড়ে__তাহাঙ্গের 
প্রভেদ দেখা! যায় না। 

এই স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে স্ষ্টির বিকাশ । কি মনুষ্য কি 
পশুপক্ষীকীটপতঙ্গাদি জীব, কি উন্তিদাদি শষ্ট পদার্থখ-_ 
সমস্তই জ্্রীপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয়। 

লক্ষমীনারায়ণে প্রভেদ নাই । শিব-গৌরীতে প্রতেদ নাই । 

৯৬৬, 


জ্ঞাত £ 


শ্রুতি এই উদ্ধমূল ও অধঃশাখ সংসার বা জগৎ-বৃক্ষকে 
রুদ্র-উম। বা শিব-গৌরী ব্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রুজ্র নর 
ও উম! নারী, রুদ্র ব্রহ্মা ও উমা বাণী, রুদ্র বিষণ ও উমা লক্ষী, 
রুদ্র সূর্য্য ও উম! ছায়া, রুদ্র সোম ও উমা তারা, রুদ্র দিবা ও 
উম! রাত্রি, রুদ্র যজ্ঞ ও উম1 বেদী, রুদ্র বি ও উম! স্বাহা,. 
রুদ্র বেদ ও উম শান্তর, রুদ্র বৃক্ষ ও উমা বল্লী (লতা), এবং 
রুদ্র গন্ধ ও উমা পুষ্প বলিয়া বর্ণনা আছে। 
রামায়ণে “শ্রীরাম-নারদ-সংবাদেশ উক্ত আছে দেবধি 
নারদ শ্রীরামচন্দ্রকে স্তব করিয়া বলিতেছেন £ 
“ত্বং বিষুর্জানকী লক্ষী: শিবস্বং জানকী শিবা । 
ব্রহ্ম! ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্্বং জানকী প্রভা ॥ 


লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ধং জানকী শুভা । 
পুন্নামবাচকং মাবৎ তৎসর্বং ত্বং হি রাঘব ॥৮ অর্থাৎ 
“হে রামচন্দ্র ! তুমি বিষুঃ সীতা! লক্গনী, ভূমি শিব সীত'' 
শিবানী, তুমি ব্রহ্মা জানকী বাণী, তুমি সূর্য্য ও জানকী প্রভ1।' 
* * * এই পৃথিবীতে স্ত্রীবাচক যাহা আছে অর্থাৎ 
স্ীলোক যত, তাহা! সীতা বা সীতা অংশে জাত, এবং 
পুরুষ-বাচক যাহা! আছে অর্থাৎ পুরুষ যত, তাহা তুমিই বা। 
তোমার অংশে জাত। 
«“শিব-শতনাম স্তোত্রে” উক্ত হইয়াছে £ 
“অহমেব জগদাধারে! মমাধারম্ত্বমেব হি। 
ত্বংসমা প্রকৃতিনরণস্তি মৎসমে৷ নাস্তি পুরুষ; ॥” 
৪ 


১ং্জীত্ত £ 
পার্বতী সদাশিবকে তাহার কত নাম জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি নিজ নাম সকল বর্ণনা করিয়া বলিলেন ; “আমিই এই 
জগতের আধার এবং তুমিই আমার আধার । তোমার সমান 
প্রকৃতি নাই, আর আমার সমান পুরুষ নাই।” 
্্রীমুন্তি মহামায়া! জগজ্জননীর এক একটি রূপ। মহামায়া 
এই স্ত্রীরূপে বা সত্রী-ূর্থিতে এই মায়ার সংসার চালাইভেছেন। 
তিনি শক্তিস্বরূপিণী, নারী-মুস্তি তাহারই প্রতিমৃত্তি। সেহেতু 
এই স্ত্রী-মত্তির আসন এই স্গ্রিতে যে কত উচ্চে, তাহা আর্ধ্য 
খাধিগণ জ্ঞাত থাকিয়। শাস্ত্রে তাহ! প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীচপ্তীতে বর্ণিত আছে মহিযাস্ুর-বধের জন্য ত্রচ্মা! বিষুঃ ও 
মহেশ্বরের দেহ এবং সর্বব দেবগণের দেহ হইতে উৎপন্ন অতুল 
তেজ; একত্র হইয়া অপূর্ব জ্যেতির্য়ী নারী-মৃত্তি-ভগবতী- 
রূপে পরিণত হয়। ভগবতী কর্তৃক মহিষাস্থর নিধনের পর 
দেবগণ স্তবে বালন ঠ (১) 
“হে দেবি! তুমি পুণ্যশীলজনগণের গৃহে স্বয়ং লক্ষমীম্বরূপা, 
তুমি পাপাত্মগণের গৃহে অলক্্মী-রূপা ; তুমি বিশুদ্ধ বুদ্ধিমান্‌- 
গণের হাদয়ে বুদ্ধি-রূপা, সংব্যক্তিগণের হৃদয়ে তুমি শ্রদ্ধা 


(১) “যা শ্রীঃ ব্বয়ং স্ুকৃতিনাং ভবনেষলক্ষ্মীঃ 
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হদয়েষু বুদ্ধি; 
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা 
তাং ত্বাং নতাঃস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্‌। 
শ্রীশ্রীচণ্তী চতুর্থ অধ্যায় ৫ম ক্লোক ॥ 
৫ 


শনভ্জীব্ £ 


রূপা ঃ সংকুলেজাত সাধুগণের হৃদয়ে লজ্জা রূপা, তুমি এই 
জগৎ পালন কর। এতাদ্বশী তোমাকে প্রণাম করি।” 
শুভ্ত-নিশুস্ত-বধের জন্য যুদ্ধকালে, ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর 
এবং সমস্ত দেবতাগণের যেমন রূপ, যেমন ভূষণ, যেমন বাহন, 
ঠিক সেই রূপ, ভূষণ ও বাহন লইয়া সেই দেবগণের শক্তিরূপ। 
দেবীগণ অশ্থরবধের জন্য জগন্মাভার নিকট আগমন করেন ও 
তাহার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করেন। শুস্তবধের পর 
নিশুস্ত ভগবতীকে বলেন যে তিনি অপরের বলসাহায্যে যুদ্ধ 
করিয়া জয়ী হইতেছেন। তাহাতে ভগবতী উত্তর করেন 
যে তিনি এই জগতে অদ্িতীয়া ও সকলেই তাহার---বিশ্ব 
রূপিণীর---বিভূতি মাত্র । ইহা বলিয়া সেই আদ্যাশক্তি 
তগবতী আপন শরীরমধ্যে সমস্ত দেবীমুন্তি বিলীন করিয়া 
'একাকী যুদ্ধ করিয়া নিশুস্তকে বধ করেন। তৎপরে দেবগণ 
যে স্তব করেন, তাহাতে উক্ত আছে; (১) 
হে দেবি! শ্র্তি আদি অষ্টাদশ বিদ্যা তোমারই অংশ- 
ভেদ; জগতে সমস্ত নারী ( চৌষট্রি কলা, পাতিত্রত্যাদি ধর্ম 
ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-শক্তিশালিনী ব্রন্ষাণী প্রভৃতি ) তোমারই 
ংশস্বরূপা, একমাত্র তুমি মাতৃরূপে এই জগতের ভিতরে 
বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছ ২ অতএব তুমি পূজ্যাগণের শ্রেষ্ঠা ; 
(১) “বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ 
স্তিয়; সমস্তা; সকলা জগৎস্ু । 
হ্বয়ৈকয়! পুরিতমন্থয়ৈতৎ 
ক! তে স্ততিঃ স্তব্যপরা পরোক্তি” ॥ 
৬] 


মিস 


৩্ং্ভা 2 


স্তুতি বিষয়ে তোমার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ উক্তি আর কি থাকিতে 
পারে? 

্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিভৃতিবর্ণনসময়ে 
বলিয়াছেন £ 

“কীন্ডিঃ শ্রীর্ববাক চ নারীণাং স্থৃতির্দেধা ধৃতিঃ ক্ষমা 1” 

(১০ম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক )। 

অর্থাৎ “আর নারীগণের মধ্যে কীন্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, 
ধৃতি-ও ক্ষমা-_এই সপ্তদেবতারূপা! অর্থাৎ যাহার আভাস 
মাত্রেই প্রাণিগণ শ্লাঘ্য হয়, তাহাও আমি ।” 

মহামায়! জগজ্জননী নারীমৃত্তি ধারণ করিয়া! এই মায়াময় 
জগৎ পালন করিতেছেন । শৈশবে মাতৃরূপে, বাল্যে সহোদর! 
রূপে, যৌবনে সহধর্মিণীরপে ও প্রৌট়ে কন্ঠারূপে--মহামায়ার 
এই চারি প্রকার নারীমৃত্তি-_মান্ুষ যাহ! দেখিতে পায়, তাহা! 
সেই মহামায়ারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ---বিভিন্ন আকৃতি । এই চারি 
প্রকার আকার ধারণ করিয়া তিনি এই হুস্তর সংসার-খেল৷! 
খেলিতেছেন ও খেলাইতেছেন। যাহাকে দেখিতে চক্ষু দেন, 
সেই দেখিতে পায়, “যে ধরতে জানে” তাহার কাছেই ধর! 
পড়েন। ষাহাতে ধরা না পড়েন, তাহার জন্য কিন্তু কত 
আয়োজন--কত লুকোচুরি । কারণ-_পবুড়ি ছু'ইয়া ফেলিলে 
আর খেল! চলে না; তাহার ইচ্ছা খানিক খুব খেল! হয়।” 

শ্রীশ্রীরামকষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন £ (১) 

“সাধন অবস্থায় কামিনী দাবানল-ন্বরূপ--কাল সাপের 

(১) শ্রীম লিখিত “কথামত” । চতুর্থ ভাগ, ২২২ পৃষ্ঠা । 

২৭ 





সতীত্ত ? 

স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান্‌ দর্শনের পর, তবে মা আনন্দ- 
ময়ী। তবে মা'র এক একটি রূপ বলে দেখবে।" তাই 
বেশ্টামৃত্তিতেও সেই মাতৃমৃক্তি দেখিয়া তিনি নমস্কার করিতেন । 


০ু্ধ্নিজন্নয ও৩ ৎক্কান্ল 1 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্‌ অর্জ,নকে যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্তি ও উপদেশ দ্দিবার সময় বলিয়াছিলেন (১) 

যেহেতু জাত-ব্যক্তির মরণ নিশ্চিত, এবং মৃতের জন্ম 
নিশ্চিত, অতএব তুমি অবশ্যান্তাবী বিষয়ে- মৃত্যুতে_ শোক 
করিতে পার না। হে ভারত! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত 
(চক্ষুরাদির অগোচর ), ( কেবল ) মধ্যে ( জন্মগ্রহণ করিবার 
পর)ব্যক্ত ব৷ প্রকাশিত, এবং নিধনেও অব্যক্ত ; অতএব 
তাহাতে আবার শোক বিলাপ কি ? 

মানব-জীবন অনন্ত । সতী নারীর জীবনও অনস্ত। এই 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলে, সেই অনস্ত জীবনের 
কতক অংশমাত্র প্রকাশ পায়-_মধ্যভাগমাত্র ব্যক্ত বা' 
প্রকাশিত হয়। এই জন্মগ্রহণের পূর্বের ভাগ ব৷ মৃত্যুর পরের 


পপি শত | আপদ পপ, সত ও স্্ 


(১) “জাতস্য হি ঞ্ুবোমৃত্যু্চ বং জন্ম মৃতস্য চ। 
তম্মাদপবিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হ সি॥ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥৮ 

শ্রীগীতা, ২য় অধ্যায়, ২৭২৮ শ্লোক। 
টা 


১ব্জীত্ £ 
ভাগ-_পানকৌড়ি পাখীর জলে ডুবাব মত- অপ্রকাশিত বা 
অব্ক্ত থাকে। সতীনারীব জীবন মধ্যভাগমাত্র_-এ 
সংসারে দেখা যায়। তাহাব পূর্ধজীবনের সংস্কারই এই 
জীবনে মধ্যভাগে প্রকাশ পায়। 

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন £-_( ১) 

“হে অঙ্জুন! প্রলয়কালে সমুদ্দায় ভূত আমার প্রকৃতি 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমার মায়াতে লয় পায়, এবং পুনরায় সৃষ্টি 
কালে আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি। 

সেহেতু দেখ! যায় মানবেব অনন্ত জীবনে এই অনন্ত স্্ি 
স্থিতি প্রলয় চলিতেছে । 

বিষণ পুরাণে উক্ত হইয়াছে £--(২) 

“পরাশর কহিলেন, ত্রদ্গন্‌ ! প্রজাপতি যখন স্বষ্রি কবিতে 
প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে তাহার ইচ্ছা! মাত্রই দেবগণ, মন্্ষ্যগণ, 


এ উনি স্পেশাল শপ পসপ 


(১) পসর্ববভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্জাম্যহম্‌ ॥” 
শ্রীগীতা, ৯ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক। 
(২) পরাশর উবাচ ?__ 
কন্মভির্ভাবিতাঃ পুব্বেঃ কুশলাকুশলৈক্তভ তাঃ। 
খ্যাতা তয় হ্যনিমূক্তাঃ সংহারে হ্য.পসংহতা:॥ 
স্থাবরান্তাঃ সুরাদ্যাস্ত প্রজা ত্রক্ষংশ্চতূর্ব্বিধাঃ। 
্রহ্মণঃ কুর্ববতঃ স্থষ্টিং জঙ্বিরে মানসান্ত তাঃ॥” 
বিষুণ পুরাণ, প্রথম অংশ, ৫ম অধ্যায়, ২৬২৭ শ্লোক। 
২৯ 





শজ্জীক্ত £ 

তিষ্যক্‌ জাতি ও স্থাবরগণ- এই চতুর্বিিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল ; 
কারণ তাহারা প্রলয়কালে সংহারপ্রাপ্ত হইলেও, সংস্কাররূপে 
স্থিত স্বীয় কন্মণনুসারিণী বুদ্ধি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না » 
এবং পূর্ববজন্মের সংকর্ম্ম ও অসৎকর্্দজনিত শুভ ও অশুভ অদৃষ্ট 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না ।” 

এই পুর্ব জন্ম ও সংক্কার- হিন্দু ধশ্মের শিক্ষা । এই পুর্ব 
জন্ম ও সংস্কাব বশত; সতীত্ব-বীজ বা অসতীত্ব-বীজ অস্ক,রিত ও 
প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যজাতির বা অন্যান্য জাতির ধর্মে এই 
শিক্ষা না থাকিলেও অনেকেই পূর্ববন্ম, সংস্কার ও কর্মফল 
মানিতে বাধা হইতেছেন। 

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন £--( ১) 

“যদি সন্বগুণ বিশেষবণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জীব মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়ঞতখন সে উত্তম উপাসকদিগের 'প্রকাশময় লোকসকল 
প্রাপ্ু হয় অর্থাৎ তাহার উত্তম গতি হয়। রজোগ্চণের বিবুদ্ধি 
সময়ে মৃক্তাপ্রাপ্ত হইলে, কন্মাসক্ত মন্ত্র্লোকে জন্মে এবং 
তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মৃত ব্যক্তি পশু আদি মুঢযোনিতে 
জন্মগ্রহণ কব 1” 


(১) "যদ! সত্বে প্রবৃদ্ধে ডু প্রলয়ং যানি দেহভূৎ। 
তরদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌. প্রতিপদ্যতে ॥ 
রজসি প্রলয়ং গত্ব! কর্মসঙ্গিু জায়তে । 
তথা প্রলীনস্তমসি মুঢ়যোনিযু জায়তে ॥” 
শ্রীগীতা, ১৪ অধ্যায় ১৪1১৫ শ্লোক । 


ও)৪ 


১নত্জীত্ £ 
সতীত্ব এই সাত্বিকতার ও রাজসিকতার পরিণতি, এবং 
অসতীত্ব এই তমোগুণের পরিণতি । 

শ্রীগীতায় শ্ীভগবান্‌ বলিয়াছেন_খ্‌ ১) 

“ঈশ্বর_দেহাদির স্বামী জীব-_-যখন কম্বশে অন্য শরীর 
প্রাপ্ত হন, অথবা! যখন যে শরীর হইতে যাহাতে গমন 
করেন, তৎকালে পুর্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্ড্রিয়াদি 
ও সংস্কার লইয়া যান। যেমন বায়, আশয় ব৷ কুম্থুমাদি হইতে 
গন্ধবিশিষ্ট সুম্স্ম অংশ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ ।৮ 

সেহেতু পুর্ব জন্ম, তাহাতে কৃত ভাল মন্দ কন ও তজ্জন্য 
ভাল মন্দ সংস্কার লাভ হয়--ইহা অন্বীকার করা যায় না। 
পূর্ববপূর্ধবজন্মাঞ্জিত সতীত্ব ও অসতী্বের সংস্কার লইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিয়াই নারীগণ সতী ও অসতী হইয়া থাকেন । 


স্বর্পাজ্রন্ম এশ্ম 


স্ষ্টি কর্তা তাহার লীলাক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে গুণ ও কন্ম- 
বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র এই চারিরূপ 
বৃক্ষ স্থষ্টি করিয়াছিলেন। উক্ত বৃক্ষে বর্ণাশ্রমধন্মের গুণে 
ধন্মসয় কুম্থুম বিকসিত হইত, এব তাহা হইতে মনোহর সতীব্ব- 
ফল প্রসব করিত । 


(১) “শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাপুযুতক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥" 
শ্ীগীতা, ১৫ অধ্যায়, ৮ শ্লোক 7 
৩১ 


০ভ্ভীত ২ 


শ্রীভগবান্‌ শ্রীগীতায় (চতুর্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোক) 
বলিয়াছেন £_ 

“আমি গুণ ও কম্মের বিভাগ দ্বারা চারি বর্ণের স্থ্টি 
করিয়াছি ; কিন্তু তাহার কর্তা হইলেও (বস্ততঃ) আমাকে 
অব্যয় বা আসক্তিশৃন্য বলিয়া শ্রম রহিত এবং অকর্তী বলিয়াই 
জারনেও। 

তিনি গীতায় ( অষ্টাদশ অধ্যায়, ৪১-৪৬ শ্লোক) আরও 
বলিয়াছেন 4 

“হে অর্জুন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণের কম্ম- 
সকল স্বভাবজ গুণ দ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত । শম, দম, 
তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, আর্জব ( সরলতা ), জ্ঞান ও বিজ্ঞান-- 
ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজ কন্। শৌচ, তেজ:, ধৃতি, দক্ষতা, 
যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বর ভাব,_এই সকল ক্ষত্রিয়গণেব 
স্বাভাবিক কম্ম। কৃমি, পশুপালন ও বাণিজ্য, বৈশ্যদিগের 
স্বভাধজ কম্ম” এবং ত্রিবর্ণের সেবাকম্ম- শূদ্রদিগের স্বভাবজ 
কম্ম। স্ব স্ব কন্মে নিষ্ঠাবান মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে। 
স্বকন্মনিরত ব্যক্তি যেরপে সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন। 
াহা হইতে মানবগণের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয় এবং যিনি এই 
সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, মানবগণ স্বকর্্ম দ্বার! 
তাহাকে অঙ্চনা করিয়া! সিদ্ধিলাভ করে ।” 

সেহেতু পতির সেবা বা অর্চনা! দ্বারা সেই জগংরূপী 
ভগবানেরই সেবা বা অর্চনা করা হয়-__ইহাহি সতীত্ব ধন্মের 
প্রধান শিক্ষা। সতীত্বধন্মেই প্রেমধন্স বা নিক্ষাম-ধর্মের 

৩২ 


শা! 

শিক্ষা । বিন! ভগবৎ-প্রেমে যেমন" মিফামধর্শপালন হয় নী, 
সেইরূপ পতি-প্রেম বিনা সতীত্বধম্মপালন হয় পা । দেহকে 
আত্ম জ্ঞান করিয়৷ তাহার সুখ বিধানের কর্ম কামৈর কর্ম,“ 
সকাম কর্ম; উহা! নিফাম কর বা প্রেমের কর্দ নছে। 
সেইরূপ পতিকে সামান্তি মনুষ্য জ্ঞাম করিয়া তাহার দেহ-সুখ- 
বিধানের কণ্মণ সামান্য সকাম কর্ম; উহা! হুইতে উচ্চ অবস্থা 
লাভ কয়িয়া পতিকে ভগবান্‌ বা দেবতা জ্ঞান করিবার ও 
তাহাকে ভগবানের বা দেবতার স্থলে অভিষিক্ত করিবার 
অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নিফ্ষাম কন্ঘব! প্রকৃত সতীধন্ম পালনের 
কর্ম আরম্ভ হয়; এ অভ্যাসের পরিণতিই সতীত্ব-ধন্ম। সে 
ধর্মের প্রারস্ত হইতে শেষ পর্যযস্ত-+সকাম হইতে নিফাম ধর্ম 
ওনিক্ষাম কর্মের উচ্চতর ও ক্রমে উচ্চতম সোপানে আরোহণের 
ব্যবস্থ। । সতীত্বের ন্যায় প্রেম-শিক্ষাঁর এমন পুস্তক- এমন চারু 
পাঠ__আর ছিল না ও নাই, এবং ছইতেও পারে না? 

আজ সেই ব্রা্ষণ ও তাহার ব্রাঙ্গণী, সেই ক্ষত্রিয় ও তাহার 
ক্ষব্রিয়াণী, সেই বৈশ্য ও তাহার বৈশ্যা, এবং সেই শূদ্রেও তাহার 
শুদ্রানী কোথায় £ ত্তাহাদিগের সেই সিদ্ধি_-সেই সুখ আজ 
কোথায় ? 

সেই সব পূর্বতন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জঙ্গে সঙ্গে নরনারীর 
টার রাজার রালালালার রাত 
অন্যতম কারগ নে? রা নি 

স্ত্রীকে অন্ধাঙ্গিনী বলে। বস্ততঃ, টির ও তাহার স্ত্রী 
অর্ধ ; এই উভয় অর্ধ জুড়িয়া যোল আনা, বা এক টাক 
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কিন্তু এক্ষণে স্ত্রী ও পুরুৰ উভয়েই সে শিক্ষা ভূলিতেছেন। 
পুরুষ আট আনা হইয়াও স্ত্রী ছাড়িয়া নিজেই ষোল আনা 
হুইতেছেন এবং স্ত্রীও মিজে নাত্র আট আনা ভুলিয়া স্বামী 
ছাড়িয়া নিজেই ষোল আনা হইতেছেন ; অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রী ও 
পুরুষ উভয়েই ষোল আনার স্থলে স্বতন্ত্রভাবে উভয়ে বত্রিশ 
আনা ব। ছুই টাক! হইয়া আজ আমাদের সমাজের এই দশা! । 
প্রাচীনকালের শিক্ষা ও আদর্শ এই যে স্ত্রীজাতির কখনও 
স্বতন্ত্রতা ছিল না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চলিতে তখন 
কাহারও কোনও আপত্তি হইত না। শান্ত্রকারগণ সম্পর্ণ 
নিঃস্বার্থভাবে লোকহিতকর কায্যের সবেবান্তম ব্যবস্থ। দিয়াছেন 
--সকলেই এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবন্তী থাকিয়। হাম্যমুখে ও 
অতি কর্তব্যজ্ঞানে শাস্ত্রের যাবতীয় বিধিনিষেধ মান্য করিয়া 
ও তদ্দবারা৷ শান্জরমধ্যা্গা সববতোভাবে অক্ষুপ্ণ রাখিয়া, নিজ নিজ্ঞ 
জাতীয় ধর্মমকম্মপালনে অতি পবিত্রভাবে ও পরমস্খে কাল- 
যাপন করিতেন। হিন্দু হইয়া শাস্ত্েব নিয়ম উল্লজ্ঘন করিয়া 
চলা ব। যথেচ্ছাচারিত। এখনকার মত তখন কাহারও স্বাভাবিক 
বা সম্ভবপর ছিল না। সে কারণে সৎ সতীরও অভাব ছিল 
না__স্ুখশাস্তিরও অভাব ছিল নাঁ। অসৎ অসতীর প্রাছুর্ভাবের 
ও ব্যভিচারবিস্তারের সম্ভাবনা তখন সেহেতু অতি অল্প ছিল। 
ভ্রি্দুশ্ল দুস্পন্ছিঞ্ঞ তংক্ষান্ল স্মচনহক্ষাল্ 
ল্লাম্পি তৃচষ্ভিল্ল্প ভিিজ্তি অন্তর 
হিন্দুশিশুর গর্ভবাস হইতে তাহার বিবাহ পধ্যস্ত দশবিধ 
সংস্কার-কার্য্ের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; যথা--( ১) গর্ভাধান, (২) পুংশ 
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সবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকম্ম+ (৫) নামকরণ, 
(৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমা- 
বর্তন, এবং (১০) বিবাহ । প্রত্যেক সংস্কারের নিন্দিষ্ট কাল ও 
বিধি-ব্যবস্থা আছে! সে সকলের মন্ত্রাদি যে কত কল্যাণকর 
ও র্ববতোভাবে হিতকর, তাহ বলিয়া শেষ কর! যায় না। 

যৌবনে বিবাহ সংস্কারের পর প্রৌটাবস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায় 
অপর আটত্রিশটা যাগ বা পূজা বা ব্রতের অনুষ্ঠান আছে 
যথা- বেদব্রত চারিটী, পঞ্চযজ্ঞ পাঁচটা, পাকষজ্ঞ সাতটা, 
হবি ধজ্ঞ সাতটী, সোমযজ্ঞ সাতটী, মোট ত্রিশটী এবং গুণ 
আটটা যথা-(১) দয়া, (২) ক্ষান্তি। (৩) অহিংস। 
(৪) শৌচ, (৫) অনায়াস, (৬) সুমঙ্গল, (৭) অকাপ্ণ্য 
এবং (৮) অস্পৃহা,_মোট ৩৮্টা। 

হিন্দুর এরূপ সংস্কার-যুক্ত-জীবন-_-গর্ভাধান হইতে দেহত্যাগ 
পধ্যস্ত- এবং এ নশ্বরদেহত্যাগের পরও পিতৃলোকে স্থিত 
পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি কম্মসকল দেখিলে হিন্দ্ু-জীবন-ধারণের 
উদ্দেশ্য কি- লক্ষ্য কি--আদর্শ কি গম্তব্য স্তান কোথায়_ 
প্রাপ্তব্য কি তাহ। বুঝা যায়। তাহ হিন্দু শাস্ত্রের পরম তথ্য 
__সর্বে সর্ববাত্মকা প্রতীতি” অর্থাৎ সর্বপদার্থে সর্বব্যাপী 
আমি আত্মারূপে ব্যাপিয়া আছি--এই প্রতীতি বা জ্ঞান; 
আত্ম! সর্বব্যাপী ও আমিই সেই আত্মা এই বোধ। প্সর্ব্ং 
ব্রহ্মময়ং জগৎ”__ অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মময়-_-এই জ্ঞানলাভ ও 
উপলব্ধি, ও তদ্দারা সর্ধ্বকন্মনাশ ও মুক্তি। 

স্ীগীতায় শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন-্প্সর্ব্বং কম্মপাখিলং পার্থ 
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জী ? 
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”__ অর্থাৎ সর্ব প্রকার_-অখিল- কন্ম 
কাণ্ড জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। এই জ্ঞান লাভের জদ্াই কর্ম্ম- 
কাণ্ড: জ্ঞান লাভ হইলেই সর্ব্ব কর্মের শেষ। “আমিই সেই 
আত্মা”_-এই আত্মজ্ঞানলাভই হিন্দু নরনারীর জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য । 

ভারতবর্ষে হিন্দু-জন্মগ্রহণের ও জীবনধারণের চরম উদ্দেশ্ট 
__ভ্তানভক্তিলাভ-_জীবনরহস্ত ভেদ--সত্য ও নিত্যধনলাভ 
বা মুক্তি, পশু-জীবন যাপন নহে; দেবজীবনযাপন ও দেবন্ব- 
প্রাপ্তি, ও তৎপরে ততোধিক ব্রন্মত্ব-প্রাপ্তি হিন্দুর চরম স্থান বা 
গন্তব্য স্থান । চতুর্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্ষণ-জীবন মানবজীবনের 
আদর্শ ছিল। 

সেই চরম-জ্ঞান-লাভের সহায়ক-হেতু ত্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্য জাতির চতুর্ব্বিধ আশ্রম বা চতুর্ধবিধ অবস্থা-গ্রহণের ব্যবস্থা 
ছিল, যথা_(১) ব্রহ্ষচধ্য আশ্রম, (২) গৃহস্থাশ্রম, 
(৩) বাণপ্রস্থ আশ্রম ও (৪) সন্স্যাস বা ভৈক্ষ্য আশ্রম । 

৯ ভ্চ্বজ্্ল্্যাশ্ঞন্ম -উপনয়নের পর সাধারণতঃ 
প্রায় ২৫ বৎসর পর্যন্ত গুরু বা আচার্য্ের গৃহে বাস করিয়া 
বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
আমি বিদ্ভার মধ্যে অধ্যাত্ববিষ্তা- আত্মবিদ্যা- ব্রহ্ম- 
বিদ্যা ।” যে বিদ্যাশিক্ষায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত 
বা! পরাবিদ্যা। নতুবা অপর! ব! নিকৃষ্ট বিদ্যা তাহার তুলনায় 
কিছুই নহে। সেই গুরু বা আচার্য্যের চরিত্র আদর্শ ছিল; 
সেই পবিশ্রতা--নিস্পৃহতী-এখন ধারণায় আনাও কঠিন। সেই 
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অকৃত্রিম শিষ্য-গ্রীতি ও গুরুভক্তি এক হ্বর্গায় বস্তু ছিল। 
বেদাদি 'অধ্যয়নজনিত সেই বিদ্যাও ধন্য ছিল--সেইঈ অতি পবিত্র 
সংযত ছাত্রজীবনও ধন্য ছিল; সে শিক্ষকও ধন্য ছিলেন__ 
সে শিক্ষার্থীও ধন্য ছিলেন। সেই ব্রহ্ষচর্য্য আশ্রম ধর্্ম-জীবন- 
লাভের তিত্তিস্বরূপ ছিল। সেই সুদৃঢ় ব্রন্ষচর্য্য-ভিত্তির উপর 
হিন্দুগণ তখন নিজ ধন্মজীবনরূপ স্থবৃহত অট্টালিকা নিম্মাণ 
করিয়া সফলকাম হইতেন। গুরু শিষ্যের বিদ্যাঙ্সাভের যত 
ও সেবায়, ও কর্তব্যবুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়! শিষ্যকে আশীর্ববাদ- 
দানে বিদ্যাসমাঁপনাস্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রেরণ করিতেন। 
সেকালের গুরু-শিষ্য-_আর একালের গুরু-শিষ্য-_ স্বর্গ-নরক 
প্রভেদ। এখনকার ধর্মজ্ঞানহীন বিদ্যার গুণে গুরুমারাবিদ্যাও 
লাভ হয়। তখনকার শিষ্যের গুকভক্তি ও গুরুর শিষ্য-গ্রীতি 
এখন ধারণার অতীত বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। আচার্ধ্য- 
গণের অলৌকিক ও অদ্ভুত ক্ষমতাও ছিল। তাহারা সন্তষ্টচিতে 
আশীর্ববাদদান করিলেই শিষ্যের সর্ব বিদ্যালাভ হইত | পুরাণে 
এরূপ বন্ছ দৃষ্টাস্তের পরিচয় আছে। 
২2 হুহ্ুত্ঞাশ্পন্ম- সাধারণতঃ ২৫ বৎসর হইতে 
৫০ বসর--গৃহস্থাশ্রম। আশ্রম সকলের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্তাশিক্ষার পর বিবাহ 
করিয়া ৫০ বৎসর পর্য্যস্ত সংসার-ধন্ম-পালন করিতে 
হইত। 
৩০ ম্রাণও্রস্াত্পরন্ম--৫০ বতসয়ের পর সংসার 
ত্যাগ করিয়া ৭৫ বৎসর পর্ধ্যস্ত বনে কুটারে বাস করিতে হইত । 
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51 শ্সন্গ্যাচন ম্বা হিন্ক্য আল্ত্রহ্ম--৭€ 
বংসরের পর সর্ধবত্যাগী হইয়া আরুঃশেষ পর্য্যস্ত দেশে দেশে 
ভ্রম্ণ করিয়া ভিক্ষাদ্ধারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। 
তখন অতিথিও সর্ববদেবময় বলিয়া পরিগণিত হইতেন ও সর্বত্র 
দেবতার ন্যায় আদ্র যত্ব পাইতেন। 

উক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রত্যেক আশ্রমের শিক্ষা আদি দ্বারা 
তখন মন্তুয্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতেন। বিশেষতঃ 
ব্রাহ্মণের ত্রাহ্গণত্ব লাভ উহার সাহায্যে যেরূপে হইত, তাহা 
আর কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না ও হইতে পারে না। বান্ষণ- 
জীবনের চরম লক্ষ্য তখন সন্গ্যাস ছিল। তপস্তাই তখন 
প্রত্যেকের জীবনব্যাী ছিল ; সকল জীবনই তখন আজীবন 
তপস্তাময় ছিল । 

বন্গচর্যযাশ্রমে অধ্যয়নাদি তখন জীবনের প্রথম তপস্য। 
ছিল। তাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়-_“ছাত্রাণামধ্যয়স্তপঃ”-_ অর্থাৎ 
ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্তা । সে তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়া 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ লাভ হইত। শাস্ত্রসঙ্গতভাবে জীব-প্রবাহ- 
বৃদ্ধির সহায়তার সঙ্গে নিজ ইন্ড্রিয়সংযমাদির ও সংসারে 
পরোপকার করিবার অবসর পাইয়া তন্দার! প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ 
করিব'র সাহায্য গৃহস্থাশ্রমে যারপরনাই হইত। সতীস্ত্রী- 
লাভে-_“বশানুগা” “মনোবৃত্তি-অনুসারিণী”-ভার্ষ্যাসঙ্গে সংসারে 
অশেষ প্রকারে স্বখী হইবার অবসর হইত । তাই দক্ষ 
সংহিতায় দৃষ্ট হয়__ 

« পত্বীমলং গৃহং পুংসাং ষদি চ্ছন্দানুবর্তিনী । 
গুহাশ্রমাৎ পরং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশান্গ। ॥ 
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শত্জীক্ £ 
অর্থাৎ ছন্দ-অন্ুবত্তিনী বা পুরুষের ইচ্ছান্তগামিনী পত্বীই 
গুহস্থাশ্রমের মূল । যদি ভাধ্যা বশীতৃতা ও অনুগতা থাকেন, 
তবে গৃহস্থাশ্রমের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ।. 
মনু বলিয়াছেন £ 
“ সন্তাষ্টো ভার্যায়! ভর্তা ভত্র ভার্য্যা তথৈৰ চ। 
ষশ্মিন্েব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বে ঞ্বম্‌॥ " 


অর্থাৎ, ষে কুলে বা! পরিবারে স্ত্রী দ্বার! স্বামী, ও স্বামী দ্বারা্ত্রী 
সব্বদা সুখী থাকেন, সে পরিবারে নিশ্চয়ই চির-মঙ্গল বিরাজ 
ককে। 
তৃতীয় আশ্রমে ব। বাণপ্রস্থাশ্রমে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া-_ 
সংসার-স্খ পরিত্যাগ করিয়া-_বনবাসী হইয়া কঠোরতর 
তপস্যা করিতে হইত । মন্রু বলিয়াছেন £__- 
“ স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্ত: ্যাঙ্দাস্তো মৈজ্ঃ সমাহিতঃ | 
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভৃতাঙ্কম্পয়া ॥ 
ভূষৌ বিপরিবন্তেত তিষ্টে্ব। প্রপদৈর্িনম্‌ । 
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনে ব্পয়ন্রপঃ ॥ ৮ 
পরে শেষ আশ্রম-_-কঠিনতম আশ্রম-_সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ 
করিতে হইত ; সবব বাজনা সব্ধ্ কম্ম সর্র্বকম্ম ফল, সর্ব্ব 
স্থখছুঃখভাবনা ত্যাগ করিয়া সন্্যাসাশ্রমী বা কৈবল্যাশ্রমী 
হইতে হইত । শ্রীভগবান জ্ীগীতায় (১৮ অধ্যায়ে ২ শ্লোক ) 
বলিয়াছেন :-- 
“ কাম্যানাং কর্ধণাং স্তানং সন্র্যানং করয়ে! বিছুঃ | 
সর্বকশ্মফলত্যাগং প্রাহুস্তযাগং বিচক্ষণ!: | ” 
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অর্থাৎ, কবিগণ বা পণ্ডিতগণ কাম্যকন্মের গ্যাস বা বজ্জনকে 
ম্যাস বলিয়া থাকেন। বিচক্ষণ বা আত্তজ্ঞানিগণ সর্ববকল্ম- 
ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন। 
সনন্যাসংধ্র গ্রহণে সুখ ছুঃখের অতীত অবস্থা বা গুণাতীত 
অবস্থা লাভের বা কৈবল্য লাভের ব্যবস্থা । 
“উদ্বাহ-তত্বে” উক্ত হইয়াছে £__ 
« প্রাণে গতে যথা! দেহঃ হ্ুখন্বঃখে ন বিজ্বতি। 
তথ চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেং ॥ ; 
অর্থাৎ, প্রাণহীন শবদেহ যেমন স্থুখছঃখ আব লাভ কবে না, 
প্রাণযুক্ত বা জীবিত থাকিয়াও সেইরূপ স্ুখদুঃখেব অতীত 
অবস্থা যিনি লাভ করেন, তিনিই কৈবলাশ্রমী। 
সন্নাস-আশ্রমেই-__কৈবল্য-আশ্রমেই-_স্বখদুঃখের অতীত 
অবস্থালাভ ঘটিত, দেহাত্ববুদ্ধিনাশ ঘটিত। এপ টউচ্চাবস্থা 
লাভ তখন শেষ জীবনে- সকল জীবনে, বিশেষত: বান্ষণ- 
জীবনের চবম লক্ষ্য ছিল। 
হিন্তু ন্বিন্বাহু”তলহক্কান্ল। 
দিতীয় বা গৃহস্থাশ্রমে প্ররেশ করিয়। হিন্দুগণ পবিত্র বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হুইয়! সংসার-ধর্্ম পালন করিতেন । 
হিন্ছুর বিবাহ একটি ধন্ম-সংস্কার বা ধণ্মমূলক অনুষ্ঠান 
ইহা অন্তান্থ জাতির ন্তায় চুক্তিমূলক নহে । হিন্দুর বিষাহ- 
বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, উহ জন্মজন্মান্তর স্থায়ী ।. স্বামী ঘা ত্র 
কাহারও মৃত্যুতে উহা আপাতদৃষ্টিতে ছিন্ন ব| শেষ হইল বোধ 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা! হয় না। হিন্দু-কন্া বাল্যে কায়- 
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মনোবাক্যে পবিত্র ও অআংবমী মাতাপিতার নিকট তাহাদের 
আদর্শ-চরিত্র দ্বারা এবং বিবাক্হর গর এবূপ পবিত্র ও সংযমী 
স্বামীর হস্তে পড়িয়া স্বামীর ও তাহাক়্ মাতাপিতা আদিব 
সৎচরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা আপন জীবনের একমাত্র সার লক্ষ্য 
পতিকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও সেব। করাই নারী-ধন্ম__স্থির 
করেন। এরূপ নারী-ধন্ম বা সতী-ধন্্ম পালন জন্মজম্মান্তরে 
করিতে করিতে অভ্যাসগত কম্মজনিত সতীত্ব-সংস্কার হৃদয়ে 
বদ্ধমূল বাখিয়৷ হিন্দ্ুনারী জন্মগ্রহণ করেন এবং পুর্ববাভ্যাসগত 
সংস্কার বশতঃ পুর্বভাব ধারা-খাতেই জীবন প্রবাহিত করিয়া 
চলিয়৷ বান। 

হিন্দু সমাজে পতি-পত্বী মিলন ব৷ বিবাহ অতি পবিত্র । 
পতি অতি পবিভ্রগঙ্গারূপে প্রবাহিত-___পত্তী স্বচ্ছসলিলা যমুনা, 
আপন জীবন-প্রবাহ সেই পতি-প্রবাহে সম্পূর্ণপে মিশাইয়া 
দেন ; এই প্রয়াগ-_এই হিন্দুর বিবাহ-প্রয়াগ_এ সঙ্গম-_ 
অতি পবিভ্র। পতির সঙ্গে মিশিয়া আর যমুনা নাম নাই; 
পতিগোত্রে মিশিয়! পত্বী পৃথক সত্তা হারাইয়াছেন। পতিগত- 
প্রাণা পতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিয়। গিয়াছেন- পৃথক অস্তিত্ব 
আর নাই। অর্ধাঙ্গিনী বটে, কিন্তু কোন্‌ দিকেব অধ্ধ বা 
কিরূপ অধ্ধ, তাহা নিরূপণ কর! যায় না; বোল আনার অর্ধ । 
প্রয়াগ-বিবাহ-ভীর্থে মিলিত হইয়া, গঙ্গ। যমুনা উভয় নদীর জল 
একত্রে মিশিয়া গিয়াঁ_একটী মাত্র নদী হইয়া---পবিত্রতোয় 
স্বামী-স্ত্রীূপী গঙ্গানদী সেই “বন্দ-সাগর”-সঙ্গম জন্য ছুটি- 
তছে। উভয় জীবনের মিলিত প্রয়াস সেই “বক্গ-সাগর”-সহ 
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মিলন। পাছে ভারতে এ শিক্ষা কখনও ভূল হয়, তাই ভগবান্‌ 
ভারতের মানচিত্রে এই গঙ্গা-ষমুনা_ প্রয়াগ ও সাগর--চির- 
স্থায়িভাবে সষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের হিন্দু-নর- 
নারীব চিত্ব-পট হইতে এ জ্বলস্ত ছবি--এ শিক্ষা কখনও 


মুছিবার নহে । 

হিন্দু-বিবাহ-রূপ ধর্ম্মসংস্কার পুরুষের পক্ষে যৌবন সংস্কার। 
এই যৌবন-সংস্কাবে চতুর্বর্ণের এবং সঙ্কর জাতীয় লোকদিগেরও 
অধিকাৰ আছে। স্ত্রীজাতির ও শূত্রের বিবাহই প্রধান সংস্কার। 

হিন্দুশান্ত্রে কথিত হইয়াছ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভেব 
মূলকারণ পত্বী। স্থৃতরাং মনুষ্য-জীবনে সফলতা ব! নিক্ষলতা 
লাভ করিবার সন্ধিস্থল বিবাহ বা পত্বীলাভ। সেই হেতু 
হিন্দুর বিবাহে শত শত সতর্কতাস্চক বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা! 
শান্ত্রকারগণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রের প্রাধান্য ব 
প্রামাণা হিন্দু অস্বীকার করিতে পারেন না। চিকিৎসক যেমন 
রোগীর গীড়া দেখিয়া তাহার ওষধ ও পধ্যাদির ব্যবস্থা 
করিলে, রোগী সেই ওঁষধ ও ব্যবস্থাদির উপর ষোল আন 
নির্ভর করিয়। তাহা সেবন ও পালন কবিয়৷ নীরোগ হন,_রোগী 
যেমন চিকিংসকের সহিত “কেন এই ওঁষধ দিলেন ?” “কেন 
অন্ত ওষধ দিলেন না?” “এ ওষধ তিক্ত ও ভাল নহে”-_- 
ইত্যাদি তর্ক বিতর্ক করিতে পারেন না, করিলে ব্যাধি মুক্ত 
করা ও হওয়া কঠিন হয়, সেইরূপ শান্ত্র-নিদ্দিষ্ট ব্যবস্থায় 
সন্দিহান হইলে ব। তর্ক বিতর্ক করিয়। তাহার পালন না করিলে, 
তব-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার উপায় থাকে না। চিকিৎসক 
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পরম উপকারী, রোগ হইতে যুক্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য, এই 
জ্ধানে যে রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন ও তাহার নির্দেশা- 
নুসারে চলেন, তিনি আঁরোগ্যলাত করেন। কিন্তু যিনি নান! 
সন্দেহ মনে আনিয়! তাহার নির্দেশ অমান্ত করেন, তাহার 
ব্যাধিমুক্তির আশ! কম হইয়া ষায়। শাস্্কারগণ আমাদের 
পরম উপকারী-_তাহাদের নির্দেশ বা বিধি নিষেধ আমাদের 
সর্বতোভাবে মঙ্গলকর--এইরূপ সরল বিশ্বাসে ও জ্ঞানে যিনি 
তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনিই 
শান্ত্রোক্ত অমুতময় ফললাভের অধিকারী হন । সেই জন্য এ 
জীবনে কি কাধ্য ও কি অকার্য্য, তাহা সম্যক জানিতে হইলে 
শাস্ত্রের বিধি নিষেধ জানিয়। তাহাতে সম্পূর্ণ আদর ব। সম্মান 
করিয়া চল! উচিত। নতুবা অবনতি অনিবাধ্য। সেহেতু 
শ্রীভগবাম্‌ শ্রীগীতায় (১৬ অধ্যায়, ২৩২৪ শ্লোক ) অজ্জুনকে 
বলিয়াছিলেন, “ষে বাক্তি শাস্ত্রবৰিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, স্খ বা! পরাগতি বা মোক্ষ পায় 
না। অতএব ইহা! কাধ্য বা কর্তব্য, এবং ইহা! অকাষা ব৷ 
অকর্তব্য এইন্সপ ব্যবস্থাতে শান্ত্র£ই তোমার প্রমাণ ? এজন) 
শাস্ত্রের বিধান উক্তি জানিয়া এই সংসারে কম্ম অনুষ্ঠান কর।” 

হিন্দুর শাস্ত্র অনন্ত এবং তাহার বিধিনিষেধও অনন্ত, 
এব* অনেক বিষয়ে পরস্পর বিরোধীও দৃষ্ট হয়। সে জন্য 
অনেক সময় মহাপগ্ডিতগণও ইহার স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত না 
হইতে পারায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইয়াছে । শাস্ত্রের 
প্রকৃত অর্থ ও মর্ম সম্যক হাদযকঙ্ম করিতে ন! পারায় 
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আধুনিক সমাজের আচার-ব্যবহারেও ভয়ানক ছুদ্দিন ও ছুরবস্থ৷ 
আনিয়াছে। অনেকে আপন প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা! যেরূপ, সেইরূপ 
অনুকূলবিধি মনোনীত করিয়া লইতে পারেন। সেইজন্য 
বথার্থশান্ত্রঙ্ঞ সদ্‌ৃগুরুর প্রয়োজন। সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে 
থাকিলে তিনি এই অনন্ত শাস্ত্র ও বহুবিধ জ্ঞাতব্যের মধ্য 
হইতে- আয়ুঃ অল্প ও বহুল বিশ্ব দেখিয়া-_হংসের ন্যায় জল 
ও ছুগ্ধমিজ্রিত পদার্থ হইতে অসার জলভাগ পবিত্যাগ করিয়া 
সারভাগ-ছ্ধ_ গ্রহণ করাইয়া জীবন ধন্য করিয়া দিতে পারেন । 

সদৃগুরু ও শুধু পণ্ডিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেজন্য 
“ জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রে ” উক্ত হইয়াছে 2 

“ মন্থিত্বা চতুরে৷ বেদান্‌ সর্বশাস্্ানি চৈব হি। 
সারস্ত যোগিভিঃ পীত: তক্রং পিবস্তি পণ্ডিত ॥” 

অর্থাৎ চারিবেদ ও সমুদ্রায় শাস্ত্রই ম্ছন করিয়া নবনীত-বূপ 
সারভাগ যোগিগণ খাইয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ঘোল বা অসার 
অংশ লৌকিক পণ্তিতগণ পান করেন । 

শান্ত্র-সমুদ্র-মন্থনে যে অস্ত উঠে, তাহা সদৃগুরুর ভোগ্য, 
ও তিনিই শিষ্যকে সেই অ্ৃতদানে অধিকারী ; এবং ষে হলাহল 
উঠে, তাহাই বৃথা তারিক পগ্ডিতগণ খাইয়া ছটফট. করেন, 
এবং তাহাদের আত্তিতগণের ভাগ্যে তাহার অংশ ভিন্ন অন্য 
কিছুই মিলে না। 

ভ্রীশ্রীরামক্ূঞ্জ পরমহংসদেব শাক্তসর-সম্বন্ধে প্রকৃত অজ্ঞ 
কামিনীকাঞ্চনসেবী- -বিবেকবৈল্নাগ্যহীন সাধারণ পণ্ডিত্দিগকে 
“চিল শকুনির ” সহিত ভুলম! করিত্বা বলিতেন । “ চিল শকুদি 
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উচ্চ আকাশে উঠে; কিন্তু তাহাদের নজর ভাগাড়ের দিকে 
থাকে--কোথায় মর! গরু পড়িয়া আছে। যাহাদের বিবেক 
বৈরাগ্য নাই__তাহাদের খড় কুটার ন্যায় বোধ হয়। তাহারা 
ফড় ফড় করিয়া অনেক শ্লোক আওড়াইতে পারে, কিন্তু 
কিছুই ধারণা করিতে পারে না।” তিনি শাস্ত্রের বিধান মান্য 
করিয়া চলার সম্বন্ধে বলিভেন যে, শাস্ত্রে কি আছে তাহা 
জানিয়া লইয়া সেই অনুসারে কার্ধ্য করা উচিত। যেমন কেহ 
একখানি চিঠিতে লিখিয়াছে__“পাচ সের সন্দেশ ও একখানি 
রেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবে।” সেই চিঠি হারাইয়া গেলে 
অনেক খু'জিয়া চিঠিখানি পাইলে এ লেখা! পড়া! হইল; তখন 
আব চিঠির দরকার নাই; চিঠি ফেলিয়া এ সন্দেশ ও কাপড়ের 
যোগাড় করিলেই হয়। শাস্ত্রের বিধান জানিয়া তাহার পালন 
কাধ্যে করিবার জন্ত তিনি উপদেশ দিতেন । 

হিন্দু-বিবাহ-সম্বন্ধে শাস্বকার মন্থ আট প্রকার বিভাগ 
উল্লেখ করিয়াছেন, যথা (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আধ, 
(8) প্রাজাপত্য, (৫) আস্ুর, (৬) গান্ধার্ধ, (৭) রাক্ষস, এবং 
(৮) পৈশাচ। অষ্টম বা পৈশাচ বিবাহ অতি অধম। আস্মুর, 
গন্ধর্বব, রাক্ষস ও পৈশাচ-বিবাহ-ব্যাপারে কোনও শাস্ত্রীয় সংস্কার 
নাই। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে সংস্কার-লক্ষণ 
দৃষ্ট হয় এবং তাহার মধ্য ব্রাহ্ম বিবাহেই পূর্ণ-সংস্কার-লক্ষণ 
পরিলক্ষিত হয়, ও তাহাই ভারতবর্ষে সমাদৃত ও আদর্শ বিবাহ 
বলিয়া পরিগণিত। 

এই ব্রাহ্ম বিবাহ স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের কত শুভকর-_ 
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ব্যবহারাদি দর্শন কবিলে সম্যক উপলব্ধি হয়। উহার প্রধান 
তিন অঙ্গ, (১) অহনা বা অর্চনা, (২) কন্যাদান এবং 
(৩) পাণি-গ্রহণ। এগুলি মন্ত্রাদি বুঝিলে হিন্দু বিবাহ 
যে কি পবিত্র বন্ধন, তাহ বুঝা যায়। 

(১) অহনা বা অচ্চনা 2১] 

পাত্রেব প্রতি ভক্তি ও আড়ম্ববসহ পুজ! কবিবাব ব্যবস্থা 
আছে। পাত্র চবিত্রবান্‌ ও শাস্ত্রঙ্ত হইবেন, এবং তাহাকে 
সাদবে স্বয়ং আহ্বান পুর্ববক বস্ত্র ও অলঙ্কাবে ভূধিতা কন্যা 
দান কবাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে । 

(১) কন্যাদান £- [১] 

শান্সে বালিকাকন্ঠাদান নহাপুণ্যকন্ম” বলিয়া উল্লেখ আছে। 
অষ্টমবষে গৌবী, নবমবযে বোহিণী, ও দশমবষে কন্াক। দান 
শান্্রসম্মত ও প্রশস্ত। তাহাব পর কন্ঠাকে বজন্বলা কহে ও 
সেবপ কন্যাদান শাস্্রসঙ্গত নহে । 

দ্রানকাধ্যেব ছয়টি লক্ষণ আছে,(১) দাতার পবিত্রতা,(২) দেয় 
দ্রব্যের অপণ, (৩) তাহার নাম উচ্চাবণ, (8) দেয় দ্রব্যেব 
উপর উৎসর্গ ভ্ভাপক জলত্যাগ বা প্রোক্ষণ, (৫) যিনি দান 
করিবেন হার উল্লেখ, (৬) গ্রাহক ব৷ দ্ানগ্রহণকারীর স্বীকাব 


[১]  “' আচ্ছাগ্ চার্চাযিত্ব চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং । 
আহুয় দানং কন্তাষা ত্রাঙ্গোধন্মঃ প্রকীতিতঃ ॥ * 
[২]  “ অষ্টবর্ধা ভবেদ্‌ গৌরী নববর্ষ! চ বোহিণী। 
দশমে কন্তকা প্রোক্তা তত উর্ধং বজস্বল] | £ঃ 
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কন্যাদানে উক্ত ছয় প্রকার লক্ষণই বিদ্যমান আছে । পাত্র 
কামস্ততিপাঠপুর্ব্ক কন্যাদান স্বীকার করেন। এই কামস্তৃতি 
মন্ত্রটির মণ্্র অতি সুন্দর। এই কাম, সামান্য জ্্রীঘটিত 
ভৌতিক কাম নহে। উহা সেই কাম-জনক-হাদয় হইতে 
উত্থিত সর্ব্বভূতব্যাপী অনাদিবাসনা বা আধ্যাত্মিককামের 
স্বতি। শ্রীভগবান্‌ শ্রীগীতায় নিজ বিভূতি বর্ণনা করিবার 
সময় প্রাণিগণের মধ্যে তিনি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দপ 
বলিয়া আপনাকে যে উল্লেখ করিয়াছেন [৩] এবং প্রাণি 
সকলে ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম বা স্বীয় স্্রীতে পুজোৎপত্তি মাত্র 
উপযোগী বলরূপে অবস্থিত বলিয়া আপনাকে যে উল্লেখ 
করিয়াছেন [ ৪ ] সেই অনাদি পুরুষের স্তৃতিই এই কাম স্তরতি। 
এই কামন্ত্রতি পাঠে কন্ার দান ও গ্রহণ শেষ হয়। দানের 
দ্বারা দাতার অধিকার লোপ ও গ্রাহকের অধিকার স্ষ্টি হয়। 
পিত। কন্ঠাদান করায় পাত্রের এ কন্থাতে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে । 
কিন্তু পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠান ভিন্ন পতি-পত্বী ভাব জন্মায় না । 

(৩) পাণিগ্রহণ__-এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ সকল দেখিলে ও 
বুঝিলে আধ্যদিগের প্রাচীনরীতিনীতি এবং বিবাহ-সংস্কারের 
সারভূতকথা সকল হুদয়ঙ্গম করা যায়। 

পাণিগ্রহণের ব্যবস্থাসকল দ্বারা পতি-পত্বী ভাব দৃঢ়বদ্ধ হয়, 
এবং উভয় জীবন একীভূত হইয়া স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর সমস্ত 
দোষ অপনয়ন করার, উভয় চিত্ত অনুরূপ হওয়া, এবং স্ত্রী এক- 
মনা হইয়৷ পতি বাক্যের সেবা ও পালন করার প্রার্থনা বা! 

[৩] “ প্রজনশ্চাশ্মি কনীর্পঃ | (শ্রী, ১০।২৮ক্লোক।) 
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অনুজ্ঞা হয়। পরে অন্ননপ পাশ ও মণিতুল্য প্রীণস্ত্রের ও 
সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বার! বধূর মন ও ভ্বদয়কে বর বন্ধন করেন, এবং 
“হে বধু! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, এবং আমার হাদয় 
তোমার হৃদয় হউক” এইরূপ প্রীর্থন! দ্বাব! বিবাহ-বন্ধনের চরম 
গ্রন্থি গদত্ত হয়। 

স্বামী স্ত্রীর এরূপ সর্ববাঙ্গীন মিলন বা ভুইকে এক করার 
ব্যবস্থা হিন্দু-বিবাহ দ্বারা যেরূপ হয়, জগতেব কোন দেশেৰ 
কোন শাস্ত্রে তাহা নাই। মনু বলিয়াছেন [১] “প্রভু বা 
ব্রহ্মা আপনার দেহকে ছুই ভাগে বিভক্ত কবিয়৷ এক অধ্ধ খণ্ডে 
পুরুষ ও অপর অর্ধ খণ্ডে নারী স্্টি করিয়া বিরাটের সৃষ্টি 
করিয়াছেন ।” পুর্ব্বের বিভক্ত ছুই অংশ এই হিন্দু বিবাহ- 
সংস্কার বা বন্ধন দ্বারা পুনরায় এক কবা হয়। পৃথিবীর কুত্রাপি 
আর বিবাহ-বন্ধন এত গভীর, অতলম্পর্শা, দুঢ় এবং পকিক্র 
হয় না। 

হিন্দুর বিবাহ আপাত স্্টিতে কঠোরতম বন্ধন বটে, কিন্তু 
এই বন্ধন ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবাব সহায়ক । শাস্তর- 
সঙ্গত ধর্ন্ম-কর্্ম বারা উভয় জীবন এক হইয়া সেই আদি কারণে 
পরিশেষে মিশিয়া যায়। বাজীকর যেমন ভেল্কিু দেখাইবার 


[৪]  “ বলং বলব্তামস্মি কামরাগবিবঞ্জিতঃ | 
ধর্মাবিরুদ্ধে! ভুতেষু কামোহন্মি ভরতর্ষভ ॥ * 
জ্রীগীতা, খম অধ্যায়, ১১ গ্লোক। 
[১7 “ ধিশ্বারতাত্মমো দেহহর্দেন পুরুষোইভরৎ । 
অর্দেন নারী তষ্ঠাং ল বিরাড়মস্থজং প্রভু; ॥:; মঙ্ 
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সময় একটি দডিতে শত কঠিনগন্তি দিয়া দশকরন্দকে তাভা 
খুলিতে দিলে কেহ শতচেষ্টাতিও তাহার একটি খুলা 
পারেন শ।, কিন্তু বাজীকব তাহা হস্তে লক্ঈয়া একটিবার মা 
লাঁড়। দিলে দেখ। যায় সব গ্রপ্থি খুলিয়। গিয়াছে- দড়িতে আগ 
কোন গ্রন্থি নাই ; সেইবপ এই মার।ব সংস'ব যে “কল্িত ঈনদ- 
জাল” মাত্র ভাহ। চিন্্ ধ্ামী-ন্্ী বুঝিতে পাবেন, এবং উভযেব 
জীবন-রজ্ঞব শত বন্ধণ সেই বাজীকরের মহাবাজের 
শ্রীহন্তে পতিত হইলে, তিনি দয়। কবিয়া একটিবার মার ন'ড। 
দিল প| আকমণ করিলে সব বন্ধনই খুলিয়া যায় 2 মানক- 
জীবন-ধাবণ ধন্য ৪ সার্থক হঈষ। শেষে সেই অনন্যে মিশিয়। 
যায়। হৃদয়-গ্রন্থি,। সকল বন্ধন-- ছিন্ন তইয়। যায়_ সকল 
সংশয় ঘুচিয়। যায়। (১) হিন্দুর এই মহ। পনিত্র বিঝাহ- 
খন্ধলই সেই মোল্লা তভিব ব। মুক্তিপথের পধাশ সহায় € তে । 
কেহ কেঁভ বিপাহকে দণ্ড মনে কবেন। 

“দণ্ড” তার্খে যখন যষ্টি পা লাঠি হয়। এখন এই বিবাহ 
৪৩ নিভব কিয়া হুবরল মাশব সসার-ক্ষত্রে স্ষচ্ছান্দে বিচবণ 
কবিতে পাবেন, গ তখন হাহাব পঙনের ভয় থাকে না| 
বিবাডি৩ নধনাবী এই দণ্ড প। প।ঠিখ সাহাযো অনেক পাপ 
পলোভনরূপ হিজর জন্ুকে বা পাপ-বুদ্ধি নিজসংসাবাক্রমণ- 
কারীকে অনায়াসে পিতাডিত, দুবীভৃত ও পরাভূত কবিচত 
সমর্থ ভন। 

*৪৩” ভার্থে যখন দমন ব। শাসন হয়, তখন বিপাহি 5 
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নরনারী ইহার সাহায্যে আপনাদিগাকে যথেচ্ছাচার হইতে 
দমন ও শাসন করিতে সামর্ধ্লাভ কবেন, এবং এই বিবাহ- 
দণ্ড উভয় জীবনকে দমিত ও শাসিত করিতে ও রাখিতে সম্পূর্ণ 
সাহায্য করে। 

“দণ্ড” অর্থে যখন শিক্ষা হয়, তখন ইহা উভয় জীবনকে 
পরস্পরের প্রতি অন্নুরক্ত, কর্তবাপরায়ণ করিয়া কত প্রকাব 
শিক্ষাই প্রদান করে, এবং সেই শিক্ষার সাহাঁষ্যে নরনারীগণ 
পবম শিক্ষিত ও শিক্ষিতা হইয়া নিজ সন্তান-সম্ভতিগণেব 
চক্ষুতে আদর্শ-চরিত্র হইয়। তাহাদের পরম শিক্ষাৰ কারণ ও 
কেন্দ্র হন। 

“দণ্ড” অর্থে যখন “সোজা হইয়। দাড়ান” হয়, তখন এই 
বিবাহই নরনারীকে ইহার সাহায্যে এই সংসারে সোজা হইয়া 
টড করাইয়। থাকে । ইহার অভাবে সাধারণতঃ সোজা হইয়। 
দাড়ান সম্ভবপর হয় না, এবং অনেক সময়েই স্থবন্র থাকিয়া 
কুরূপ ও নিন্দাভাজন হইতে হয়। 

“দণ্ড” অর্থে যখন যুদ্ধ হয়, তখন ইহার সাহায্যে নর- 
নারী আপন -ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে পরাভূত ও আপনাদিগের 
বশীভূত রাখিয়। আত্ম-সংযমলাভে পরম স্থলাভ করেন, এবং 
এই বিবাহ-যুদ্ধ ভিন্ন অনেকেই তাহাদের দ্বারা পরাভূত হইয়া, 
ও তাহাদের বশীভূত থাকিয়া, অসংঘম ও বাভিচারহেতু পরস্পর 
অতি ত্বণিত জীবন যাপন করিতে বাধা হন। 

“দণ্ড” অর্থে যখন এব্যুহ বিশেষ” হয়, তখন এই ব্য 
যে কত ছূর্ভেগ্চ বা অভেগ্ তাহা বুঝা যায়। এই বাহ তেদ 
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করিতে গেলে ভেদ প্রয়ামী অভিমন্ুর মরণ নিশ্চিত হয়। 

“দণ্ড” অর্থে যখন সৈন্য হয়, তখন এই সৈশ্যসাহায্যে 
জীবন-সংগ্রামে ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধে অনায়াসে জয়লাভ 
কর! যায়। 

দু” অর্থে খন কোণ হয়, তখন এই কোণে ধ্যানস্থ 
হইয়া বসিলে ইহপরকালের সদ্গতি লাভ করিতে পারা যায়। 

“দণ্ড” অর্থে যখন মন্থান বা! মস্থনদণ্ড হয়, তখন এই দণ্ডের 
সাহাযো ও সদ্ব্যবহারে সংসার-সাগর-মন্থনদ্বারা অমৃত লাভ 
হয়, এবং কুবযবহারে হলাহল উখ্িত হয়। 

“দণ্ড” অর্থে যখন “থুদ্ধযাত্রার আজ্ঞা” হয়, তখন এই 
আজ্ঞ! পাইয়া যুদ্ধের সৈনিকগণ যুদ্ধে যেরূপ সাহস, সামরিক 
আইন ৪ শাসনের বশীভূত থাকার গুণ, ও শত সহজ্র ক্ট- 
বিপত্তির সম্মুখীন হইবার গুণ শিক্ষা ও প্রদর্শন করেন, বিবাহিত 
নরনারীও সেই গুণরাশি'অজ্জনের ক্ষমতালাভ করিবার উপদেশ 
ও অবসর প্রাপ্ত ভন। বস্ততঃ রণসজ্জা ও বিবাহ-শয্যা-_-এই 
উভয় ব্যাপার সম্বন্ধে দেহ ও মন প্রস্তত করার অনেক বিষয়ের 
মিল আছে। 

বিবাহ যে দণ্ডই হউক, এই দণ্তনীতি শিক্ষা করিলে নর- 
নারী-ন্বামী-স্ত্রী তাহাদের সংসার-রাজ্য শাসন সম্বন্ধে সমস্ত 
নিয়মে ও উপদেশে অভ্যস্ত হইয়া উভয়েই পরম সুখে কালাতি- 
পাত করিতে সমর্থ হন। 

বিবাহ-দণ্ড সংসারের ও সমাজের মেরু-দণ্ড। শ্ৃঙ্খলা- 
বদ্ধ অস্থি বা মেরুদণ্ড দেহকে পরিচালিত করে, এবং সে শুঙ্খল। 
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নম্ট তলে, জর্থাৎ নেব-দণ্ড ৬গ্ হইলে, যেমন দেহ জচল ও নষ্ট 
হয়, বিবাহ-মেকদণ্ড ৪ সেইরূপ শঙ্খলাবদ্ধ করিয়। সমাজ-দেহকে 
পবিচালি৩ কবে, এবং সে মেরুদ% ভগ্ন হইলে সমাজ-দেহ 
বিশঙ্খল, অচল ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্ুসমাজ 
& নণ্টমান তথাকথিত হিন্দুসমাজ ভুলন। কবিলে, বা *অপর 
পেশের ও জাতির বিবাহ-প্রথা ও আচাণ-পদ্ধতি হলনা কবিলে 
সহজেই হভাব সত্যতার প্রমাণ পাঞ্য়া যায়। 

পুবেব বল। হঈয়াছে হিন্দু-বিবাহ এক ধল্মমলক সংস্কার । 
অপর সকল দেশের বিবাহ চুক্তিমূলক * স্বামী গ্রাসাচ্ছাধানেব 

ভরণ-পাষণেব ভার লইবেন, ও স্ত্রী তচ্জন্তা হাব আঙ্ক- 

শায়িনী হইবেন, মূলতঃ এইপ্রকার চুক্তিতে উভয়পক্ষ সম্মত 
হইয়। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর টচ্চিষ্ট 
ভোজন বৌদ্ধ, খুষ্টান ও মুসলমাঁনপিগের বিবাহের একটি 
প্রধান অঙ্গ । 

বক্গাদেশে বৌদ্ধগণেব বিবাহ কালে স্ত্রীপুরুব একত্রে বমিয়। 
এক পাত্র হইতে ভোজন করিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করে। 

চীনদেশে ও জাপানদেণে একটী লেবু ব। মন্য কোন 
কলের এক অদ্ধেক পুরুষ স্ত্রীর মুখে ধরিয়া ও অপর অদ্ধেক 
সী পুরুষের মুখে ধরিয়। খাওয়াইলেই তাহাদের বিবাহ 
হইয়াছে বলিয়। স্বীকৃত হয়। 

জাপানে জাতীয়ন্তরা-_শাকীপুর্ণ পানপাত্র হইতে উভয়ে 
পান করিয়া থাকেন। “আজি হইতে একত্রে সুখ ছুঃখ ভোগ 
করিবেন” ইহাই তদ্দার। স্ুচিত হয়। জাপানদেশীয় বিবাহে 
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“শাকী"-পানই বিব!হের মুল অনুষ্ঠান । 

মুনলমান-বিবাহে স্ত্রী বিবাহ-চুক্তি স্বীকার করিবার পর 
উভয়ে একামনে বসিযা এক পাত্র হইতে পরম্পরের মুখে 
খাবার দ্রবা হুলিয়। দিতে হয়, এবং ভাহাতে বিবাহ সিদ্ধ হয়। 

ুষ্ঠানদিগের মধো বিবাহ-চুক্তি-স্বীকার এবং গির্জায় পুরো- 
হিতের দ্বার! মন্ত্র পাঠ ও পরস্পর মুখ চুম্বন দ্বার। বিবাহ-কার্ধা 
সম্পন্ন হয়। 

উচ্চিষ্টভোজন করাইয়! উচ্চ স্তর বা শ্রেণী হইতে নিন্ধে 
আনিয়। নিজের সমান করা বুঝাইতে পাবে । 

£ী সকল বিবাহে সংস্কারমূলক কিছুই দৃষ্ট হয় না । হিন্দু 
বিবাহের শ্যায় সংক্কারমূলক ন। হইলে বিবাহ-বন্ধন দুঢ় বা 
চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব নে । 

হিন্দুর ব্রাঙ্মবিবানে মন্ত্রদিপাঠ ও কন্তাদান ভিন্ন এক 
আসানে বসিয়া উভয়ে একই ধন্ম-কম্ম-সাধন, এবং একাযোগে 
সসম্ভান-কামনা ও পরস্পরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার গ্রহণ 
করা হয়; এবং তদ্থার। স্ত্রীপুরুষের যে সম্মিলন বা একীকরণ, 
তাহা একই ধম্মসাধন, একই লক্ষ্যস্থাপন ও একই প্রকার 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

সেহেত হিন্দুদিগের সংস্কার-মূলক একীকরণ প্রকৃত একী- 
করণ, এবং সে হেতু হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন হৃদৃঢ় ও চিরস্থায়ী 
সন্বন্ধস্থাপন। এ সংযোগে বিয়োগ নাই; এ “সাত পাক” 
চৌদ্দ পাকেও ফিরে না বা নষ্ট হয় না; ইহ]1 ইহকালপরকাল- 
স্বায়ী-_-অনন্তকালব্যাপী । পৃথিবীতে আর কোনও দেশে ব! 
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জাতির মধ্যে বিবাহ-বন্ধন এমন দৃঢ়, দূরগত ও পবিত্র হয় না। 

যজুবে্রেদমতে পাণিগ্রহণের একটা মন্ত্রে আছে-__“আমি 
লঙ্গমীহীন, তুমি লক্ষ্মী; তোমা বিনা. আমি শুন্য । তুমি 
'আমার লক্গমী। আমি সামবেদ, তুমি খকৃবেদ ; আমি আকাশ, 
ভূমি পৃথিবী । আমরা উভয়ে মিলিয়াই পুর্ণ ।” 

আর্ধ্যদিগের এই মহান্‌ ও গভীর ভাব য়িহুদীদিগের শাস্ত্রে 
প্রতিফলিত হইয়াছে, ও সেই শা হইতে মুসলমান ও খুষ্টান- 
শাস্ত্রে সংক্রমিত হইয়াছে । উহ্ভারা সকলেই স্বীকার করে যে 
আদিমপুরুষের দেহ হইতে স্ত্রীদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল । সেহেতু 
বিবাহ-বন্ধন দ্বারা স্ত্ীপুরুষের যে পুনরায় একীকরণ বা! পুর্বের 
ঢুই ঘুচাইয়! পুনরায় এক করা হয়, তাহার আভাসও উহাদের 
বিবাহব্যাপারে দৃষ্ট হয়। 

বৈষ্ণব শাস্ের শিক্ষায় রামপ্রসাদ মহাশাক্ত হইয়াও 
গাহিয়াছিলেন £ 

“নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, 
আপনি পুরুষ আপনি নারী ।” 

রসিকপ্রবর রস আস্বাদন করিবার জন্য নিজ দেহ হইতে আধা 
ভাগ করিয়া-রাধা-অঙ্গ স্থষ্টি করিয়া জগতে প্রেম-শিক্ষ। প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

বিষুপুরাণে__ প্রথম অংশ-_-নবম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে_- 

“জগৎস্বীমী দেবদেব জনার্দন যেরূপ মধ্যে মধ্যে অবতার 
হন, লক্ষমীও সেই সময় তাহার সহায় হইয়া অবতীর্ণ হইয়! 
থাকেন। বিষুর যখন বামন অবতার হইয়াছিলেন, তখনও 
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লক্মনী পুনরায় কমলে উদ্ভুত হন। বিষণ যখন পরশুরামরূপে 
অবতীর্ণ হন, তখনও লক্ষ্মী পুনবর্বার ধরণীরূপে আবিভূতা হইয়া- 
ছিলেন। লক্গমী শ্রীরামঅবতারে সীতারূপে, ও শ্রীকুষ্ণঅব- 
তারে ক্ক্সিণীরূপে, ও অন্যান্য অবতারেও বিষুরর সহায় হইয়া 
অবতীর্ণ হন। বিষ যখন দেবরূপে অবতীর্ণ হন তখন লক্ষ্মী 
দেব-দেহ ধারণ করেন; এবং তিনি মনুষ্যূপে আবিভুতি 
হইলে, উনিও মানবীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বিষু 
যেরূপ দেহ অবলম্বন বা স্বীকার করেন, লক্ষ্মীও আত্মদেহ তদন্ু- 
রূপ করিয়া থাকেন ।” 

সাধারণ নরনারী- স্ত্রী-পুক্ষের জন্মও সেইরূপ ভাবেই 
হইয়া থাকে। 

দেহ ধারণ করিলেই দেহী-_ স্ত্রীপুরুষ_দ্রইভাগে অবস্থিত 
হন ও আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্‌ সেই দুইভাগ পরিণয়-বন্ধনে পতি- 
পত্বীরূপে একে পরিণত হয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজী উপন্তাস- 
লেখিকা মিস্‌ করেলি তাহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তকে এ 
ভাব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

হিন্দুর বিবাহে সেজন্য কাহার কে পতি বা পত্বী হইবেন, 
তাহা নির্ণয় করার কত বিধিব্যবস্থা আছে। জন্মগ্রহণ করি- 
লেই তিথি নক্ষত্র আদি দেখিয়া রাশিচক্রদ্বারা জাতকের গণ, 
শারীরিক মানসিক গঠন, ও গুণাগুণ ফল নিণীত হইয়া থাকে। 
নরনারী দেব, নর ও দেবারি বা! রাক্ষসগণভুক্ত হন। দেবগণে 
দেবগণে, নরগণে নরগণে ও রাক্ষলগণে রাক্ষসগণে সাধারণতঃ 
মিলন উত্তম হইতে পারে । তাহার পর দেবগণ নরগণে মধ্যম 
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মিল হইতে পারে: কিন্তু দেবগণে দেবারিগণে বা নরগণে 
দেবারিগণে মিলন তধম হইয়া প্রায় বিয়োগ ও ভ্রর্ঘটনা ঘটিবার 
সন্তাবনা থাকে । 

ক্লীদেহের গঠনাদি দৃষ্টে মুলক্ষণ বা কুলক্ষণ স্ুচিত ভয়। 
পত্বী, পির ধণ্ম অর্থ কাম গ মোক্ষলাভের মুল কারণ। 
পির অঙ়ল রূপ থাকিতে পারে, সর্বনত্র জয় থাকিছে পারে, 
বিশ্বব্যাপী যশঃ থাকিতে পাবে, তাহার কেহ শক্র না থ|কিয়া 
তিনি অজাতশক্র হইতে পারেন; কিন্তু পতী মনের মত ন। 
হইলে, স্টাহার সাংসারিক অপর শত সহতু সুখ ও উন্নতিব পথ 
মুক্ত থাকিলেও ভাহার অনন্ধ ছুঃখের পথও মুক্ত হয়, ও তিনি 
পরম তাখী বলিয়। আপনাকে বোধ করেন । ভসইজন্য হিন্দ্ু- 
ভক্ত বা সাধক এ সংসারে সবন স্বথে স্ুুবী হইবার জন্য ভগবঠা 
জগন্মাতার মিকট প্রার্থন। কবেন- (১) “ভে মাত? আমার 
মানাবৃত্তির জনুসারিণী মনে।রম! ভার্ধা। আমাকে দিউন হ 
আমারি রূপ, জয়, যশঃ ও শক্তনাশ প্রদান করুন। সেইজন্য 
স্বামীর মনোবুত্বি-অন্রসারিণী ভার্ধা। নিরূপণ জনা পাত্রী মনে। 
নয়ন করার পক্ষে শাস্বে এত বিধিব্যবস্থা আছে । 

হন বলিয়াছেন__হংস বা হস্তীর ন্যায় মুগ্ুগমনশীলা। 
স্ক্মালোমকেশ, ও দত্তাশ্রেণীযুক্ত। ও কোমল ৪ অবিকল 
অঙ্গবিশিষ্টা সত্রীই বিবাহে প্রশস্তা। 

(৯) *তার্যা।ং গনাবগাং দেহি মনোবুত্তলাবিনং 

বত (দাহ শখ দেহি যখে। (দাহ [দিষে। ০৯ | 
শি: অর্গলাস্থে। €। 
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স্পাভ্ডাস্তঞ বলিয়াছেন-__হণসের স্ববের ন্যায় বযুক্তা, 
,ম্ঘবণা, ঈষৎ রক্তবর্ণআাভাযুক্ত নয়নবিশিষ্ট। কন্যাই গৃহস্থের 
স্বখবুদ্ধিব কারণ হয়। যাহাৰ রক্তপদ্মাভ চরণতল তভৃমিতে 
সংলগ্ন থাকে, সেই স্ত্রী শ্রেষ্টা। আুুকেশী, স্রদন্তা, সুশীল, 
শোভনগতিযুত্ত/, এব, যাহার লোম সকল স্মক্ষ্, ভ্রযুগল 
« দন্তাশ্রেণী স্তদৃশ্য, এবং যাহাব চক্ষু পল্প-পাপড়ির ন্যায় আয়ত, 
এব” যাহাব কটিদেশ বোল্তাব বা সিংহের মত সক, সেই 
স্ত্রী শ্রলক্ষণসম্পন্ন। ও বিবাহযোগ্যা । 

মনত আবও বলিয়াছেন কপিল ব1 পিঙ্গল-বর্ণা, অধিক 
অঙ্গুলিযুক্ত।, মতি লোমাবৃতাঁ, বাচালা, রোগিণী, এবং গজ । 
যমুনা, সবস্বতী ভিন্ন নদী-নান্্ী, এব, মাধবী তুলসী ভিন্ন বৃদ্দ- 
নামিক1, বং বেবতী, বোহিণী ও অশ্বিনী ভিন্ন নক্ষত্রনায়ী, 
এবং মাতু-নান্নী, পক্ষিনায়ী ব। ভীষণনান্মী কনা বিবাহের 
মযোগ্যা । 

কুতাচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে যে টেরা ও বিড়ালাক্ষী, 
দুঃশীলা, হাস্যকালে যাহার গণ্ডদেশে গত্ত বা ডোব হয়, সেই স্ত্রী 
বন্ধ।]। ধুষ্টা, কুদন্ত। এবং যাহার কটিদেশ স্থল বা যাহার পদ 
লোমযুক্ত; সে নারী বিবাহের অযোগ্য । 

আধুূশিক সমাজে কেবলমাত্র পাত্রীর শারীরিক সৌন্দর্য্যে ও 
যৌদ্রুকসৌন্দধ্ো মুগ্ধ বিবাহ যে কত কুফল প্রসব করিতেছে, 
তাহ৷ সকলেই ভুক্তভোগী হইয়া হুদয়ঙ্গম করিতেছেন । সংসার- 
স্থখে অশেষভাবে সুখী হইবাব উপায় হিন্দুশীস্্কারগণ অতুল 
দয়া প্রকাশ কবিয়া লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু তাহ।- 
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দের প্রতি শ্রদ্ধ। হারাইয়।, ভাত।দের প্রদিত বিধিনিষেধ 
উপেক্ষা করিয়া, হিন্দুজাতি আজি চ'রিদিকে এত অবসন্ন । 
পাত্রপাত্রীর শুভাশুভ সম্বন্ধ ৮ প্রকার যোটক বিচার আছে-- 
(১) বর্ণকুট, (১) বশ্যকুট, (৩) তারাকুট, (৮) যোনিকুট 
ইত্যাদি । নক্ষত্রবিশেষে জন্মিলে ঘোটক, মতিব, সিংহ, হস্তী, 
মেব, বানর, সর্প, হরিণ, কুক্কৃর, গো, বাাম্্, বিড়াল, ইন্দুর ও 
নকুল যোনি হয়। মনুষ্য জাতির চরিত্রে সর্পের নায় খল এনং 
কোন অপকার ন। করিলেও দংশন দ্বারা 'প্রণনাশ করিবার 
প্রবতিযুক্ত, সিংহব্াধাদি জন্র নায় হিংআঅ এবং মেধের না।য় 
নিরীহ ও উপরোক্ত অন্ানা জন্যর আচরণ দেখিতে পাওয়। 
যায়। বিবাহে বিভিন্নপ্রকৃতির স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়। যে 
অনেক সময় খাদ্যখাদক সম্বন্ধ ব। ভাহিনকলবত সর্নবাদ| কলহ ও 
মারামারি করার সন্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা দেখা যায়। শাস্- 
কারগণ সেই হেতু প্রকৃতির মিলনাদি বিচার করিয়া বিবাহ- 
সম্বন্ধ স্ভির করার উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশ অমান্য 
করিয়! সব্বদা কুফল ফলিতেই দেখা যাইতেছে । প্রকৃতিগত 
বিভিন্নতাসন্বেও বিবাহ-বন্ধানে আবদ্ধ হইলে সতীন্বেব গুণ" 
বিকাশের অবসর কোথায় ? প্রকৃতি বা স্বভাবের নিকট কর্তবা- 
বুদ্ধির পরাজয়ই অধিক সময় দেখা যায়। পরন্ধ জাগতিক 
ব্যাপারেও এরূপ অমিল & আযোগা বিবাতের পর পাত্রের 
অমঙ্গল বা মৃত হইলে, এ বধুকে “অলক্ষণা” বিবেচনায় তাহার 
ব'ল-বৈধব্যের কঠিনতম শঅনিষ্টের সভিত শাশুড়ি ননদলাদির 
নিকট আশেষ হানাদব, তপমান, গঞ্জন। বা বঙ্জন ও মিশ্রিত হইয়। 
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সেই নববধূর জীবন ছুঃসহ হইতে দেখ। যায়। একটি ফুট- 
ফুটে টুকটুকে ছোট বৌ ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিবার 
ইচ্ছায় কেবল রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, পরিণামে অনেক সময় 
ঘর অন্ধক।র হইয়া অনেক জীবনের সুখশান্তিদীপ নিবিয়া 
যে অনেক দিক্‌ অন্ধকারময় হয়, তাহার পরিচয় ও প্রমাণ 
অনেক সংস।রেই দেখা যায়। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ এত থাক 
সত্বেও তাহার পালন ও আদর না করিয়া অনেক ছুর্গতি 
হইলেও, কলের গতিকে শাস্ত্র. সম্মান ও বিশ্বাস সহজে 
আসিতে চাহিতেছে না । তখন অদুষ্টের উপর গালিপাড়। ভিন্ন 
গত্যন্তর থাকে না। “ভাগ্য” বা “অদ্ৃষ্টের” ন্যায় গালি খাইবার 
এমন শান্ত, নীরব পাত্র আর নাই। 

জীবেব সব্বপ্রকার মঙ্গল বিধানের জন্যই শাস্ত্র । সেই 
শান্ত্র না মানিয় কার্য করিয়া বর্তমানকালে এত অমঙ্গলের 
স্থষ্টি। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়। চলিয়াও যদি কোনরূপ 
অমঙ্গল হয়*তখন নিয়তি বা বিধিলিপির শরণ লওয়াই উচিত। 
নিয়তিই ভগবানের ইচ্ছা । স্থ বা কুকন্ম অনুসারে মঙ্গলময় ব! 
অমঙ্গলময় ফললাভ ঘটিয়া থাকে সত্য, _সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
ঘটিয়া থাকে সত্য--তপস্তায় বরল।ভ ঘটিয়। থাকে সত্য ; কিন্তু 
নিয়তি বা ভগবদিচ্ছাই সর্বশেষ ফলদাতা।। সেই ইচ্ছ।বশেই 
দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপূ ঠিক তপস্তা করিয়াও অমর হইবার বর- 
লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মনুষ্যশক্তির উপর এঁ ভগবদিচ্ছ। 
বা শক্তি সকল সময়েই যে কাধা করিতেছে তাহা বুঝা যায়। 
আপাতদৃষ্টিতে আমরা যাহাকে মঙ্গল বা অমঙ্গল বিবেচনা করি, 

৫৯ 


শতজীত্য £ 

তাহাই প্রকৃত মঙ্গল ব। অমঙ্গল নহে | সেইরূপ মঙ্গলের মধো 
শত শত অমঙ্গলেব বীজ, এবং সেই অমঙ্গলের মাধো ৫ শত শত 
মঙ্গলেব বীজ, ল্রক্কায়িত থাকে বা থাকিতে পারে । আমাদের 
প্রকৃত মঙ্গল বা অমঙ্গল সেই সর্ববমঙ্গলময় বিধাতা জানেন, € 
তিনিই আমাদের কণ্্ান্সাবে ইচ্ছামত ফল দান করেন । তাভার 
ইচ্ছা অতিক্রম করার সাধা কাহারও নই । ভডষ্ট__ টদৈব-- 
বিধিলিপি বা নিয়তি, ভগবানের ইচ্ছ। । আাইনকঞ্কাবঙ নিজ 
কৃত আইন মানিযা চলিতে হয় । তাহা না হইলে জগতের পিতা" 
মাতার পুত্র_সিদ্ধিদাতা গণেশের মুণ্ড উডিয়া গিয়া তাহাকে 
গজানন হইতে হইত না। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ব'লণ বধেব জন্য | 
গুরু বশিষ্ঠদেব যে লগ্নে তাহার বিবাহ স্থির কবিয়'ছিলেশ 
তাহাতে স্বামী-স্ত্রী-__সীতাঁবামের জীবনে বিচ্ছদ সম্ভ/বন। ছিল 
না। বিচ্ছেদ ব। সীতাহরণ না হইলে বাবণ-বধ ভয় না। 
সেইজন্য সেই ভগবদিচ্ছায় কভিকেয় বিবাহ-সভায় নর্তন 
দ্বারা সভাসদ্গণকে বিমোহিত বাখিয়া বিবাহেব সেম্লগ্ন উত্তীর্ণ 
করাইয়া দিয়াছিলেন, এব” যে লগ্নে বিবাহ হইলে বিচ্ছদ 
বা সীতাহরণ বা রাবণ-বধ হইবে, তাহার সংঘটন করিয়। 
দিয়াছিলেন । সর্ববনিয়ন্ত। ভগবান্‌ জ্ীবামচন্দ্রও সেই নিয়তির 
বশীভূত জীবন যাপন কবিয়! কত কান্না কাদিয়া গিয়াছেন। 
মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় প্রকৃত কোন অমঙ্গল হয় না--তাহার ইচ্ছা 
ভিন্ন কিছুই হয় না! এবং যাহা কিছু হয় তাহাই মঙ্গলের জন্য, 
_-এই বিশ্বাস ও নির্ভর একমাত্র শান্তিনিকেতন । রূপ 
গোস্বামীর মতে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরই পরম পুকবকার । 
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ভীত ? 
হনম্রন্বা ও ন্িশ্রন্বা জীন্বন্ল 2 
এই সংসারের অসারত্ব বুঝাইবার জন্য এবং স্মরণ করাইয়া 
দিবার জন্য পুরুষের মধো যতী বা ত্যাগী সন্্যাসীর চিত্র ভারতে 
বর্তমান রহিয়াছে, এবং নারীর মধ্যেও এ চিত্র রাখার জন্য) 
ব্রক্মচর্ধ্য ও ত্যাগের প্রতিষুত্তি হিন্দুবিধবার পবিত্র সুন্তি বর্মমান 
আছে। এ চিত্ত আপাতদৃষ্টিতে বড় কঠোর ও বড়ই পক্ষপাত- 
দুষ্ট বলিয়া অনেকের হৃদয় স্পশ করিয়া করুণরসের উদ্রেক 
করে, এবং সে চিত্র সমাভ-পট হতে মুছিয়া! ফেলিবার জন্য কত 
চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে । কিন্তু আাশানুরপ ফল হইতেছে 
না, ইহ] নিঃসন্দেহে বলা যায় । কেন হইতেছে না ? মান্ুবের 
শত চেষ্টাতেও যখন কার্য সফল হয় না, তখন নিয়তি বা ভগ- 
বানের ইচ্ছা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে £ হিন্দু-বিধবার 
কঠোর ব্রন্মচব্যপালন ও ইন্দ্রিয়সংঘম যাহ।দের অসাধা, 
তাহারা এ গপ্ডির বাহিরে যাইতে পারেন। জোরজবরদস্ভিটা 
সমাজ-শাসনের অতি হীন অঙ্গ । ধাহারা এরূপ শাসনে 
নিজেদের বা সমাজের কোন হিত নাই মনে করিয়া সে শাস- 
নের বশীভূত! না থাকিতে চাহেন, তাহারা তাহার বিরুদ্ধ ভাচ- 
বণ করিতে পারেন এবং করিয়া থাঁকেন। ধাহারা তলাইয়। 
বুঝিতে পারেন, ভাহার। দেখেন ষে এ কঠোরতার নিন্স্তারে 
মন্থুষ্যু-জীবন সফল করার উপায়__মুক্তিলীভের-_অনন্ত স্তখের 
প্রত্রবণ অতি গুপ্ুভাবে লুকায়িত রহিয়াছে । এ পুথিবীতে 
নখের সহিত দুঃখ ও দুঃখের সহিত সখ চিরদিনই বিজড়িত 
আছে। অমিশ্রিত ্খ বা দুঃখ জগতে নাই । সকল ইষ্ট- 
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লাভের সঠিত কোন& অনিষ্ট, ও সকল অনিষ্টেব সহিত কোনও 
ইষ্ট মিলিত হইয়া রহিয়াছে । এমন লাভ নাই যাহার সহিত 
লোকসান নাই ; এমন লোকসান নাই যাহার সহিত ল.ভ 
নাই, বুদ্ধিমান তাহা বুনিতে পারেন। বৈধব্য-জীবন ঘুচাইয়। 
পুনবায় সধবারূপে জীবন যাপন করিতে গিয়া ও সংসারে পুন- 
রায় সধবা-জীবনে সখী হইবার চেষ্ট র পব প্রকৃত সখী কি 
হইতে পারেন ? পুনরায় বিধবা হইতে কি দেখা যা না ? 
সকল বিধবার জীবনই কি বড় ছুঃখের ? সকল সধবার জীবমই 
কি বড় শ্রখের? পতি-সঙ্গে আমিব-আহারে € পেড়ে সাড়ি 
ও সিন্লুর শাখায় কি সব স্তখ নিভিত ? সধবাব মধ্যে কি দুঃখী 
নাই?) আহাদের মনধ্যণ্ড ভ অনন্ত দুগতি, ছুখে ও দৈন্য দেখা 
যায়। তবে? কুপতি, কুপুজ। কুকন্তা, রোগ, শোক, দৈন্ 
হাহাকার ত সধব।-জীবনের ও নিত্য সহ»র । নে নারী এরূপ 
কুপতি, কুপুত্র, কুকন্তা ও সন্তান-সম্ততির নিত্য রোগ, শোক, 
দৈন্য হেতু অশেষ দ্রর্গতি ও দুঃখ পাইলেন না, সেরূপ বিধবা 
কি সংসারে বড়ই অস্ত্ুবী ৯ বোধ হয় নহে । 

বাহিরে চাকৃচিক্য থাকিলেই সকল ধাতু স্বর্ন হয়না । 
বাহ্যস্থখের আবরণে সখ নাই । মনের স্ুখশাস্তিই প্রকৃত 
স্থখশাস্তি। কিন্তু সেরূপ সুখশান্তি কি বিরল নহে ? তাহা 
কি সধবাধিগেরই একচেটিয়া ? বোধ হয় নহে। 

যে বৈধব্য-জীবনে ইন্দ্িয়-সংযম ও মন€-সংধমের এত অব- 
সর, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য ব্রন্মচর্ধ্য বত পালন যে 
বৈধব্য-জীবনে এত সহায়ক__:স জীবনে এক দিক্‌ ঘোর অন্ধ- 
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টি 
কারময় হইলেও সবঙ্ধ দিক্‌ হদ্ধকরময় নয়। চঞ্চল মনকে 
স্ুশ্তির করিবার উপ"য় ডুইটি-_তভ্যাস ও বৈরাগ্য ৷. শ্রীগীতায় 
( বন্ত অধায়, ৩৫ শ্লোকে ) শ্রীভগবান বলিয়াছেন_“হে মহ।- 
বাতে। অজ্ঞ ন ! মন যে ছৃনির্বার ও চঞ্চল, ইহাতে সংশয় নাই । 
কিন্ছু হে কৌন্ছেয় ! অভ্যাস দ্বারা ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে 
নিগৃহীত করিতে পারা যায় ।” বৈধবা-জীবনে সংসারে বৈরাগা 
সহজেই হয়, এব" শাপ্ত্র-নিদেশমত জীবন ষাপন করিয়! মনঃ 
সংযমের অভ্যাস লাভ করিবাব অবসবও যথেষ্ট থাকে। 
সেরূপ জীবন কি যথার্থ ই দ্বণ্য ? সংসারে এত অনুরাগয-ক্ত 
ও মনঃসংঘশ্র এত আনভাসযুক্ত সধবার জীবনই কি ধন্য ৪ 
বোধ হয় নহে । বিবয়-প্রত্বত্তির বশে পুনঃ পুনঃ সংসার-পথে 
যাতায়াতই কি পবম স্খকর ৪ আরাধ্য % নিবুন্তি-মার্গে 
যাত'য়াত শেষ কবার প্থ কি পরম ভহখকর € তা|জ্য 2 বোধ 
তয় নহে। 
যে পুজরকে প্রসনকীল হইতে কৃত অসম যন্ত্রণ|াভোগ 
করিয়।--কত কিষ্টামুত্রপরিষ্ষারের কষ্ট স্বীকার করিয়া রোগে 
অনিদ্রা অনাহারের ভশেব ক্লেশ পাস্টয়া কত কষ্টে নন 
করিয়।_-“মানুষ” করিয়া দেখা মায় অমানুষ হইয়াছে, পুজ্রবপুর 
পক্ষ লইয়া সেই পুত্র ষখন নাতাঁর সি অভর্রোচিত দুবর্বান- 
হার করিতে কুষ্টিত হয় না, যখন কত শশা করিয়া বাধ। সেই 
ঘর হভাশ-অনলে পুড়িয়। যায়, সেই ছুবিবসহ হনাশ ও আস- 
ম্লান অপমানের তণপ্তশ্বাসের মাধো সেই সধব! পুজরবতীর ঢববস্থা 
দেখি”ল-_ অপুজবতী বিধবাকে অধিকতর ভাগাবতী বলিয়। মনে 
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কব! যায় না? কোন বিধবা কি সেই সধবা পুক্রবতীর সহিত 
শিজ ভাগ্য পরিবর্তন করিতে ইচ্ছ। করেন ? বোধ হয় নহে। 

বদ্দি কোন নর-পশ স্বামী, লম্পট পরপুরুষের হস্তে আপন 
ক্র দেহ বিক্রয় করিয়া, সেইরূপ লব্ধ অর্থে আপন উদর পুরণ 
ও সংসার-যাত্র। নিবর্বাহ করে, সেই কলঙ্কিনী সধবা-জীবনের 
নরক-চিত্রের সহিত তুলনায় নিষ্পাপ স্বাধীন বিধবার জীবন কি 
স্বর্গের চিত্র নহে ? মাত্র সপবান্বই নারী-জীবনে আকাতক্ষার বস্তু 
নহে ; সতীত্ব ব। নিম্মল নিফনঙ্ক চরিত্রই নারী-জীবনে একমাত্র 
অতীব আদরের বস্তু । আসতী সধবা অপেক্ষা সতী বিধন! কি 
পজ্যা নেন ? অসতী সধবার পাপ অসতী বিধবার পাপ 
মপেক্ষ। শত গুণে নিন্দনীয় ও ক্ষমীর অযোগ্য নহে কি ? কারণ 
উহা কি সমাজের অধিকতর অমঙ্গলের কারণ নাহে ? 

যদি কোন পাপাচারিণী সধব। নিজ সধনাহ্ের দোহাই দিয়া, 
নানা পাপ-জলপানে উদর পুর্ণ করত কালে সেই পাপ-জল 
উদরে সাকার বরফ-মুত্তি ধারণ করিলে,নিজ পতি-সুর্যোর কিরণে 
সেই বরফ গালাইয়। জলে পরিণত করেন, বা সেই জল বাম্প- 
রূপে উড়াইয়া দেন, এবং অবস্থাবিশেষে, সেই গর্ভের পিতৃ 
নিরীহ নিজ স্বামীর স্থান্ধে চাপাইয়া ঘোর কপটতা ও সমাজ- 
হানিকর আচরণ করেন, তবে সে পাপিষ্ঠার সহিত কোন নিক্ষ- 
লঙ্ক-চরিত্র! বিধবা কি আপন ভাগ্য পরিবর্তন করিতে ইচ্ছ। 
করেন ? এরূপ সধবার পাপ-জীবনের দুর্ভাগ্য কি পবিত্র 
বিধবা-জীবনের হুর্ভাগ্য অপেক্ষা সহজতর গুণ অধিক নহে? 
চরিত্রশীলা হিন্দু-বিধবার জীবন কি সমাজের অশেষ কল্যাণ- 
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কর নহে ? সমাজে হিন্দু-বিধবার চরিত্র-রক্ষা কি অসম্ভব ? 
কখনই নহে । 

নিশ্চয়ই বিধবা! ব্রহ্মচাবিণীব পবিত্র জীবন সম!জের আদর্শ । 
বিধন! চরিত্র শনা হইয়। বহু-ধবা হইয়া সমাজের কণ্টক-স্বরূপ 
থাকার অপেক্ষ। পুনবায় এক-ধবা বা সধবা হওয়া ভাল। কিন্তু 
অনেক বিধবাই বিশুদ্ধ জীবন ঘাপন করেন, এবং তাহাদের জন্য 
অনেকের চক্ষুতে জল দেখা গেলেও তাহাদের চক্ষে পুনবিব- 
ধ্বাহের জন্য জল পড়ে না। সেই বিশুদ্ধ-চরিত্রা সমাজের অশেষ 
কল্য!ণকারিণী বিধবাগণের জন্যই হিন্দুব সদাচার ও ধর্মকর্ম 
এখনও লোপ ন। পাইয়া এখনও পুরোহিত বাড়ীর মধ্যে যাইতে 
গাই/তছেন। তাহাদের অভাবে বোধহয় সমুণায় ধন্ম-কর্ছ 
লোপ পা্টবে। সেইভম্যা্ঈট বোধহয় ভগবানের ইচ্ছ।য় তীহা- 
দেব অস্তিত্ব লেপ পাইতেছে না ও একেবারে লোপ পাইবে 
না। 

কন্া বিধবা হইলে-- বিশেদতঃ বালিক। বয়সে হইলে,পিতা- 
মাতার পক্ষে তাহ! শক্তিশেল হয়। সে শেল বক্ষ বিদীর্ণ 
করে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত 
হয় না। বোধহহ বিধবা কম্তাৰ সহিত পিতামাতাও কুপ্রবৃত্তি- 
মার্গ ত্যাগ করিয়। নিবৃত্তিমার্গে ত্রহ্মচর্ধ্য পালন করেন, ইহ! 
ভগবানের ইচ্ছ। হয়, ও সেই জন্যই এরূপ কারণ সংঘটিত হয়। 
পরম্থ সংসারে আর্ত বা কাতর পুণ্যবশেই হয়। আন্তি ব। 
কাতরতা৷ না দিলে সংসার-মদির।র নেশ ছুটে না মোহ কাটে 
না। তাই ভগবান্‌ শ্রীগীতায় (সপ্তম অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ) 
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ললিয়াছেন--ভে অক্ছুন ! চবি প্রকারেব ন্কৃতিশালী 
ব। গুণ্যব ন্‌ লোক আমার ভজন কার ; (১) অন, (১) জিন্ঞান্, 
(৩) ভর্থপ্রার্থী এবং (৭) জ্ঞানী ।” 
ভগবান এমনই ঈর্ীপরবশ প্রেমিক যে তাহাকে ডাকাইবাব 
জন্য__ সংসার-ঘুমের ঘোর ভাঙ্গাইয়া, জাগাইয়া ধিবার ভন্তা 
- তিনি ফুলের মত কোমল প্রাণ হলেও বজ অপেক্ষা কঠিন 
হয়া কন প্রাণে কত শক্তিশেলই হানেন। তাহার ইচ্চায় 
আবার গন্ধম।দন হইতে বিশলাকরণীপ আসিয়া সেই ক্ষতে 
প্রলেপ পডে। সেহেতু আন্তি সকল সময়ে অমকঙ্গলই সুচনা 
কবে ন।। বৈধবা-জীবনের কাঠোরতার মধ্যে কত সখ শান্ছি 
পাইবার ও আশ্থোন্নতিসাধন করিবার স্রযোগ বিদ্যমান থাকে। 
& অবস্তা না হইলে সে শ্রখশান্থি পাবার সম্ভাবনা থাকে, 
ন| | 
শাশ্বতধম্মগোন্তা সনাতন পুকষেব সনাতনহিন্দু-ধণ্্- 
সংরক্ষণের প্রণালী অদ্ভুত; কাঁলচচক্রে আবার তাহার কত 
প্রকারাস্তর দৃষ্টিগোচর হয়! দণ্টিও কত প্রকাব সৃষ্টি করিয়।- 
ছেন, দৃষ্টির আবরণও ৰত প্রকার দিয়াছেন। মন্তাষ্যের জীবন 
-_-বিশেষতঃ সনাতন ধম্মের উপাসক তিন্দুর জীবন-_যে অলীক 
প্র মাত্র নহে, তাহা যে জাগরণের জন্যই, তাহা যে কালনিদ্রা 
হইতে জাগরিত হইবার জন্য-_এবং এই জগৎ বা জাগতিক 
ব্যাপার সকল বাহাদৃষ্ঠিতে যাহা, অন্র্দিতে যে প্রকৃত তাহা 
নহে, ইহা ভগবতকৃপায় সে দৃষ্টিলাভ হইলেই, জানিতে, 
বুঝিতে বালী থাকে ন1। 
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স্ভি-গীজ্কা। ] 
কলিযুগে গল্গাউ শ্রেষ্টতম শী্থ, ইহ1 শান্ছে লিখিত হই- 
য়াছে। কাশীখণ্_ভবিষাপুরাণে লিখিত আছে “সত্য যুগে 
তীর্ঘ সর্বস্থানেই হিল । ভ্রেত! যুগে পুষ্ধব পরম তীর্থ; দ্বাগবে 
কুকক্ষেত্র মহাতীর্ঘ, এব কশিষুগে কেবল গঙ্গাই শর্থ।” 
“সঙ)যুগে। ধ্যান বা ঈশ্বর চিন্ত। বা আাত্বজ্ঞান মোদের উপায়, 
[ত্রতা যুগে উহা ও তপন্ত। দ্াপবে এ ছুটি ও যজ্ঞ, এবং কলি- 
যুগে কেবল গঙ্গা মোক্ষপ্রাপ্তিব সহায় ।৮ “কলিকালে কলু- 
ধিতচিন্ত, পাপদ্রব্যবত, বিধিহীনক্রিয়াযুক্ত ব্যক্তিগণের গঙ্গা 
বিণা আব গতি নাই।” ক্ষন্দপুবাণ কাশীখণ্ডে বধিত আছে-_ 
“কলিকালে বিশেশ্ববই পুজ্য দেবতা, কাশীধামই আশ্রয়, ভাগী- 

র্থী গঙ্গাই তীর্থ এব দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।” 
সেহেতু এই ঘোব কলিতে ( মাত্র পাচ হাজাব বষে যেরূপ 
ঘে।র হইয়াছে, নাকি চাবি লক্ষ সাতাইশ হাজার বর্ষে যে কি 
আ.ঘার- বিঘোর-_বীভৎস হইবে তাহ] অনুমানের ও অতীত ) 
হিন্দুনাবীর পতিই গঙ্গা । সেক পতিরূপ গঙ্গাই তাহার এক 
মাত্র গতি ৫ মুক্তির উপায়। এই কলিকালে ধান্মিকদিগের 
বিশেষ সুবিধা ; পাপী দেখিলে কেবল সেই পাগীকে পরিত্যাগ 
করিলে চলে ; সত্যযুগেব ন্যায় পাীব যে দেশে বাস, সে দেশ- 
ত্যাগের দরকার হয না; ত্রেতাযূগের ন্যায় সে গ্রামত্যাগের 
দবকার নাই ; দ্বাপৰ যুগেব ম্যায় পাপীর বংশমাত্রই ত্যাগের 
দরকার নাই । এখন সেই মাত্র পাগীকেই ত্যাগ কবিলেই 
চলে যে ধশ্মকন্মের ফললাভজন্য পুর্ব পূর্ব যগে কত 
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বৎসর নিদ্দিষ্ট হিল, এখন তাহার ভন্য ম ত্র আহোর ত্র নিদিষ্ট 
হইয়াছে। শ্রযোগ অন্বেষণকারার এ ন্ুবর্ণ ম্যাগ ত্যাগ করা 
উচিত নহে । তাই বলি- তে ভারতললনাকুল ! আসমান 
অপেক্ষা দান নাই__আত্মবলি অপেক্ষা শ্ষ্ঠ বলি আর নাই । 
এই কলি কালে একবার আপনারা আপনা দিগের পৃথ্ক্‌ অস্তিত্ব 
ভুলিয়। এই পতি-গঙ্গ।য় আত্মসমর্পণ করুন। পুর্ববকালের সতী- 
গণের পদাঙ্ক তন্রুসরণ করিয়া আর একবার আপনারা সমন্ষাবে 
- তার- স্ববে সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়৷ বলুন-- 
'*ন্রক্ুণন পাবে ণ815]নে 
হমপি গন্ম্মিম খলু ৮ংদাবে।" 
মর্থাৎ হে পতিদেব ! ত্রিভুবনে তুমিই আমার সার, তুমি পৃথি- 
বীর শোভাময় হার; আমি পৃথিবী ছাড়া নহি, তমি আমার ও 
কঠহার হও। এ সংসারে তুমিই আমার গতি । 
পুনরায় আর একবার বলিতে আরম্ত করুন - 
£তপ -“ট নিকটে যগ্ত নিবণঃ গল বৈকুগে তন্ত নিবাল"।'" 
ববামহ ন বে কমছো মীনঃ (কংবা ত'বে শকটঃ ক্ষণ. । 
অথব। গবাতি পচে দনস্তন নহি দৃবে পত্র কুল'নঃ ॥ 
অর্থাৎ হে স্বামিন! তোমার তীরই বৈকু্ঠ, তোমার তীবের 
নিকটও বৈকুগ্ঠ ; যে তোমার তীরে বা নিকটেও থাঁকিতে 
পাবে, সে সশবীরে বৈকুষ্ঠেই বাস করে। তোমার এই জলে 
কচ্ছপ কিন্ব। মৎস্য হইয়া থাকাও ভাল : তোমার তবে দুর্বল 
শরট বা কেঁকলাস হইয়। থাকাও ভাল ; ভথবা তোমা হইতে 
দুই ক্রোশের মধো দরিদ্র চণ্তাল হইদ্। থাকাও ভাল. কিন্তু 
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তোমা হইতে দুর দেশ নৃপতিবংশাবতংস-_রাজচক্রবস্তাঁ হও- 
যাও ভাল নহে ; অর্থ ৎ তোমার গুভে দাসীবৃত্তিও শ্রেয়ঃ কিন্তু 
তোমাকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে বা মন্যত্র রাজন্ুখও তুচ্ছ । 

পুনরায় একবার ঝলুন__ 

প্ইন্দ্রমুক্ুটমণিরাজিতচরণে ।”-_হে হৃদয়নাথ ! তোমার 
চরণে ইন্দ্রমুকুটও লুষ্ঠিত হয়; তোমার আশীর্বাদ ও স্নেহ 
ভালবাসার তুলনায় ইন্দ্বত্বও তুচ্ছ। 

আর একবার স্মরণ কর ন-_-মনে রাখুন-_ 

'€যেম।ং জদয়ে গঞ্গাভক্কিস্তেষ।ং ভবতি লদ। সুখমুক্তিঃ |” 

অর্থাৎ এই পতি-গঙ্গায় ভক্তি ধাহাদের বিদ্যমান, পৃথিবীর 
যাবতীয় সুখ ও মুক্তি তাহাদের করতলগত । 

এই পতিগঙ্গাতক্তির খরস্রোত পুনরায় এই ভারত-মরু- 
ভূমিতে প্রবাহিত ককন। জননীগণ ! সতীত্বের রাজমুকুট 
মস্তকে ধারণ করিয়া ধরাঁয় বিচরণ করুন; 'আবার সতীত্ব 
জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করুন ; নিজের জীবন ধন্য করুন, 
পতির জীবন ধন্য করুন; জগংকে ধন্য করুন, দেশকে ধন্থা 
করুন। জগতের চক্ষুতে আবার আপনাদ্িগের গতপ্রায় গৌরব 
অক্ষুঞ্ন ও অপ্রতিহতভাবে রক্ষা করুন,_-আবার ভারতের মুখ 
উজ্জ্বল করুন। আবার নিষলঙ্ক সতীতেজে জগৎ আচ্ছন্ন 
করুন, জগৎ আবার স্তম্ভিত হইয়! লক্ষমীন্বরূপিণী আপনাদিগের 
পাদপদ্মে মস্তক অবনত ও লুষ্ঠিত করুক। 

মাতৃগণ ! ভুলিবেন না, আপনাদের এ পতি-গঙ্গার উদ্ভবও 
সেই হরি-পাদপদ্র হইতে,_-এ গঙ্গাও *পারাবারবিহারিণী”-- 
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ভবপারাকারের একমাত্র কাণ্ডারী। এ গঙ্গাও সেই মৃত্যুঞ্জয় 
গঙ্গাধর দ্বারা ধুত। এ গঙ্গাও “কঞ্সলত।মিব ফলদাং লোকে” 
ভার্থাং ইহলোকে কল্পতরুর ন্যায় ফলদান করিত পানে । হইতে 
পারে এ গঙ্গায় পাশ্চাত্যশিক্ষাব কুল সর্গে- স্বরান্মে অনাস্থ। ও 
পরধন্মে আস্থ। আদি কলুষ-কালিগার তীরস্ত কল-কারখানার 
দূঝিত ও ভপবিভ্র ধারা আসিয়া পতি হইয়।দছ * কিন্তু তাহাতে 
কি গঙ্গাজল কখনও অপবিত্র হয়? এ ভন্লর পবিত্রত। নষ্ট 
করিবার সাধ্য কিছুরই নাই | বর যতই ভ'গবিত্র হউক না 
কেন, ইহার সংস্রবে তাহা পবিব্রীকৃত হইয়া যায়। এ জল বনু 
বৈজ্ঞানিক বনু প্রকাবে পবীক্ষা করিয়া দেখিয়|ছেন পুথিবীব 
যাবতীয় নদীজল অপেক্ষা তা শ্রেষ্ঠ । এ জল যতদিন রাখুন, 
ঈহাতে দৃধিত বীজাণু বা কীট জন্মে না। সুতরাং এ জলের 
পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান ন। হইয়া, শংন্ত্রবচনে আস্ব। ও সম্মান 
দ্েখাইয়।, ঈহা, আবার শিরোধার্যা করুন। দেখিবেন-_ 

' গসুব্মিমমল* নিহাণ *ঠতি নরে। না সজয়তি সভ্য 1৮ 
যিনি অমল-- পবিত্র-_এই পতি-গঙ্গাস্তব শিতভা পাঠ করেন, 
তিনি ভূলোক, ভুবলোক কেন, সতালোক পধ্যন্ত জয় করেন। 

পুনরায় প্রত্যক্ষ করিবেন__ 

“(ঘঘ। জয়ে গগ।হা১ তষাং ভবতি সদ। উ৭মুক্তিও 1১ 
অর্থাৎ এই পতি-গঙ্গার স্ুবিমল ভক্তি-পার। যাহাদের হৃদয়ে 
প্রবাহিত, তাহার! ঈহকালে অশেষ শ্রখভোগ ও পরকালে 
মাক্ষলাভ করিয়া থাকেন । 


জননীগণ ! সুখের আশায় ত কত আয়াস প্রয়াস পাইয়া 
৭০ ॥ 


৩ভ্ভীত্র 1 
থাবেণ, কি সহ ভ খুগতৃফিন।ব হ্যায ক্রমাগত দব ভইাতে 
দ্রাকই সবিযা যাষ হঙ্কণত * “ভাগ ন হয না_লখ ও পাওযা 
যাষ ন।, এপ বাস পিং দাশ্রয় গ্রহণ কবিযা ধলুন-_ 


“তা, মণল ঢষ।ৰ সুখিখ| ফিবিঘ| 
০লোমাব দ্বযাবে এমেছি। 
সনলেব কাছ লাঞ্ছিত ভযে 


(ঢাঁমানব ভালবেলেছি।, 
দেখিবেন স্তখ-শান্তি হৃদয়ে ধবিবে না, উলাইষা পড়িযা 
শে বহিযা! য'্ন। সকল আশাণ্ঠি হ্বাল। পলাইযা যাইবে , 
নিমুন্তি কবহলগন হইকুব | 
মবমে মবপ্ম বুঝিবিন 
"প্যান হদং বসাবং বাঞ্থিন্ফল্দ" বিদহমুদাবং ।” 
এই পতি-গঙ্গাস্্তি ও ভক্তি হবসংসাবে সাব বস্তু, আঁব সকলই 
অসার , ইহ। অতীব শ্রেছ্ট বস্ত--এব অভীষ্ট বা অভিলবিত্ত 
ফলপ্রদানে জগৎবিখাতি। ইহা অতীব ললিত-__অতীব মধুব 
অভ্ীব স্তন্দব | শান্গব শিক্ষা ভ্রম নাই , ভভ্ভিশান্ধের 
কল অস্রান্ত সত | বিশ্বাস ককন--প্রতাবিত হইবেন না। 
আতীত স-্তী-জীবনই তাভার সাল্গী, পম্ম "ভাব সাক্ষী- ধন্মের 
জষ ভিন্ন পব।জয তাসম্তুল 
ভ্িল্কু শভ্ভি-স্নভী ? 
হিন্দু স্ত্ীব চক্ষে স্বামী মানুষ নহেন-ম্বামী দেবতা । এই 
পতি-পদে দেবতাব ন্যায পুক্তা-দান সন্ঠী-নাঁবীব জীবানেব এক- 
মান ব্রঠ বা পদ্ম, তগ্টি আন্/য কৌন ধর্ম নাই। যেত 
৭১ 
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স্বামী-সেবাই পরমধন্্ম এই জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাহার শরণ।- 
গত হইয়৷ স্বামীকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বার! তুষ্ট ও তৃপ্ত 
রাখেন, সেই ম্বামী এই সংসাবের সর্বব তয়-_-সব্ব পাপ হইতে 
মুক্তি দ্রিতে পারেন । কাবণ স্বামীই তখন স্ত্রীর নিকট স্বয়ং 
ভগবান্‌ হইয়া থাকেন। ইহ। শান্তর সঙ্গত। সর্বশান্ত্রসার- 
ভূত। স্ত্রীগীতায় (১৮ অধ্যায় ৬৬ গ্লোকে ) ভ্রীভগবান্‌ অজ্জ্বনকে 
বলিয়াছেন- “সমুদয় ধন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার 
আশ্রয় লও ; আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, 
শোক করিও না।” পতিত্রতা রমণীর নিকট পতিই সব্র্বশেষ্ঠ 
দেবতা ও পতি-সেবাই সর্বশ্রেক্ণ ধর্ম ॥ সৃতরাং পুরুষ শান্ত, 
বৈষ্ব_যে মতাবলম্বীই হউন, -যে দেবদেবীকেই ইঠ্টজ্ঞানে 
আরাধন। করিয়। নিজেব মুক্তির পথ প্রশস্ত করুন,_সাকার 
নিরাকার যে ভাবের উপাসকই হউন, সাধবী স্ত্রীর পতিই ইঠ্ট- 
দেবতা--পতিই গুরু ; পতিই তাহাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্তি- 
দানে সমর্থ। স্ত্রীর আত্মাকে স্বামী বিবাহ দ্বার আত্মসাৎ 
করেন, এবং বিবাহ-মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীর আত্ম'র শক্তি, আশ্রয়-ম্বরূপ 
পতির আত্মার শক্তিতে মিশিয়া গিয়া পুরুষকে পূর্ণতা লাভ 
করায় ; এবং বিবাহের পর সেইজন্ স্ত্রীর আর স্বতস্ত্রতা থাকে 
না, এবং ব্রত যজ্ঞ উপবাসাদি ধর্মকণ্মের অনুষ্ঠান যাহা কিছু, 
স্বামীই করেন, তাহার অদ্ধাঙ্গিনীরূপা স্ত্রী তাহার কৃত স্ুুকর্ম্ম- 
সমূহের অংশীদারভাবে তাহাদের ফল প্রাপ্ত হন। পতি-পদই 
সতীর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রান্তির প্রত্রবণ। পতির পক্ষে 
ভব-রোগ-শাস্তির জন্য ভব-বৈগ্ভ ভগবানের যে কোন রূপ ব৷ 
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যুক্িব শবণ।গত হইয়া তিনি রোগমুক্ত হইতে পারেন, কিন্ত 
পত্নীর পক্ষে নিজ স্বামী ভিন্ন অন্য “ভব-বৈদ্য” আর নাই। 
পত্বীর ভব-রোগ পতি-ভব-বৈদ্য' ভিন্ন অপর কোন দেবতা 
সারাইতে পারেন ন।; সে উবধধপথ্যাদির ব্যবস্থা স্বামী 
ব্যতীত অপরে জানেন ন।। স্ত্রীর নিকট স্বামী ঈশ্বর । 
“তম্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং৮। পতি-রূপ ভগবান্‌ তুষ্ট থাকিলে 
সমগ্র জগৎ তুষ্ট থাকে । পতি-সেবা-পরায়ণ] সতীর দেহ আদি 
মহাতভক্ত মহারাজ অন্বরীশের হ্যায় ভগব'নের সুদর্শন চক্র 
সতত রক্ষা করিতেছে । ব্যাধগীতা আদিতে তাহার অনেক 
উদ্দাহরণ আছে । 
মহ।ম।য়া ভগবভী--নিজমুণ্ডি-_মাতৃমৃত্তি_-মাতৃজাতি নারী- 
জাতির প্রতি অশেষ কৃপ। প্রদর্শন করিয়া তাহার পরিত্রাণের 
জন্য পতিকেই একমাত্র কর্ত। করিয়া ছুর্গম পথকে সুগম করিয়া! 
দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “দেবী চৌধুরাণীতে” তাহার 
আভাস দিয়াছেন । “প্রফুল্ল দীধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়। বলিল 
__'বলিতে পারি ন।। কখন স্থামী দেখ নাই তাই বলিতেছ। 
স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না * * * * 
বয়স্তা বলিল-_শ্শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; 
কেননা, তার রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, এশ্বধ্য অনস্ত, গুণ 
মনন্ত।” এ যুবতী ভবানী-ঠাকুরের চেলা- কিন্ত প্রফুল্ল নির- 
ক্ষর-_-এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধন্মপ্রণেতারা 
টত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনস্তকে ক্ষুদ্র 
দয়-পিগ্ররে পুরিতে পারি না, কিন্তু সাম্তকে পারি। তাই 
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অনন্ত জগদীশ্বব হিন্লুব হৃং-পিগ্রে সান্ত শ্রীকষ্ণ । স্বামী 
আবও পণিক্ষাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে 
স্বামী ঈশ্ববে আরোহণেব প্রথম সোপান । তাই হিন্দুর মেয়ের 
পতিই দেবতা । অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে এ 
আংশে নিকৃষ্ট ॥ 

ত্য মীক “প্রন সোপান" বলিয়াছেন, যেন দ্বিতীয় ততীয় 
প্রত পনাপন মাবও আছে। স্ত্রীবপনক্ষে “ঈশ্ববে আরো- 
হণেব”মুক্ষিরাজ্য প্রবেশের স্বামী ভিন্ন ছিতীয় সোপান 
বাদ্বর অর নাই, ম্বামীই প্রথম ও দেষ- অদ্বিতীয় 
সোপান ব। দ্বাব। যে স্বামী তাহার “হৃৎপিঞ্তরে” শিক্ষ। 
দীক্ষ। অ পি দ্বাবা সেই অনন্ত ভগলানকে অন্তযুক্ত করিয়া ব। 
অনন্ভভ বেই পুরিয়াছেন,__ভ্ঞান-সূর্য্যের উদ্ভ্বল কিরণ ধাহার 
হৃদয় আলে কিত করিয়াছে,_-ভক্তি-চন্দ্রের স্সিগ্ক কিরণ বহার 
হৃদয়-শোভ। বদ্ধন করিতেছে, আন্তরিক সেবা ভক্তি ছারা স্ত্রী 
স্বামীর সেই হৃদয়-ছ্বার কিঞ্চিংমাত্র খুলিতে পারিলেই শ্রাশার 
সেই হৃদয়ের ধনে ধনী হইবেন-_তাহাতে বিচিত্রত। কি? ইহা 
কিন্ত অনায়াসসাধ্য নহে । স্বামীর কত আয়াস-লন্ধ ধন,__ 
স্্রীরও কত আয়াস-লন্ধ ধন। ন্বামী বহুলায়াসসাধ্য জ্ঞান 
লাভের দ্বার৷ জগংম্বামীর অস্তিত্বে নিজ অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া 
ঘে ধনল[ভ করিপ্নাছেন,_-“যেন ভূতান্যশেষেণ রক্ষ্যস্যা আবন্যাথো 
ময়ি” সুত্রে ঘে আত্মঙ্ঞানধন লাভ করিয়াছেন, স্ত্রী আপন 
স্বামীর অস্তিত্বে নিজ অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া সে ধনের অংশ 
পাইয়া থাকেন। আত্মদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান; কি মানুষের 
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কাছে, কি ভগবানের কাছে--আত্মবলি সর্বশ্রেষ্ঠ বলি। ধন্ম- 
বিরুদ্ধ ভ।ব বা প।প-বেদীর সম্মুখেও বখন এ আত্মণান ঘটে, 
তখন তাহাঁও অসচ্চিত্র নরনরীর মধ্যে অনেক সময় দ্টতার 
পরিচয় দিয়। থাকে । সে দানের মূল্য সং অসৎ সকল লোক 
হদয়্গম করিয়া মোহিত হয়। তবে সংভাবে-_ সাধুভাবে-_ 
ধন্মসঙ্গতভাবে সে দ!নে যিনি দাতা, সে বলিদানে খিশি বলী, 
তিনি সর্বাশ্রে্ঠ । সে দান ও বলির দক্ষিণ। বা পুরস্কারও 
সব্বাশ্রেষ্ট,_-দেবতা-দুলতি । তাহার মহিম। বর্ণনাতীত। 

শ্রীভগবান শ্রাগীতায় (সপ্তম অধ্যায়ে ২১২২ শ্লোকে) 
নলিয়াছেন_-“ঘে হে ভক্ত দেবতারূপ আমার যে যে মৃন্তিকে 
শদ্ধা সহকারে অচ্চন। করিতে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই সেই 
ভক্তে সেই সেই মৃত্তি-বিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি। 
সেই ভক্ত সেইরূপ শদ্ধাযুক্ত হইয়। সেই মুক্তির আরাধনা করে ; 
এবং সেই সেই দেবতার অন্তর্ামিরূপে অবস্থিত আমা কর্তৃক 
বিহিত সেই সকল কামনা বা সিদ্ধি সেই সেই দেবতাবিশেষ 
হইতে লাভ করে ।” 

তিনি শ্রীগীতার় (নবম অধ্যায়ে ১৩ শোকে) আরও 
বলিয়াভেন “হে অস্দ্রন! শৃদ্ধাযুক্ত ও ভক্ত হইয়া ধাহার৷ 
অন্য দেবতা ও ভজন। করেন, তাহারা আমাকেই অবিধিপুর্ববক, 

অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপক বিধি বিনা ) ভজন! করেন ।” 

শ্লতরাং সাধবীস্ত্রীর পক্ষে দেবভাজ্ঞানে পতিভক্তি ও 
্ববান্তঃকরণে পতিসেবা সর্ববফলপ্রাপ্তির হেতু £ ইহাতে সন্দে- 
তের অবকাশ থাকিতে পারে না; উহ] শান্ত্রসঙ্গত । 
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মনুষা-্রীবন কর্তবা-কার্যের সমঠ্রি। কর্তবা অর্থে কর- 
ণীয়_-যাহ1 করা উচিত। আপনার প্রতি, অপরের প্রতি ও 
জগতের প্রতি কর্তব্য-পালন জন্যই মনুষা-জন্ম-গ্রহণ। 

বিবাহ-বন্ধনের পর, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কর্তব্য কি, 
তাহ শান্ত্রকারগণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । সেই নির্দেশ 
অনুসারে চলিলেই উভয়ের জীবনধারণের উদ্দেশ্টাই সফল হয়। 
ব্রক্ষ-আকাশে উড়িয়। যাইবার জন্যই হিন্দু-নরনারীব এই সংসার- 
কন্মভূমিতে আগমন। স্বামী ও স্ত্রী একই পক্ষীর ছুইখানি 
পক্ষ ; এক পক্ষে ভর দিয়! উড়। যায় না; উভয় পক্ষ সবল 
সুস্থ ও পরস্পরের সাহাষাকারী না হইলে ও থাকিলে কাষ্য 
হয়না । ভ্লিতরাং কোনও এক পক্ষ যদি স্বাধীনতা অবলন্-" 
করিয়া অপর পক্ষকে কন্তুন করিয়া বা বাদ 1দয়া উড়িতে যান, 
তবে পতন অনিবাধ্য । শান্ত লিখিত আছে--- 

“বিহিতান্তানন্ুষ্টানাৎ নিন্দিত্গ্ত চ (লবনাহ । 
অনিগ্রহাচ্চোন্দ্রয়ানাং নরঃ পশ্নমুচ্ছতি ॥" 

অর্থাৎ শান্ত্রবিহিত কাধা না করা হেতু ও শাস্ত্রগহিত কাধ্য 
করা হেতু, এবং ইন্দ্রিয়়সংঘম না করা হেতু মনুযোর পতন 
হয়। সেহেতু পতন হইতে রক্ষা পাইতে হঈলে স্বামী স্ত্রী 
উভয় পক্ষই সবল, হস্ত ও সতত পরম্পবের সহায়ক হওয়। 
আবশ্যক । 

স্ত্রীলোকের মনের ও দেহের স্বানাবিক কোমলতা ও 
অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা থাকায় বৃক্ষ লতা ও পশুপক্গী আদির 
মধ্যেও জ্্ীজাতির পুরুষের অধীনতা ও স্বতন্ত্রতা লাভের 
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৩ত্ভীত 2 
অনুপযুক্ত ভাব স্বাভাবিক । এজন্য মনত শাস্ত্রে নির্দেশ 
করিয়াছেন-_ 

“ব।ল্যে পিতৃর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহম্ত যৌবনে । 
পুল্রানাং ভর্তি প্রেঠে ন ভজেহ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥" 

অর্থাৎ স্ত্জ্ঞাতি বাল্যে ও কৌমাবে বা বিবানের পুবেধ 
পিতামাত। আদি গুকজনগণেব, বিবাহের পর যৌবনে স্বামীর, 
ও বাদ্ধক্যে ও বিধবা হইলে পুজ্রাদি অভিভাবকগণের বশীভূতা 
হইয়। থাকিবেন । তিনি কখনই স্বতন্তা বা স্বেচ্াচাবিতা ব৷ 
স্বাধীনতা-অবলম্বন কবিবেন না । 

বিবাহের পর স্ত্রীজাতিব যে সকল নাম হয়, তাহার 
ব্যুৎপশ্তিগত অর্থ হইতে অনেক সময় তাহাদের স্বরূপ বা 
কর্তব্য সূচিত হয়। যথ।__ 

বধু_বধু অর্থে সুচিত হয় যিনি সেবাশুঞ্া্ষা ও গৃহকশ্ঠা 
দ্বারা পতিকে বন্ধন বাঁ বশীভূত করেন $ সেইজন্যই বধূ নাম 
হয়। 

ভার্যা-_ধারণীয়া বা ভরণীয়াভাবে পুকষের আশ্রয়ে খাকেন 
বলিয়। ভাব্য। নাম হয়। 

সত্রী-পতির দোব থাকিলে ব! দেখিলে তাহা আচ্ছাদিত বা 
ঢাকিয়া গোপন রাখেন ব। তাহা প্রকাশ করিয়া স্বামীর 
গৌরবের হানি করেন ন বলিয়া স্ত্রী নাম হয়। 

পত্বী-_বিবাহিতা৷ স্ত্রী; বিবাহিতা ন। হইলে পত্বী বলে না। 

ধন্মপত্বী-_ধন্মের সহায়তার জন্য যিনি পত্বী, বা যিনি 
পতির ধন্মসাধনের সহায়তাকারিণী, তিনি ধম্মপত্বী। "প্রথমা 
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ধন্মপত্বী চ দ্বিতীয়া রতিবদ্ধিনী।” অর্থাৎ প্রথমা স্ত্রী ধন্ম- 
পত্রী, অপর স্ত্রী রতিবদ্ধিনী । 
সহধন্মিণী-অর্থাৎ সহধন্্রচারিণী, ভর্ভার সহিত ধন্মকাম্মের 
অনুষ্ঠানকারিণী । শাস্ত্রসঙ্গতভাবে সন্ত নোৎপাদন ধন্মমধ্য 
পরিগণিত। “পুজ্রার্থং ক্রিয়তে ভার্ষা! পুভ্রঃ পিগুপ্রয়েজনঃ)” 
পু উৎপাদনের জন্যই ভাধ্যার প্রয়োজন, এবং পিগুপ্রাপ্তির 
জন্য পুভ্রের প্রয়োজন । পুত নামক নরক হইতে ত্রণ কনে 
বলিয়! পুজ নাম। 
পতিব্রতা__বিবাের সময় যে উভয় পক্ষের অঙ্গীকার গ্রহণ 
কর' য়, অর্থাৎ উভয়ের শআায্া বা হৃদয় একতাসুত্রে আবদ্ধ 
হইল, টভয়ের কর্তব্য পালন দ্বারা উভয়ের সহায়তা করিতে 
হইবে ইত্া।দি, তাভা যিনি লঙ্ঘন করেন না, ভিনি পতিত্রত। | 
বিষুপুরাণে উক্ত হইফ়াছ্ছে_ 
'“পরুষামদি চোকশ যা দুঈ। বা ক বচক্ষুষ| । 
গ্রুন্নহমুণা ভশ্র,যা নাব' স। পতিবল এ 
অর্থ।ৎ স্ব।মী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধভরে চাহিলে না রঢ়- 
বাকা প্রয়োগ করিলে যে নারী স্বামীর উপর ক্রোধ না করিয়। 
হাস্যমুখে শাস্তনয়নে চাহিয়! থাকেন, তিনিই পতিব্রত। নারী । 
সধবী-. 
পিং ফা নাভিররি মনোবাকৃকাধসংযত। | 
স। ভলোকাশ।প্রেতি সচ্চিং সাধ্বীতি চোচাতে ॥” 
অর্থাৎ যে স্ত্রী নংযতা থাকিয়া মন বা চিন্তাদ্বারা, বাকাদ্বারা, 
কায় বা নিজ্ত শরীরদ্বার। স্বামীর প্রতিকূল আচরণ করেন না" 
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সাধুগণ তাগাকে সধ্বী বলেন। পুকষের পক্ষে পিতলেক- 
আদি প্রপ্তি যেরূণ কাম্য, ন।রীর পক্ষে পতিলেোক ব। ভর্ভ- 
গোকপ্রাপ্তিও সেইরূপ কাম্য । পতিব্রত। সাধবী স্ত্রী পতি" 
লোক বা ভর্টলে।ক পাইবার অধিক।রিণী হন। 

আওর্ভার্তে মুদত। হৃষ্টে প্রে।ঝিতে মলিন। কুশ।। 

মৃন্ধে ভ্রিয়েত যা পতৌ লাধবী জেয পতিত্রতা। ॥৮ 
অর্থ ৎ যে পতিব্রত। রমণী স্বামীর ছুঃখে হুঃখ, ও স্বামীর সুখে 
পথ অনুভব করেন, এবং স্ব্মী বিদেশে থাকা কালে মলিন ও 
বুশ ভাব ধারণ করেন বা ভোগ-ম্থখ ত্যাগে ব্রন্মচষা পালন 
করেন, উহ।কে সাধবী বলে। 

মনু (৫ম অধ্যায়, ১৫৮ শ্লোক) বলিয়াছেন - 

[বশীলঃ কামবুতে। ব। গুণৈর্বা। পরিবজ্জিত | 

ই'পচষাঃ স্্রীয়। স।ধব্য। মততং দেববৎ পরতিঃ ॥, 
অর্থাৎ পতি চরিত্রহীন, কামপ্রবৃত্ত, গুণহীন বা বিদ্যাবুদ্ধি- 
বিহীন হইলেও সাধৰী স্ত্রী পতিকে সতত দেবতার মত সেব! 
করিবে। 

জায় 

« পৃতি ভাধ্যাং মংগ্রবিশ্ত গোতৃত্েতভায়তে | 

জায়ায়াস্তদ্ধি জাযাত্বং বদন্তাং জায়তে পুনঃ ॥” বা 

'“তজ্জায়। জ।য়াভাঠি যদন্তাং জায়তে পুনঃ ।” 
অর্থ।ৎ যাহাতে মনুষ্য অপত্যরূপে জন্মে । ভাব্যাকে রক্ষা 
করিতে পারিলেই পুভ্রকে রক্ষা করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত 
হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে পুজ- 
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বপে জন্মগ্রহণ করবে। এইজন্য পণ্ডিতগণ ভাষ্যাকে জায়! 
বলিয়া নির্দেশ কতিয়াছেন । 

জামি, জামী বা যামি, দাব, উচ। প্রনৃতি শব্দেও একপ 
ক্যুৎপন্তিগত অর্থও আছে । 

বিবাহ _র্থে পবস্পবেব মিলন | বিবাহ ও উদ্ধাহ আদি 
শব্দেব যোগার্থ দ্বাবাও স্ীব আত্মাসহ মিলিত হইয়। স্বামীব 
আম্ম।ব উদ্ধগতি বাঁ ঈশ্বব-সনিধানে গমন সুচনা কবে, এবং 
বিবাহ দ্বাবা উভযেব মআক্মাব মিলনবোধক “দম্পতি” বা 
“জাযাপতি” ইত্যাদি নাম প্রদ হয়। 

প্রাচীনকালে এই সতী-ধশ্ম কোন বই পড়িয়া শিখিতে 
হইত ন।। ইহা পুথিগত বিদ্য। বা ধন্ম নহে । তখন বিবা- 
হেব পুবেবে বালিকাগণ বালাকালেব ব্রত নিয়মাদি পালন 
কবিত, ও নিজ পিতামাতা প্রভৃতিব ধন্ম-জীবন চাক্ষুষ দেখিযা', 
এবং স্বীয় স্বকম্মজনিত গস ক্বাবেব বশবন্তিনী হইয়া তাহাবাও 
এঁ সকল আদর্শ দেখিয়া সতী-ধন্ম শিক্ষা পাইতেন, এবং তাহ। 
পালন কবিতেন। এপ সতীধন্মপালন তখন স্বভাবেই 
হত; তজ্জন্য কোন চেষ্ট। ব। বিশেষ আয়োজনেব প্রয়োজন 
ছিল না। অসতী কাহাকে বলে তাহ! জানাও সম্ভব ছিল না; 
--যেদিকে চাহিতেন, আত্মীয়া পবিত্র। সতীগণের ছবি দেখিতে 
পাইতেন। যৌথপবিবাঁবে কত আত্মীয়। থাকিতেন, সকলেই 
সতী-সাধবী- পতিব্রতা বমণী ছিলেন । তীহাদেব জীবস্ত__ 
জ্বলন্ত হবিই বালিকার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত এবং সেই সদ্‌- 
দৃষ্টান্ত পবম শিক্ষক ছিল। দৃষ্টান্ত অপেক্ষা সুশিক্ষক আর 
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নাই, এবং কুদৃষ্টান্ত অপেক্ষ। কুশিক্ষকও আব নাইঈ। স্তরাং 
সেকালে কুদৃষ্টান্ত চক্ষুতে পড়াব অবসর কম ছিল । ঘে অব- 
বোধ-প্রথার কতই কদর্থ কর। হয়, এবং পুরুষের ন্যায়পরতার 
অভাব ও অভাচারমূলক বলিয়! কথিত হয়, সেই অবরোধ-প্রথা 
কত কুদৃষ্টান্ত হইতে বালিক। ও বমণীগণকে যে রক্ষ। করিত, 
তাহার ইয়ন্তা নাই । 
সং অর্থে যাহা আছে ব। সতা বুঝায়। সাধারণতঃ সং 
শন্দে উত্তম, শোভন ব! ভাল বুঝায়। পুরুষ “সং” বা “অসৎ” 
বলিলে নান! ভাবেৰ গুণ বা দোষ সুচনা করে। স্ত্রীলোক 
সম্বন্ধে “সং” ব। “অসং” শব্দ প্রয়োগ করিলে ষে “সতী” বা 
“অসতী” শব্দ হয়, তাভাতে বিশেষ একটি গণ বা দোষ সাধা- 
বণতঃ বুঝাইয়। থাকে। সেহেতু সতী স্ত্রী অর্থে সাধবী পতি- 
ব্রতা বমণী বুঝায়, এবং অসতী অর্থে পবপুরুষগামিনী,__কুলট। 
ব। বেশ্যা বুঝায় । 
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১। (ক) অতীত আদর্শ নারী । 


৯। শভ্ভী তেল্লী। 

সতী শব্দ ধাহার নাম হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, হিন্দু- 
নারীর সতীত্ব-কিরণ ধাহার সধ্যসম অঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া 
সমগ্র ভারতবর্ষকে পূর্ণ বিমল আলোকে মালোকিত করিয়া 
রাখিয়াছে,__যে আলোক কখনও নিব্বাপিত বা নিষ্প্রভ হইবে 
না বলিয়া এই ভারতবর্ষে সকল স্থানে ব্যাপৃত থাকিয়৷ সতীস্বের 
মহিম| ঘোবণ! করিতেছে ও সতীহ্বের জলন্ত চিত্র ভারত-মহি- 
লার জদয়ে ফুটাইয়া রাখিয়াছে,_সেই শিবজায়া সতীই 
অতীতে ভারতের প্রধান আদর্শ ছিলেন বলা যাইতে পারে । 

ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ মন্ুকন্যা প্রন্ততিকে বিবাহ 
করিয়। তাহার গর্ভে যোলটী অপরূপ সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা 
উৎপন্ন করেন । তাহার মধ্যে ১৩টী ধর্মকে, একটী অগ্নিকে, 
একটা যাবতীয় পিতৃগণকে ও অন্য একটি মহাদেবকে সম্প্রদান 
করেন। মনাদেব সতীনান্ী দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন । 

কথিত আছে পুর্বকালে বিশ্বশ্রষ্টাদিগের যজ্ছে দেবগণ, 
সানুচর মুনিগণ ও অগ্নিগণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। সেই 
সময় প্রজাপতি দক্ষ সেই সভায় গমন করেন। সভাসদ্গণ 
তাহাকে দেখিয়া নিজ নিজ আসন হইতে অগ্নিসহ উথ্থিত হইয়া 
তাহার সম্বদ্ধনা করেন। কেবল ব্রহ্মা ও শিব নিজ নিজ আসন 
ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না। দক্ষ লোকগুরু ব্রহ্মাকে নমস্কার 
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করিয়া তাহার আদেশ লইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। 
শিব তাহার জামাতা হইয়াও তাহার অভ্যর্থনা করিলেন না 
দেখিয়। তিনি ক্রোধভরে ভাহাকে অনেক কটুক্তি করেন, এবং 
ক্রোধে জলস্পর্শ করিয়া শিনকে দেবতাদিগের ঘজনসময়ে 
যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইবার অভিশাপ দেন । শিবের অনুচর- 
গণের প্রধান- নন্দীশ্বর-_দক্ষকে ও যে সকল ব্রাহ্মণ এ সভায় 
থাকিয়া দক্ষের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 
অভিশাপ দেন। তাহাতে ভূগু ব্রহ্মদণ্ডতরূপ কঠোর অভিশাপ 
দেন। মহাদেব পরস্পর এরূপ শাপে সকল পক্ষের বিনাশ 
বিবেচন। কবিয়া নিজ অনুচরগণের সহিত বিমনক্ষভাবে তথা 
হইতে প্রস্থান করেন। তৎপরে বিশ্বত্রষ্টাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ 
হরির পূজা করিয়া! সেই ষজ্জের সহত্র বংসর কাল সম্যক্‌- 
প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেন, এবং পবিত্র প্রয়াগতীর্থে যন্্ান্ত 
স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন । 

শ্বশুর দক্দ ও জামাত। শিবের মধো কলহ চলিতে লাগিল। 
পরে ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির অধিপতি করিলে দক্ষের 
অত্যন্ত অহঙ্কার জন্মিল। তিনি এ গর্ববজন্য রুদ্রসহ ব্রহ্মনিষ্ঠ- 
দিগকে অগ্রাহ্া করিয়া “বাজপেয়” যজ্ঞ দ্বারা যাগ সমাপন 
করিয়! “বৃহস্পতি” নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । সেই 
যজ্ঞে ত্রহ্মধি, দেবধি, পিতৃগণ ও দেবতাদিগের পুজা হইল, এবং 
তাহাদের পত্বীগণও নিজ নিজ স্বামীর সহিত পুঁজিতা৷ হইলেন । 
খেচরগণ আকাশে বিচরণ করিতে করিতে এ বিষয়ে কথাবার্তী 
কহিতেছেন শুনিয়া সতী এ যজ্ঞের বিষয় জানিতে পারেন । 
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এ বজ্ঞস্থলে সমাগত আম্মীয় আম্মীয়া ও অন্যন্য নিমস্ত্রিতাগণকে 
এবং এ যক্রকার্ধ্য দেখিবার জন্য তাহার অত্যন্ত ৎসুক্য হইল । 
অনন্তর তিনি শিবকে াহাকে লইয়া এ যচ্ছে গমন করার 
জন্য অন্নরোধ করা,লন। শিব তাহা শুনিয়া ভাসা সম্বরণ 
করিতে পারিলেন না, এবং ইতঃপুর্ব্রে দক্ষ তাহাকে যে সকল 
কুকথ| বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়। বলেন যে 
তাহার সন্বন্ধবশতঃ সত্তী পিতার নিকট সম্মান ও ভাদর পাই- 
বেন না, এবং স্বামিদ্বেষী ব্যক্তি পিতা হইলেও তাহার মুখ দেখা 
সতী স্ত্রীর উচিত হয় না, এবং সন্মানিত ব্যক্তির আতীয়গণের 
নিকট অসম্মান ও পরাভব সদ্যঈট মরণের নিমিত্ত কল্পিত হয়, 
ইতাদি বলিয়! তাহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন। সতী 
মন্মাহত হইয়া কাদিতে লাগিলেন, এবং বুদ্ধি বিমুঢ় হইয়া পড়ায় 
একাকী পিতৃগৃহে যাইবার জন্য যাত্র! করিলেন । পরে শিবানুচর- 
গণ বৃষেন্দ্রকে অগ্নে করিয়া ভীহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং 
সতীকে সেই বুষে আরোহণ করাইয়া দক্ষের আলয়ে লইয়া 
গেলেন । সতী পিত্রালয়ে যক্ঞস্থলে প্রবেশ করিলেন, কিন্ত দক্ষ 
সতীকে দেখিয়াও কোন প্রকার আদর-যত্র করিলেন না । 
সতীর জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই যজ্ঞকর্তা 
দক্ষের ভয়ে তাহার সমাদর করিলেন নাঁ। সতী দেখিলেন, 
সেই যঙ্জে ভগবান্‌ রুদ্রের অংশ নাই, দক্ষ রুদ্রকে অবজ্ঞা 
করিয়াছেন । স্বামীর ও নিজের এই অপমানে তিনি অতিশয় 
কোপান্থিতা হইলেন । তাহার ক্রোধাগ্রি প্রজ্বলিত হইয়া এরূপ 
ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল, যেন তাহার দ্বারা সমস্ত লোক দগ্ধ 
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€ ভশ্মস।ং ভইয়া গাড়ে । সতীর ক্রোধাবেশ হইবামাত্র দক্ষ- 
বিনাশার্থ তৎক্ষণাৎ সঠীর তেভে কতকগ্ুলা ভূত সমুখিত হইল 
কিন্ত দেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পিতাকে সন্বেধন- 
পূর্বক তাহার শিবদ্ধঝের শিন্দ। করিলেন, এবং শিবমাহাতু। 
কীত্তন করিলেন । দক্ষের দেত হঈাতে নিজ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়! তাহ। অতি কুৎসিতবোধে সেই জনকের সম্মুখই তাহ! 
বিসজ্জন করিবার জন্য- “দাক্ষায়ণী” নাম লোপ করার জনা 
ও ভাশার চাক্ত হইতে উৎপন্ন অঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্য সমা- 
ধিশ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ কবিলেন। তীহার দেহ সমাধি- 
সমুৎপন্ন অনল দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইল ; সতী দেহতাগ 
করিলেন। সতাব অন্ু১রগণ স্ব ম্ব অন্দর উত্তোলন করিয়া দক্ষ- 
সধার্থ উত্থিত হইল । তখন ভূগুমুনি--যে মন্থর দ্বার য্ঞ্রবিদ্ব- 
কাঁরীগণকে বিনষ্ট করা যায়, সেই মন্ত্র উচ্চারণপুব্বক দক্ষিণা- 
শ্িতে আহুতি প্রদান করিলে, সহজ সহজ খভু নামক দেবতা- 
গণ দলবদ্ধভাঁবে উিত হঈয়া সতীর অন্তচরদিগকে প্রহার দ্বারা 
বিতাড়িত কবিেন । 
শিব সতীর দেহত্য।গ ও অন্ুচরগণের পবাজয়-বার্তী শ্রবাণে 
অত্যান্ত ক্রুদ্ধ তইলেন। ক্রোধভরে একটি জট। মস্তক হইতে 
উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, ও তাহা হইতে 
নহাকায় বীরভদ্র উৎপন্ন হইলেন। শিব তাহাকে যজ্ঞসহ 
দক্ষকে বিনাশ করিতে আদেশ করিলেন । বীরভদ্র সেই 
'আদেশমত শিবানুচরগণসহ দক্ষ-যজ্ঞে গমন করিয়া যজ্ঞ ধ্বংস 
ও দক্দের মুণ্ড দেহ হইতে ছিন্ন করিলেন এবং তাহা দক্ষিণাগ্সিতে 
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আনুৃতিবপে অর্পণ করিয়া যন্ত্শালা দগ্ধ কবিয়া প্রস্থান 
করিলেন । 

শিব সতীব মৃতদেহ ন্বান্ধে লইয়া উন্ম্টভ|বে পৃথিবী ভ্রমণ 
কবিতে লাগিলেন। স্ষষ্টি ধ্বংস হয় দেখিয়া বিধুঃ স্বীয় চক্র 
দ্বাব এ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড কবিয়া ফেলিলেন। এই ভাবতবমে 
যে যে স্থানে সতীব সেই শবীবাঁঝয়ন পতিত হইয়াছিল, সেই 
স্থান গীঠস্থান হইয়া বভিযাছে। গীঠস্থানেব সংখ্যা_৫১টি । 

দক্ষনন্দিনী সতী এই প্রকাবে আপনাব পুববদেভ পবি- 
ত্যাগ কবিয়ী পুনবায় হিমালয়-মভিবী মেনকাব গর্ভে গৌবী- 
রূপে জন্মগ্রহণ কবিয়! বু উঠ তপস্যা দ্বাবা প্রিয়তম পতি 
শিবকে প্রনঃ প্রাপ্ু হইয়াছিলেন। 

এই সতী-চরিত্র ভ।রতে সতীত্বেব উজ্জ্বল আদর্শ । ভাবতের 
নানা স্থানে সেই সতীদেভেব অংশসকল পতিত হইয়। তাহা 
মহাপুণা তীর্ঘে পবিণত হইয়া বহিয়াছে। এরূপ কোন পীঠ- 
স্থানে গমন করিলে হিন্দু নবনাবীর মনে স্বতঃই কি এক অপূর্ব 
দেবভাব উদিত হয় ন। £ মনে হয় নাকি সেই দেবী--যিনি 
স্বামীর অপমান সহা করিতে না পাবিয়া--যে দেহ ও যৌবন 
এত প্রিয় এত আদরের বস্তব_তাহা তুচ্ছজ্ঞানে বিসঞ্জন 
করত পতিভক্তিব পবা কান্ঠ। দেখাইয়া গিয়াছেন £ তাহার 
মহিমা এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তিনি জগতেব নমস্থ, 
উপাস্ত ও অনুকরণীয় ? নিশ্চয়ই মনে হয়। সেইজন্য, সেই 
দেবভাব উদ্দীপনার জন্যই, তীর্থ-ভ্রমণ ধন্মজীবন-লাভের অন্য- 
তম উপায় বলিয়৷ কথিত হয়। ভারতের দুর্দিনে সে আকাশে 
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কালক্রমে ধন্মে সংশয় ও অনাস্থারপ কালরাত্রি সমাগত 
হইলেও, এ সকল গীঠস্থ।ন এখনও উল্ভ্বল নক্ষত্রর/।জির ন্যায় সে 
আকাশে ক্ষীণালোক বিতরণ কবত সতীধন্মের পথ প্রদর্শন 
করিতেছে । ইহা ভারতের উপর সেই জগজ্জননীর কৃপ৷ 
বিতরণ ভিন্ন আর কি বল] ঘাইতে পারে ? 

আধুনিক গৃহম্পতিগণ পিতাম।৩1 ও পতি প্রভৃতি গুরুজনের 
প্রতি দেবতাজ্ঞনে ভক্তিপূজা সম্বন্ধে সমালোচনায় শতমুখ 
হন। ধুষ্টতার আধিক্যবশতঃ অনেকে আবার পদে পদে দেব- 
চরিত্র সমালোচনা থে আপনাদের অধিকারের বহিভূতি, তাহা 
বিস্ৃত হইয়া সে সমালোচন[ও করিয়া থাকেন । সেই ভাবে 
সতীর পতিনিষেধ ন। শুনিয়। পিতৃগৃহে গমন দৃষণীয় হইয়া- 


ছিল বলেন। তাহার একমাত্র উত্তর এই হইতে পারে যে, 
পতির নিষেধ ন। শুনিবার ফল-আ'জ্মনাশ, পিতৃনীশ, যন্ঞ- 


নাশ, ধন্মনাশ, সব্বন1শ। ইহাঁও সতীর আদর্শ চরিত্র হইতে 
শিক্ষ। হইতে পাবে। 


২.) ভাল ভ্ভী 


অরুন্ধতী দেবীকে সভীশিরোমণি বলে । ইনি কর্দম মুনির 
কন্যা ; দেবহতি ইহার মাতা; ইনি বশিষ্ঠ খধির পত্বী। ইনি 
পতিতব্রতার কন্মকলে জগতে সতীশিরোমণি হইয়া অশেষ যশো- 
ভাজন হন ; বহুকাল স্বামীর সহিত ইহলোকে অবস্থান করিয়া, 
পরে স্বামী বশিষ্ঠদেবের সহিত নক্ষত্রলোকে অবস্থান 
করিতেছেন । 
৮৭ 


জ্ভাজ 2 


আনুৃতিরূপে অর্পণ করিয়া যন্্শালা দগ্ধ করিয়া প্রস্থান 
করিলেন । 

শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মন্তভাবে পৃথিবী ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। স্থষ্টি ধ্বংস হয় দেখিয়! বিধু, স্বীয় চক্র 
দ্বারা এ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই ভারতবমে 
যে যে স্কানে সতীর সেই শরীরাবয়ব পতিত হইয়াছিল, সেই 
স্থান পীঠস্থান হইয়! রহিয়াছে । গীঠস্থানের সংখ্যা_৫১টি। 

দক্ষনন্দিনী সতী এই প্রকারে আপনার পুবর্দেহ পরি- 
ত্যাগ করিয়ী! পুনরায় হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে গৌরী- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়! বন্ধ উগ্র তপস্যা ছারা প্রিয়তম পতি 
শিবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

এই সতী-চরিত্র ভারতে সতীত্বের উজ্জ্বল আদর্শ । ভারতের 
নানা স্থানে সেই সতীদেহের অংশসকল পতিত হইয়া তাহা 
মহাপুণ্য তীর্ঘে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । এরূপ কোন পীঠ- 
স্থানে গমন করিলে হিন্দু নরনারীর মনে স্বতঃই কি এক অপূর্বব 
দেবভাব উদ্দিত হয় ন। £ মনে হয় নাকি সেই দেবী--যিনি 
স্বামীর অপমান সহা করিতে না পারিয়া_যে দেহ ও যৌবন 
এত প্রিয় _এত আদরের বস্ত-_তাহা তুচ্ছজ্ঞানে বিসঙ্জন 
করত পতিভক্তির পরা! কাণষ্ঠ। দেখাইয়া গিয়াছেন £ তাহার 
মহিমা! এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তিনি জগতের নমস্থা, 
উপাস্ত ও অনুকরণীয় ? নিশ্চয়ই মনে হয়। সেইজন্য, সেই 
দেবভাব উদ্দীপনার জন্যই, তীর্থ-ভ্রমণ ধন্মজীবন-লাভের অন্ত- 
তম উপায় বলিয়া! কথিত হয়। ভারতের দুর্দিনে সে আকাশে 

৮৬ 


ভীত! 


কালক্রমে ধন্মে সংশয় ও অনাস্থারূপ ক।লরাত্রি সমাগত 
হইলেও, এ সকল গীরস্থান এখনও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির স্যায় সে 
আকাশে ক্ষীণালোক বিতরণ কবত সতীধশ্মের পথ প্রদর্শন 
করিতেছে । ইহ! ভারতের উপর সেই জগজ্জননীর কৃপা! 
বিতরণ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? 

আধুনিক ধহম্পতিগণ পিতামাতা ও পতি প্রভৃতি গুরুজনের 
প্রতি দেবতান্দানে ভক্তিপুজা সম্বন্ধে সমালোচনায় শতমুখ 
হন। ধুষ্টতার আধিক্যবশতঃ অনেকে আবার পদে পদে দেব- 
চরিত্র সমালোচনা যে আপনাদের অধিকারের বহিভূতি, তাহা 
বিশ্মত হইয়া সে সমালোচনাও করিয়া থাকেন। সেই ভাবে 
সতীর পতিনিষেধ না৷ শুনিয়। পিতৃগৃহে গমন দুষণীয় হইয়া- 


ছিল বলেন। তাহার একমাত্র উত্তর এই হইতে পারে যে, 
পতির নিষেধ না শুনিবার ফল- আত্মনাশ, পিতৃনাশ, যজ্ঞ 


নাশ, ধন্মনাশ, সব্বনাশ। ইহাঁও সতীর আদর্শ চরিত্র হাত 
শিক্ষা হইতে পারে। 


২২? জন্রভহ্দভভী £ 


অকুদ্ধতী দেবীকে সতীশিরোমণি বলে । ইনি কার্দম মুনির 
কন্া। ; দেবহতি ইহার মাতা; ইনি বশিষ্ঠ খবির পত্ী। ইনি 
পতিতব্রতার কন্মকলে জগতে সতীশিরোমণি হইয়া অশেষ যশো- 
ভাজন হন; বহুকাল স্বামীর সহিত ইহলোকে অবস্থান করিয়া, 
পরে স্বামী বশিষ্টদেবের সহিত নক্ষত্রলোকে অবস্থান 
করিতেছেন । 
৮৭ 


হব্ভীত্ 


“নিমিভনিদান” গ্রন্থে কথিত আছে যে, নক্ষত্রলোকে 
সপ্তষিমণ্ডল মধ্য অরুন্ধতী উদয় হয়, এবং যাহার পরমায়ুঃ 
শেষ হইয়াছে, তিনিই এ নক্ষত্র দেখিতে পান না। হিন্দু 
বিবাহে কুশণ্ডিকাব সময় মন্ত্র উচ্চারণপুব্বক বব নববধূকে এ 
অরুন্ধতী তাব! দর্শন করাইয়া থাকেন । ইহার তাৎপর্য এই 
যে, অরুন্ধতী যেরুপ পতিত্রতাদিগেব অগ্রগণ্যারূপে বশব্ষিনী 
হঈয়াছিলেন, এই নববধূ তাহার পদাঙ্ক মনুসরণ করিয়। সেই- 
বপ পতিরতাধন্মপালন করিয়। পাতিত্রত্যকলভোগ করিবেন । 

“হরিবংশে” চতুস্বিংশদধিকশততম অধ্যায় মাদিতে কথিত 
আছে, পুরে উমাদেবী পুণাকব্রত করিয়া স্বীয় সখীদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । তথায় অদিতি প্রতি দক্ষসুভাগণ, 
লোকমধ্যে পতিত্রতা বলিয়া বিখ্যাত। শচীদেবী এবং রোহিণী- 
আদি, গঙ্গা-সরন্গতি আদির অধিষ্ঠাত্রী দবীগণ, লোপামুদ্রা ও 
যাাঁবা নিজ তেজোদ্বারা জগৎ ধারণ করিয়। আছেন, সেই 
সতীসকল, মঙ্গলময়ী গিরিকুমারীগণ, স্রত্রতা হুতাশনসূতাগণ, 
নক্িপ্রিয়। স্বাহা, যশম্বিনী সাবিত্রী দেবী প্রভৃতি, এবং দেবী 
অকন্ধতী গমন করেন, এবং পুণাকসকলেব শুভবিধির বিষয় 
জানিতে পারেন । উহাতে কথিত হইয়াছে, পুণ্যকব্রতনিবহের 
প্রবর্তন বিষয়ে সতীদলের মধ্যে ধন্মগুণান্বিতা অদিতি ইন্দ্রানী 
ও দেবী অরুন্ধতী কীর্তনীয়া হইবেন। 

উক্ত পুণ্যকত্রতে সতীধন্মের আদর্শ কি মহান্, তাহা অরু- 
ন্বতী দেবীকে বলা হইয়াছে । উহাতে কথিত আছে-_ 

“সতীত্ব ও ধন্মাচরণ ধাহার নিয়ত অভীপ্সিত, তাহার পক্ষেই 

৮৮" 
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পুরাণে পুণ্যকবিধি কীন্তিত হইয়াছে ; কারণ, যাহার! অসতী, 
দ্রান, উপবাস, সদনুষ্ঠিত ধর্মকার্ধ্য ও পুণ্যকসকল তাহাদের 
পক্ষে নিক্ষল। ব্যভিচারদোষে পুণ্যকফল নষ্ট হয়, সুতরাং 
যাহার! ব্যভিচারছুষ্টা অথব। ভর্তাকে বঞ্চনা করে, তাহার! 
পুণ্যকফল প্রাপ্ত না হইয়। নরকে গমন করে । ধাভারা স্বামী 
ভিন্ন অপর কাহাকেও জানেন না,__ধন্মে ধাহাদের একান্ত শ্রদ্ধা 
এবং সতীপথই ষাহাদের একমাত্র আশ্রয়, সেই স্শীলা পতি- 
দেবত। সাধ্বীরাই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন । অপিচ ধাহার৷ 
বাকৃদুষ্টা নহেন, শৌচযুক্ত। ধৃতিমতী, শুভত্রতা ও নিয়ত সাধু- 
বাদিনী, তাহারাই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ভর্ত1 দীন- 
দশাপন্ন, ব্যাধিত অথবা পতিত হইলেও, স্ত্রীর তাহাকে কোন- 
রূপেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, ইহাই সনাতন ধরন্দ। পতি 
নিগুণ অকাধ্যকারী অথব। পতিত হইলেও সতী স্ত্রী তাহাকে ও 
আপনাকেও তারিতে পারে! পণ্ডিতগণ বেদে বাকৃতুষ্টা স্ত্রীর 
প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, কিন্তু যোনিহ্ষ্টার কোন প্রায়- 
শ্চিত্তই নাই, তাহাকে চিরকালের জন্য অধঃপতিতা বলিয়াই 
জাশিবে। যে স্ত্রী সাধুদিগের গতি কামন। করে, তাহার পক্ষে 
পতির ইচ্ছানুসারেই ব্রত ও উপবাসাদি কর! কর্তব্য ; যেস্দ্রী 
যোনিছুষ্টী সে পুনঃপুনঃ তির্ধ্যগ-যোনিতেই প্রেরিত হইয়া 
থাকে, এবং সহজ কল্লান্তরেও সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। 
যদি কোন অসতী স্ত্রী দা মন্ুষ্যজম্ম গ্রহণ করে,সে নিতাস্ত 
ছুশ্মেধা ও কুন্ধুরাশন! হয়। সাধুরা ভর্তাকেই স্্রীদিগের দেবতা! 
বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন ? ভর্তা যাহার উপর তুষ্ট, সেই ধর্্দ- 


৪ ৮৯ 


শতীত ? 


চারিণী সতী। ধাহাদের মন সদ্ভাবসহকারে পতিকেই ব্যব- 
স্থিত এবং ধাহার! বাক্য দ্বারা অথবা মনোদ্ধারা পতিকে অতি- 
ক্রম করেন না, পুণ্যকর্ম্মগণ কর্তৃক পুণ্যকবিধিতে তাহাদেরই 
পুণ্যকফল উদাহৃত হইয়াছে।” 

তৎপরে সতী স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়। দিবসের মধো উক্ত 
ব্রত ও উপবাসাদি পালনের জন্ত কি কি কার্য্য কিকি ভাবে 
করিবেন, তাহা বণিত আছে। 

উহার একটি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে-_ 

“আমি যেন ভর্তার কল্যাণকারিণী হই, ধনের অপব্যয় না 
করি, গুণশালিনী, পতির সহিত ধন্মযুক্তা ও বরহেতু স্বামীর 
দাসী সদ্বশী হই। কর্ম, মন অথবা বাক্যদ্বারাও কখন যেন 
পতিকে অতিক্রম না করি, এবং রুষ্টা হইলেও যেন তাহার 
বশবত্তিনী থাকি। আমি যেন সপত্রীদিগের উপরে থাকিয়। 
মনোহররূপশালিনী, শ্ুভগা, পুত্রবতী, অন্নাদি-দানে মুক্তহস্তা, 
গুণবাদিনী এবং সর্ধপ্রকারে অদরিদ্রী হই আমার পতি 
যেন স্থুমুখ, মত্প্রতীক্ষ, নিত্যমন্তক্ত, মন্মতি ও মদ্গতি হন; 
আমাদের উভয়ের প্রীতি যেন চক্রবাকমিথুনের অনুরূপা হয়, 
এবং মনোবিরাগ না হইয়া! যেন মঙ্গলই হইতে থাকে । যাহার। 
পতিভক্তি দ্বার উৎকর্ষ লাভ করত পিতা ও ভর্তা উভয়ের 
কুলকেই পবিত্র করেন, এব" ধাহাদের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ধৃত হইয়া 
আছে, আমি যেন সেই উত্তমা সাধবীগপণের লোকে গমন করি। 
ধাহারা আমার সাক্ষিত্বে নিযুক্ত আছেন, সেই ভূমি, বায়ু; জল, 
আকাশ, অগ্লি, অন্তরীক্ষ, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি মহান্‌ অহঙ্কার ও 
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মুনিগণ যেন আমাব ব্রত ও ভক্তিকে স্মরণ করেন। যে প্রাণি- 
কম্মনিরত সন্তাপি অভিমানী জরায়ুজাদিসম্বন্ধ ভূতগ্রামকর্তৃক 
দেহীদিগের এই ভৌতিক বিধি আরব্ধ হইয়াছে, এই সর্র্বসংস্থ 
ভুতগণ আমার আচরিত ব্রত ও ভক্তির সাক্ষী থাকুন। পুণ্যের 
সাক্ষী চন্দ্র ও আদিত্য, যম, দশদিক ও আমার মন, মদীয় 

ব্রত, ও নিশ্চয়ের বিষয়ে সাক্ষী থাকুন ।” 
এই সভী-ধর্মমন্ত্র ষে কত গভীর, গৃঢ় ও উন্নতিকারক অর্থ 
হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহ বলা ষায় না। সতীত্ব ধশ্মের 
আকরে ষে কত অমূল্য মণিমাণিক্য নিহিত আছে, তাহার 
মন্তা নাই। হায়! আজ কাচের অন্বেষণেই অনেকে ব্যস্ত ; 
প্রকৃত কাঞ্চন বা মণি খুঁজে কে ? নকলেই প্রায় সকলে মুগ্ধ, 
আসলের আদর কোথায় ? তাই নাট্যকাব খেদে ও ক্ষোভে 

বলিয়াছেন-__ 
কি দিন পঃডেছে বিষম কাল। 
যে দিকে চাই খালি জাল ॥ 
জাল কত্ত। জাল গি্লি, শালগেবাম আব পীবেব ছিন্নি, 
গলাঘ পৈতে দিযে মুচি চালাচ্ছে বামনী চাল ॥ ইত্যাদি” 
ভগবতী উমাদেবী অরুন্ধতীকে পুণ্যকব্রতকথার মধ্যে 
কহিয়াছিলেন যে, নাবী নিজ শরীর শোভা স্বামীর তৃপ্তির 
জন্যই কামন। করেন। অঙ্গের শোভাসম্পাদন জন্য আজ 
জগৎ লালায়িত। কত সুগন্ধি তৈল সাবান আদি এই দেহ- 
শোভাসম্বর্ধনী দেবীর বেদির সম্মুখে নিয়ত বলি পড়িতেছে ; 
অথচ প্রকৃত শোভা লাভ হইতেছে না। সতী স্ত্রী উক্ত পুণ্যক- 
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ব্রতে কথিত বিধিনিষেধ দ্বারা কেশ, শিরোরোগ শন্চ মস্তক, 
জর, কর্ণ, নাসিকা* নয়ন, ওষ্ট, দন্ত, মুখমণ্ডল, স্তন, কশোদর, হস্ত, 
নিতম্ব, স্থৃম্বর ব। বাক্যেব মধুরতা৷ ও চরণ, অর্থ।ৎ সর্ববগা7ত্রর 
অতুল সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হতে পারেন, এবং শুভবন্ধুমতী ও ভর্তার 
প্রণষিণী হইয়া সপত্ীদিগের উপর আঁধিপত্যল।ভ করিতে 
পারেন । আজকাল কেশতৈলের ত বহুল প্রচার ও ব্যবহার 
হইতেছে ; রন্ধানে নগ্নিতাপে শিবোবোগের অভিযেগ ত ঘরে 
ঘরে শুনা যায়। সে অবস্থায় উক্ত পুণ্যকব্রতে যে নিয়ম বণিত 
হইয়াছে, তাহ পালনে পরীক্ষা করিয়! দেখিলে ক্ষতি কি? 
উহাতে আহার গুষধ ছুইই হইতে পারে। ফললাভ মনোনত 
বদি নাও হয়, তাহা হইলেও বর্তমানে কেশ ও মস্তক জন্য যে 
ব্যবস্থা হইতেছে, ভাহা অপেক্ষা মন্দ ফললাভের সম্ভাবনা নাই । 
দেবী ভগবতী বলিলেন-_-“হে ববে অরুন্ধতি ! ষে পুণ্যকব্রত- 
সমূহ দ্বার শরীর পরন্ুখপ্রাপ্তিফোগ হয়, তুমি ইহাদের সহিত 
তাহ। শ্রবণ করা হে শুচিব্রতে ! বে পতিত্রতা স্ত্রী কৃষ্ণাষ্টমীতে 
উপবাস বা ফলমুল ভোজন করত ব্রান্ষণকে এক ভোজন 
প্রদান করেন, এবং শুক্লবস্থপরিধান করত শুভাচারসমস্বিতা 
হইয়া সম্বৎমর কাল গুরু ও দেবগণকে পুজ। করিয়। দ্বিজাতিকে 
গোপুচ্ছরজ্জুরচিত চামর ও ধ্বজ ও যথাশক্তি মিষ্টান্ন প্রদান 
করেন, তাহার কেশকলাপ কুটিলাগ্র, তরঙ্গায়মান ও শ্োণি- 
দেশাবলন্বী হয়, ও তিনি ভর্তার প্রিয়তম! হন। ফে সতী স্ত্রী 
স্বায় মস্তককে পরসুখপ্রাপ্তিযোগ্য করিতে চাহেন, তিনি শ্রীফল 
ও হুপ্ধমিভ্রিত আমলক দ্বারা মস্তক প্রক্ষালন করিবেন, এবং 
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গোমুত্র ভক্ষণ ও শিরঃস্সানে মিশ্রিত করিবেন হে বরবণিনি ! 
কৃষ্ণপক্ষীয়। চতুর্দশীতে এইব্ূ্‌প বিধি আচরণ করিলে বৈধব্য- 
বজ্জিতা স্ভগ। ও বিজ্বর! হয়, ও তাহ্থার শরীর কখনও শিরে- 
রোগ দ্বার! সন্তপ্ত হয় না ।” 

আজকাল অনেক পিতামাতা কন্ঠাকে সৎপাত্রগত। করার 
জন্য শিক্ষার মধ্যে সঙ্গীতশিক্ষা প্রদান করেন। ন্ুতরাং 
কন্ার স্ুন্বর লাভ জন্য তীঙ্নারা কম্যাকে উক্ত পুণ্যকত্রতনিদ্িষ্ট 
নিয়ম পালন করাইয়া দেখিতে পারেন । উহাতে উক্ত হই- 
যাছে-“ঘে সতী স্ত্রী বাক্যের অতিশয় মধুরতা কামনা করে, 
সে সংবৎসর অথবা এক মাসও লবণ বজ্জন” করিবে, ব্রাহ্গণকে 
সদক্ষিণ লবণ দিবে ; তাহ! হইলেই সেই বরবণধিনীর বাক্য শ্রুত 
বাক্য অপেক্ষা! শতগুণ মধুর হয় ।” 

ভগবতী উমাদেবী অবরুন্ধতীকে এ ব্রত সম্বন্ধে আরও 
বলিয়াছিলেন-- “হে কল্যাণি ! যে পতিত্রতা। স্ত্রী কর্কশ বাক্য 
দ্বারা সকলের মন্্ছেদিকা, বুধবারে ভোজনবজ্জিতা ও ক্ুক্ষ- 
ভাষিনী না হয়, এবং নিয়ত শেষভোজনা, শৌচান্বিতা, শ্বশ্রা ও 
শ্বশুরের শুশ্রধা-নিরতা, ভর্তদেবতা এবং সত্যধন্মগুণান্বিতা 
হয়, হে সতি! তাহার ব্রত বা উপবাসের আবশ্যক কি ?” 

তৎপরে বিধবাদিগের কর্ঠব্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-__ 

“হে গ্ুমধ্যমে সতি ! যদি কোন সতী স্ত্রী দৈবযোগে বিধবা 
হয়, তাহার পক্ষে পুরাণে যে ধন্ম উক্ত হইয়াছে তাহ বলিতেছি, 
তাহা শ্রবণ কর। হে শুভে ! বিধবা স্ত্রী সাধুদিগের ধন্ম ্মরণ 
করত সঙ্কল্প দ্বার! ম্ৃণ্ময় বা চিত্রস্থ পতি-প্রতিকৃতি স্থাপন করত 
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পূজা করিবে। সেই সুব্রতা নারী ব্রত উপবাস বিশেষতঃ 
ভোজন কালে সেই প্রতিকৃতিব স্থানেই নিয়ত অনুজ্ঞা লইবে। 
যে বিধবা পতিকে অতিক্রম ন। কবে, সেই পতিব্রত| শার্ডিলীর 
হ্যায় ভর্তলোকে যাইয়া সতত ন্ূর্যেব ন্যায় প্রকাশ পাইতে 
থাকে ।” 

দেবী পাববতী এই পুণ্যকব্রত করিয়। বিঞুণ হইতে অভিন্ন 
গণেশকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন । 

বশিষ্ঠদেবেব যোগ্য স্ত্রী দেবী অরুন্ধতী । জ্ঞান, ভক্তি ও 
প্রেম আদিতে অসামান্যা শা হইলে, বশিষ্ঠদেবেব অদ্ধাঙ্গিনী 
হইবার ন্তায় অতি প্রবল ও অতি বিবল সৌভাগ্য অঞ্জন করা 
অসম্ভব । ক্ষমা ও সহিকুণতাৰ অবতাবৰ আদর্শ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ- 
দেব? তাই শত পুক্রশোকরূপ অতি নিদারুণ পবীক্ষায় অরু- 
ন্ধতী দেবী স্বামীব সহিত স্বামীর ন্যায় অচল অটল থাকিয়া 
অশেষ কান্তি রাখিয়া গিয়াছেন ; ও তাই তিনি এক্ষণে সতী- 
শিবোমণি ও প্রাঙঃম্মবণীয়। ভইয়। বহিয়াছেন । তাহাব সমগ্র 
গুণরাশি বর্ণনা কব! ক্ষুদ্র মনুষ্যের অসাধ্য । স্ষষ্টিকর্তার স্থষ্ট 
আকাশতলের একটি নক্ষত্রের, বা সাগরকূলেব এক কণা বালু- 


কার, বা নিভৃত প্রান্তরে আপনি প্রম্ফটিত একটি অতি ক্ষুদ্র 

পুম্পের সমস্ত গুণ বর্ণনা কর! দুঃসাধ্য বা অসম্ভব। সকলই 

যেন অনন্ত জ্ঞানের প্রজ্রবণ। মনুষ্য, নিজ শক্তি অনুসারে 

তাহ! হইতে অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া, ও সেই স্থষ্টিকর্তা অনন্ত 

জ্ঞানময়কে অনন্ত দয়াময় বলিয়া উপলব্ধি করিয়! ধন্য হইতে 

পারে। তিনি তাহার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দ তাহার সৃষ্ট 
৯৪ 
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ওই জগতে মনুষ্যকে উপলন্ধি করাইবার জন্য জগতের প্রতি 
পদার্ধে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকিয়া বিরাজ করিতেছেন । 
তাই তাহার নাম তান্তি প্রিয় ও ভাতি;_তাই তিনি 
সচ্চিদানন্দ :₹__তাই তিনি অনন্ত দয়াময় ;$ তাই তিনি জীবের 
প্রতি অহেড়ুক কপাসিম্ধু। 


৬০: সীত্ভাছেলী £ 

লোকমাতা কমল! বিষুরূপী শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় সহায় 
হইয়া সীতাবাপে ভারতে অবতীর্ণ হন। সীতা অর্থে লাঙ্গল- 
পদ্ধতি বা! লাঙ্গলের রেখা । মিথিলারাঁজ রাজন্বি জনক পুজ্র- 
কামনায় যজ্ঞেব ভূমি খনন করিবার কালে লাঙ্গলের ফলাতে 
' তাহাকে প্রাপ্ত হয়া লাঙ্গল পদ্ধতি বা রেখার নামে এ কন্যার 
নাম সীতা রাখিয়া তাহাকে কন্যার স্তায় লালন পালন করিয়া- 

ছিলেন। সেহেতু াহার অপর একটি নাম জানকী । 
সীতাদেবী বূপে ও গুণে অসামান্যা ছিলেন । তাহার 
অসাধারণ পাতিত্রত্য ব্রত স্মরণ করিলে অধুনা উপকথা বলিয়াই 
মনে ভইতে পারে৷ বাস্তব জগতে সে দৃশ্য অতীব বিরলহেতু 
পাশ্চাতা দেশে সে চরিত্রচিত্র কবিশ্রেষ্ঠ বাল্সিকীর উদ্ভুট 
কল্পনা-প্রসৃত বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে 
সে পবিভ্রতম চিন্্র স্বপ্নের অগোচর হইলেও» এই পুণ্যভূমি 
তারতের গগনতলে অসস্তবও সম্ভব হইয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও 
যাইবে । সীতারূপা লোকমাতা লক্ষ্মীর নিজ প্রতিকৃতি ভারত- 
ললনাকে অলৌকিক শিক্ষাদান পৃথিবীর মধ্যে অপর দেশে 

৯৫ 


৩নত্ডীঞ ? 
প্রকৃতই অসম্ভব। সতীধন্মের জ্বলন্ত জীবন্ত ছবি ভারতে চির 
অঙ্কিত রাখার জন্যই সীতাঁদেবীর ভারতে আবির্ভাব। ম! 
আমার চিরছুগ্রখনীভাবেই এই ধরায় জীবন কাট'ইয়া 
গিয়াছেন। মা আমার চিরদুঃখিনী সাজেই সাজিয়া গিয়াছেন। 
জীবন-রঙ্গালয়ে এ অভিনয় কত স্থন্দর, কত শিক্ষাপ্রদ, কত সুখ- 
কর, কত মনোহর, কত পবিত্র তাহ! লেখনী-মুখে প্রকাশ করা 
সম্ভব নহে । এ সংসার অনিত্য, মনুষ্যজীবন মাত্র পরীক্ষা 
শ্রেণী,_এই মন্থুধ্যলোকে হরিপ্রিয়! লক্ষ্মীর, স্বরূপমৃত্তি নারী- 
দুত্তি পরিগ্রহ করিয়। ধাহারা আমিবেন, তাহাদের পতিরূপ দেব- 
তার কায়মনোবাক্যে পুজা ও সেব! করাই সনাতন ধম্ম__এই 
ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি প্রকট হইয়াছিলেন। সংসাঁর- 
কাননে কি ভাবে জীবনযাপন করিলে, _শত সহস্র ছুঃখের ' 
মধ্যেও সতীধন্ম পালন কি ভাবে করিলে- মনুষ্য জন্মগ্রহণ 
সফল হয়,__তাহাই তিনি নিজ জীবনের পদে পদে দেখাইয়া 
উচ্চতম আদর্শ রাখিয়। গিয়াছেন। আদর্শ সতীনারীর প্রকট ও 
অপ্রকট উভয় লীলাই অমর কবি বাল্সিকীর রচনায় দীপ্ত দিবা- 
করের আলোকের ন্যায় ভারত-গগণে চিরকাল দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে ও রহিবে। এ লীলা সেই দ্বিতীয় যুগে__ত্রেতাযুগে 
-__কত সহস্র বংসর পূর্বে হইয়া গেলেও, সুর্যের ন্যায় লোক- 
প্রকাশক ভাবেই তাহ! এক্ষণেও অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, এবং যাবচ্চন্ত্র- 
দিবাকর অক্ষুপ্ন থাকিবে । পরধুগে অর্থাৎ তৃতীয় বা দ্বাপরযুগে 
ভগবান্‌ বিষণ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়! নরাবতার অঙ্জুনকে 
ভগব্দগীতায় (নবম অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে) “অনিত্যং 
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আভখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজম্ব মাম্” ভর্থ।ৎ “অনিত্য অস্ুখ- 
কর ইহলে।কে আসিয়া আমার ভজন কর” বলিয়। জগংকে যে 
শিক্ষা-_যে অমূল্য শিক্ষ। দিয়! গিয়াছেন, সীতাদেবী সেই শিক্গ 
নারীগণকে দিবার জন্য-_জীবনে কি ভাবে সেই শিক্ষামত 
কার্য করিতে হবে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য-_ইঈহধামে 
আসির়াছিলেন। নিজ জীবনে পদে পদে অতি দুঃসহ শোক- 
হঃখের মধ্যেও কি লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া! নারীগণ চলিবেন, 
তাহাই নিজে দেখাইয়া অতুলনীয় আদর্শ রাখিয়। গিয়াছেন। 
প্রকৃতই দয়াময়ী মা ভগবতীর ভারতের প্রতি দয় অতুল। 
তাই তিনি নারী-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া! আসিয়া, নারীজাতির 
আদর্শ ব্াখিতে অশেষ ক্লেশ সম্থ করার অভিনয় করিয়া 
গিয়াছেন। পদে পদে শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই জগতে 
জন্মগ্রহণ বা জীবনধারণ অনিত্য $ এই লোক-_ইহলোক__ 
অন্থুখকর বা শতসহত্রছুঃখে পুর্ণ সংসারের যাবতীয় বস্ত ও 
ব্যাপার অনিত্য, অস্থায়ী-_আজ আছে কাল নাই,__“কত 
আসে যায়, হাসে কাদে গায় এই আছে আর তখনই নাই” ; 
_ ন্থতরাং এই অনিত্য দুঃখের সংসারে-_এই অনিত্য জন্মগ্রহণ 
করিয়া ভগবান্-রূপ পতির ভজনা কর ; _পতিই সত্তীর পরম 
দেবত। ৮_তাহার পুজা ও সেবা করাই নারীর পরম ধর্ম; 
সংসারের দুঃখে বিচলিত হইয়া কর্তব্যপথ হারাইও না, ভ্রান্ত 
সুখের অন্বেষণে অভ্রান্ত পতি-সেবা-সুখ ও ধন্ম হইতে বঞ্চিত 
হইও না ;--রাজদুহিতা হইবার শ্খও অনিত্য, সসাগরা 
পৃথিবীর অধীশ্বরের পুভ্রবধূ বা রাজমহিষী হওয়ার স্থখও অনিত্য, 
১০ ৯৭ 
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_জীবনই অনিত্য ; সবতরাং তাহাব মধ্যে চৌদ্দ বসর€ নিত্য 
ও তুচ্ছ, সে সময়ের রাজরাণীর ন্ুখে সুখী বোধ করা বা বন- 
গমনের দুখভোগ করা উভয়ই সমান অনিতা ও তুচ্ছ £_ 
দুর্বৃত্ত দ্বার লাঞ্ছিতা__অপহ্ৃতা হইলে লক্ষেশ্বরের ন্যায় 
তাহার অতুলবিভবের প্রলোভনও তুচ্ছ ও অ্নিত্য,- -সতীধন্ম 
পালনই সর্বাপেক্ষা আদরণীয় ও সুখকর ; সে ধন্মে থাকিলে 
ছুঃখ-রজনী প্রভাত হইবেই ও তাহাও অনিত্য ; এ নাবী-জীবন- 
তরির কর্ণধার স্বামীই একমাত্র লক্ষ্য, ও তিনিই অনায়াসে বা 
আয়াসসাধ্য হইলেও সে আয়াস স্বীকার করিয়া এ জীবন-তরি 
অকুলপাথার হইতে চিরশান্তিময় কুলে পঁহুছাইয়া৷ দিতে পাবেন, 
_ স্বামী-দেবতার অসাধ্য কিছুই না । স্বামী দ্বারা! পরিত্যক্ত 
হইলেও স্বামী রাজধন্ম-_প্রজাবঞ্জন ও পালন জন্য কর্তব্যবুদ্ধিতে 
যাহা করিবেন তাহা! কখনই দোষাবহ নহে ;__সেই বুদ্ধিবশে 
চালিত হইয়া নিজপ্রাণে সন্দেহের লেশমান্র না থাকিলেও 
রাজকর্তব্যপালন জন্য অনল-পরীক্ষায় অনলকুণ্ডে সমর্পন বা 
বনবাসে পরিত্যাগ করিলেও তাহা নিন্দনীয় নহে, ইত্যাদি 
জ্লন্তভাবে জগৎকে দেখাইয়া নিজ কর্তব্কম্্ অতি নির্দোষ- 
ভাবে-__পবিভ্রভাবে-_-নিঃম্বার্থভাবে-_-নিকষ।মভাবে পালন 
করিয়া পুনরায় অমরধামে-_নিজ আবাসে- বৈকুষ্ঠে_ চলিয়া 
গিয়াছেন। মা'র জগতের, মা'র এ ভারতের প্রতি, হিন্দুনারীর 
প্রতি, এই অসীম দয়ার বিষয় স্মরণ করিলে নয়ন কি অক্রপূর্ণ 
হয় না? ভক্তিভরে বলিতে কি ইচ্ছা হয় না_ 
“ কলাতীতা৷ ভগবতী স্বযং নীতেতি সংজতা | 
৪৮” 
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উৎপধঃ পরাগ | চ শ্রীরাম: পুরুষোত্বমঃ ? 1” 
(দবধি নারদের ম্যায় সেই পরমপিতা। পরব্র্ধ দয়ার অবতার 
সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্তবে বলিতে ইচ্ছ! হয় না 
“ জগতামাধিস্ভৃত৷ যা »। মানস! গৃহিণী তব ?।+ 
সাতারামলীল! কি সেই মায়াধীশ ও মহামায়ার অলৌকিক 
লীলা! নহে? সামান্য মানুষ মানুধী কি সেই ত্যাগের--সেই 
কর্তব্য পালনের আদর্শ দিতে পাবে? 
“ মিথিলাধিপতেঃ কন্তা ধ! উত্ত। ব্রঙ্গবাদিভিঃ | 
স। বর্গ বগ্ঠাবতধং স্থবাণাং কার্ষ্যনিদ্ধয়ে ॥ 7 


ইহা কি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ডা হয় না 
স্ববগণেব কার্ধ্যসিদ্ধির জন্য অবতীর্ণ হইয়া মা আমার কি 
অভূতপূর্ব আদর রাখিয়া যান নাউ $ যাহা এক্ষণে কল্পন'য় 
আন। শ্বকঠিন, তাহ। কার্যে পবিণত করিয়া দেখাইয়া যাওয়া 
কি সামান্ঠা মান্ুবীব কার্ধ্য £ মহামায়া--ব্রহ্মবিষ্া-_মানুষী* 
তন্ধস্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই, সেই অলৌকিক 
সতীত্ব-দৃষ্টান্ত ভারতের ভাগ্যে দেখ! সম্তব হইয়াছিল। একদিন 
এমন ছিল, ঘখন ভারতেব মসৌভাগের অন্ত ছিল না। আর 
আজ ? সতীব্বের পুর্ব আদর্শ বিস্মৃত হইয়া আজ ভারতের 
ছুর্ভাগ্যেরও অস্ত নাই । 

“সীতা! রামময়জীবিতা।৮ মল প্রাণ দেহ সবই রামময়। 
লঙ্কা হইতে হনুমান্‌ সংবাদ আনিয়! শ্রীরামচক্দ্রকে বলিলেন-- 
“দেখিয়া আসিলাম শ্ন্যদেহই পড়ি রহিয়াছে $ মন-প্রাণ 
আত্মা সব আপনার পাদপন্পে সমপিত। যম আসিয়া প্রাণ- 
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হীন শুন্য দেহ দেখিয়া লইতে পাবিতেছেন ন1।” এ চিত্র 
মানস-পটে অস্কিত কবিলেও জীবন ধন্য হয় । 

মহামায়া ভগবতী মানবদেহে সীতারূপে সংসার-ক্ষেত্রে 
আগমন করিয়া মাযাঁবীর ছলনায় পড়িয়াছিলেন--এই ছি 
দেখাইয়া এক অভিনব লীল! প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। স্বর্ণ, 
রজত, ষণি, মুক্তা-_রাজ-চক্রবস্তীঁ দশরথের গৃহে যাহা ছিল, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। সেএশ্বর্যোর ফে সীমা ছিল না, তাহা 
তাহার সাধারণ প্রজাগণেব এশ্বর্যের কথা পড়িলেই বুঝা যায়। 
রাজ! দশরথের রাজত্বকালে প্রজাগণ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিয়া 
নিত্য নিত্য এঁ স্বর্ণপাত্র পরিত্যাগ করিত। শ্রীরামচন্দ্র রাজা 
হইলে প্রজাগণ প্রত্যহ ভোজনান্তে স্বর্ণপাত্র পরিত্যাগ করিতে 
না পারায়, এক একদিন অন্তর পবিত্যাগ করিত । ইহাতে 
অনুমিত হইয়।ছিল বাজ ক্রমে নির্ধন হইতেছিল। বোধ হয়, 
লক্ষ্মীর প্রতি অনাদর দেখাইলে নারায়ণও নিস্তার পান না, 
তাই' রাম-রাজ্যেও ধন-হ্বাস প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহ! হউক, 
সেই অতুল এশর্ধ্য তুচ্ছ বোধ করিয়া খিনি সাররত্ব পতি-বত্ 
সার কণিযা তাহার সঙ্গে বনবাসিনী হইয়াহিলেন, একটা “স্বর্ণ- 
মুগ” তাহার নিকট কিছুই লোভনীয় বস্তু হিল না'। তবে তাহা 
পাইবার জনা কেন শ্রীরামচন্দ্রকে ও পরে লক্গবণকে পাঠাইলেন, 
ও রাবণ-কর্তৃক অপহৃত হইলেন £? 

মা আমার ভারতললনাগণকে এই শিক্ষা দিয়াহিলেন-- 

“হে সতীগণ ! এই সংসার-অরণ্যে আসিয়া যেন তোমরা 
ববর্ণরূপ মুগ অন্বেধণে তোমাদের পতিগণকে উত্চেজিত করিয়। 
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গহনতর স্য।নে প্রেরণ করিও নী। এ সংসার-কাননে আমি 
সীতা তোমাদের মন-ম্বরূপ 1 মনের স্বামী রামজপ বৈরাগ্য, 
ও বৈরাগ্যের চির-অন্ু১র সহোদর লক্ষ্পণরূপ বিবেক 1 ন্বর্ণগ্ূপ- 
মৃগ পাপ-প্রলোভন। পাপ-প্রলোভন মনে উদিত হইলেই, 
এবং তাহাতে বি”মাহিত হইলেই, প্রথমে বৈরাগাকে বিদায় 
দিতে হইবে ২ তৎপরে সঙ্গে নঙ্গে বিবেককেও বিসঙ্জন দিতে 
হইবে। ্বর্ণম্থগরূপ অসার সুখের লালসায় মনেত্র এই সকল 
রক্ষককে পরিত্যাগ করিলে, পাপরূপ রাক্ষম রাবণ নিশ্চয়ই 
মনকে অপহ্ত করিয়৷ তাহার ছুর্ভেদ্য পুরীতে লইয়া! গিয়া বন্দী 
করিয়া রাখে । তখন মনের পুর্ব তলঙ্কার--শ্বধ্য সকল-_ 
একে একে পতিত হইয়া ঘায়। বিবেক-লক্ষণ মন-সীতার 
পদের অলঙ্কার-_নুপুর- মাত্র চিনিতে পারেন $ কারণ মনের 
পাদের গতিই তিনি সর্ববদ| নিরীক্ষণ করিতে অভ্যস্ত থাকেন | 
পাপাপহত মন বাহ্যতঃ অশোক-কাননে -"বস্ততঃ শোকশকানন 
মধো-অবরুদ্ধ থাকিয়া পাপের উত্তেজনাজপ চেড়িদল দ্বারা 
নিয়ত নিপীড়িত ও অশেষ ছুর্গতিগ্রাস্ত হয় । পরে পূর্বকৃ 
পুণ্যবূপ বিভীষণের বন্ধুতায়,_মহাবিক্রম সদ্‌গুরু মহাবীরের 
সাহাযো-__-গুরু-অনুগ্রহরূপ সৈম্যদলের আঙ্গুকুল্যে”_-ভীষণ 
যুদ্ধের পর,_ষে যুদ্ধে বৈরাগ্য বিবেককেও মধ্যে মধ্যে পরাভূত 
ও বন্দী হইতে হয়,বিবেককে মোহ-মেঘনাদের শক্তিশেলে 
জর্ঞরিত হইতে হয়,_পাঁপপুরী হইতে মন উদ্ধার পাইয়া আবার 
পূর্ব গৌরবে মণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু পাপ-সংসর্গ এতই 
ভীষণ ও নিন্দনীয় যে, বৈরাগ্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে ত্যাগ 
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করিতে ইচ্ছ,ক হইয়া ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলেন, বা বনবাঁসে 
প্রেরণ করেন ; পরে মনের বল-রূপ সস্তান-লব ও কুশেব 
দ্বাবা-__বৈরাগ্য ও বিবেক তাহার শক্তি ও সতীত্ব স্বীকার করিয়া, 
আবার তাহার আদর করিতে বাধ্য হন।” 

এ শিক্ষার যে আজ অতি প্রয়োজন, তাহা! কে অস্বীকার 
করিবে ? সীতাদেবীর আদর্শ-চরিত্রে শিক্ষার সীমা নাই। 
শিক্ষাৰ তিনি রত্বাকর। তাহার জীবন-রত্বাকরে নিমজ্জিত 
হইলে' কত রত্বই লাভ করা যায়। কেই বা ডুবে? কেই বা 
প্রকৃত রত্ব চায় ? কেই বা তাহা আর চিনে ? নকল-আদর্শ যে 
আসল-আদর্শকে ঢাকিয়! চক্ষুকে বিকৃত করাইয়াছে ! জানি না, 
- কিসে, কবে, সে বিকৃতি-_সে ছানি, হিন্দু নরনারীব চক্ষু 
হইতে অপসারিত হইবে! কোন্‌ মহপুকষ--মহাস্থ্ববিদ্যা” 
বিশারদ-_সে অস্ত্রোপচার করিতে সমর্থ হইবেন । 

যে অগণিত জ্যোতিষ্ষ-মণ্ডল সীতা-হৃদয়-গগনকে বিভূষিত 
আলোকিত করিত, তাহা এক জনে-_-মান্ুধীতে সম্ভব 
হফ ন|। 

পাঞ্চজন্য শঙ্খ হৃধীকেশেই শোভা পায় ; জানকাঁও পাচ” 
জন্য শখ্খের ন্যায়; তাই তিনি জানকীনাঁথের নিকটেই শোভ। 
পাইয়াছিলেন। তাহার ফুৎকারে সে শঙ্ছে পূথিবীব্যাগী ফে 
সমধুর ধ্বনি উঠিয়াছিল,--.তাহা। মহাব্যোমে এখনও ফেন বিদ্য- 
মান রহিয়াছে । শুনিবার জন্তা উৎকর্ণ হইলে এখনও যেন সেই' 
বজ্জগন্ভীর নিনাদ শুনিতে পাওয়া যায় সতাত্বের এরূপ 
বিজয়-ঘোষণ! জগতে অর কোথাও শর্ত হয় নাই । 
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আদর্শনারীর স্ণ্টি আদর্শ-পুরুষের জন্যই হয়। তাই আদর্শ- 
পুরুষ-_পুরুষোত্তম-_ শ্রীরামচন্দ্র আদর্শনারী সীতার চরিত্র 
লক্ষণের নিকট বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
'কার্ষ্যেষু মন্ত্রী করণেষু দামী 
ধর্মেযু পত্বী ক্ষময়। ধরিত্রী। 
ন্েেহেষু মাতা! শয়নেষু রাম। 
রঙ্গে সবী লক্ষণ! স৷ প্রিয়। মে॥” (রামায়ণ ) 
অর্থাৎ “হে লক্ষ্মণ ! সেই প্রিয় আমার রাজকার্যে মন্ত্রী, 
সাংসারিক কার্য্য দাসী, ধর্মকার্ষো পত্বী, ক্ষমায়__সহিষুতায়__ 
জর্র্ংসহা ধরিত্রী, স্লেহে মাতা, শয়নে রাম! ও রঙ্গে সখী 
ছিলেন ।” 
বাস্তবিকই ধরিত্রী-কন্তা সীতাদেবী ক্ষমায়-_সহিকুতায় 
-_নিজ মাতা ধরিত্রীর ন্যায় সব্র্ধংসহার সর্বগুণ দেখাইয়া- 
ছিলেন। এ আদর্শ জগতে অতীব ছৃল্লভি। বাহ্যতঃ এত 
অনাদর,_-এত বনবাস, অনল-পরীক্ষাদি সত্বেও পতির প্রতি 
অটুট প্রাণ-ভরা ভক্তি, প্রাণ-ঢাল! ভালবাস। দেখাইবার যে 
আদর্শ কত উচ্চস্তরের মানবীতে সম্ভব, তাহা! ধারণা করিবার 
মস্তি জগতের আর কোন দেশের কোন জাতির নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । সীতাদেবীর শত সহজ্র গুণরাশির 
একটি গুণের কণামাত্র পাইলে, বর্তমান যুগে নারীর জীবন ধন্য 
হয়, এবং তাহার পতির জীবনও সঙ্গে সঙ্গে ধন্য হইয়া যায় । 
সীতাদেবীকে মানবী ভাবিলে তাহার চরিত্র-মহিমার ইতি কর 
যায় না। মনে হয় মানবীতে এত গুণ সম্ভব কি? তাই সেই 
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বৈকুগ্ঠ-বাসিনী নারায়ণী জ্ঞান করিলে তাহার পতিভন্তি-_ 
গতি-সর্বন্ধতায় অসম্ভবও সম্ভব বপিয়। মনে করিতে পার! 
যায়। সেই সীতা-ন্ূ্য শারত-গগনে অস্তমিত হইলেও, 
অন্যাপিও তাহার কিরণজাল একেবারে অস্তমিত ও অন্তহিত 
হয় নাই ; এখনও» এ দেখ, র।মায়ণ-পশ্চিম-গগনে তাহা 
দীপ্ত রহিয়াছে। 

যে সময় সীতাদেবী রামচন্দ্র ও লক্মমণের সহিত চিত্রকূট 
পর্ববত হইতে অত্রিমুনির আশ্রমে উপনীত হন, সে সময়ে অত্র 
মুনি-পত্তী বৃদ্ধা অনসুয়। দেবীর সহিত তাহার কথোপকথনে 
সতীহ্ব-ধন্মের প্রগাঢ় শিক্ষা আছে। র্লামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে 
১১৭।১১৮ অধ্যায়ে বধিত আছে-_বৃদ্ধা তাপসী সেই স্বামী- 
সহধম্মচারিণী মহাভাগা সীতাকে দর্শন করিয়া তাহাকে সান্ত্বন। 
করিয়া বলিলেন__হে জানকি! তুনি ভাগ্যবশত:ই জ্ঞাতি 
স্বজন সম্মান সমুদ্ধি পরিত্যাগ করত পিতার আদেশে বনবাসী 
পতির সহ অন্ুগমন করিতেছ। পতি নগরেই থাকুন ব৷ 
বনেই বাস করুন, অনুকূলই হউন ব1 প্রতিকূলই হউন, ভর্তাই 
যাহাঁদিগের পরম প্রিয়তম, সেই সমস্ত নারীপিগের জন্যই 
মহোদয় লোক সমুদায়ের স্থষ্টি হইয়াছে। পতি ছুশীল, 
যথেচ্ছাচারী বা ধনহীন যেরূপই হউন, সংস্বভ।ব। নারীগণের 
তিনিই পরম দেবতান্বরূপ। হে বৈদেহি! আমি বহুকাল 
বিবেচনা করিয়। পতি হইতে পরম হিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও 
দেখিতে পাইলাম না । পতিই ইহলোক ও পরলোকের জন্য 
অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠানম্বরূপ ; কামাসক্ত-ন্ৃদয়া, অসতী 
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কামিনীগণ_ যাহার! কেবল ভরণ-পোষণার্থ ই ভর্তাকে ভর্তা 
বলিয়া! বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষ গুণ অব- 
গত না হইয়াই স্বেচ্ছাচরণ করে। জানকি ! যাহারা উক্ত 
প্রকার অসদ্গুণযুক্তা নারী, তাহার! অকাধ্যের বশীভূতা হইয়া 
ধন্ম্রষ্টা হয় এবং অযশ লাভ করিয়া থাকে । আর যে সকল 
স্ত্রী তোমার ন্যায় সদ্গুণসমূহে বিভূষিতা এবং যে সকল রমণী 
উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোকসকলের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন, 
তাহারা পুণ্যশীল পুরুষের হ্যায় অনায়াসে স্ব্গলোকে বিচরণ 
করিয়া থাকেন; অতএব তুমি এইরূপ পতির প্রতিপালিত 
ধন্ম অবলম্বন করিয়া সতীত্ব-সমন্বিত ও শুদ্ধাচারবশবপ্তিনী হইয়া 
স্বামীকে সর্বপ্রধান জ্ঞান করিয়া তাহার সহধন্মচারিণী হও, 
তাহা হইলেই অক্ষয় যশ: ও অশেষ ধন্মলাভ করিতে 
পারিবে!” 
মহামায়। সীতাদেবী নিজ মায়ায় বৃদ্ধা তাপসী অনন্থয়। 
দেবীব নিকট স্বরূপ লুকাইয়া এ সকল উপদেশ ও আশীব্বাদ 
অবনতমন্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে তাপসী অন্ুসূয়া 
প্রবল তপোবলসম্পন্না ছিলেন, _পুর্বেব দশ বৎসর কাল নির- 
স্তর অনাবৃষ্টি হইলে যিনি মন্ত্রসিদ্ধি-প্রভাবে ফলমূলের স্ষষ্টি 
করিয়া এবং সেই আশ্রমে জাহুবীকে আবাহন করিয়া আনয়ন 
পূর্বক খধিগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি উগ্র তপস্থা 
ও কঠোর নিয়মনিবহে অলঙ্ক্‌তা৷ হইয়া দশ সহস্র বসর ন্মুমহত 
তপস্তা করিয়াছিলেন,_যাহার স্তকঠোর ব্রতদ্বারা বিশ্বসমুদায় 
নিবৃত্ত হইয়াছিল এবং যিনি দেবকাধ্যহেতু এক রাত্রিকে দশ 
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রাত্রিপরিমিত করিয়া গরভাত হইতে দেন নাই, __তিনিও মহা- 
মায়ার মায়ার প্রভবে তিনি স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত হইলেও 
তাহার স্বরূপ ধরিতে পারেন নাই । ধরা ন1 দিলে এ ধরায় 
তাহাকে কি ধরা যায় ? যাহাহউক, মা! আমার সর্ববজ্ঞা এবং 
তাহার আভাস দিয়া উত্তর করিয়াছিলেন_-“আধ্যে ! আপনি 
যাহ! শিক্ষা দিতেছেন, তাহা আপনাতে অসম্ভব নহে। এক 
মাত্র পতিই যে নারীর গুরু, তাহ! আপনি যেরূপ বলিলেন, 
আমিও সেইরূপ জানি ।” মাজানকি! ভুমি না জান কি ? 
কত সহমবর্ব্যাগী কঠোব তপস্তার ফলেও কি তাপসী অনন্রুয়! 
দেবীর ও তাপস অত্রিমুনির তোমাদের স্বরূপতঃ দেখিবার ও 
চিনিবার অধিকার হয় নাই ? তাই বলে মহামায়ার লীল। 
বুঝা ভার। 

দেবধি নারদ একদ! রামসীতাব নিভৃত মন্দিরে উপস্থিত 
হইলে তাহারা দেবর্ষিব যথাযোগ্য সন্বদ্ধনা করিয়া বলেন,_ 
“আমর! সংসারী, আপনার মত মহাপুরুষের দর্শন বনু ভাগ্য ও 
বু পুণ্যবশতঃ হইয়। থাকে ।” তাহাতে দেবধি শ্রীরামচন্দ্রকে 
বলেন যে, “যে জগৎমোহিনী মায়! প্রতি মুহুর্তে কোটি কোটি 
জগৎ প্রসব করিতেছেন, যখন সেই মহামায়া তোনার গৃহিণী-__ 
“সা মায়া গৃহিণী তব'__তখন তোমার মত সংসারী আর 
কে আছে £” 

দেবধি-চিনিতেন, মহবি বাল্সিকী ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি কয়েক 
জন খাবিও চিনিতেন। সকলের নিকট তাহার! ধর! দেন নাই । 

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ধাহারা বনগমন করেন, তাহাদের 
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মধ্যে সীতাদেবীকে বর্ণনা করিবার কালে মগাকবি বাল্সিকী 
বামায়ণে লিখিয়াছেন-_ 
*' র।মম্য দয়িত| ভার্য] নিত্য গ্রাণলম| হি । 
জনকগ্য কুলে জাত। দেবমায়েব নিশ্মিত। | 
সর্দলক্ষণমম্পন্ন। নারীনামুত্তমা বধূঃ ।” 
শর্থাং বামের প্রণঘিণী ভার্ষ্যা, নিত্য প্রাণসম৷ হিতকারিণী, 
জনকের কুলে জাতা, মৃত্তিমতী দেবমায়া, সর্বব শুলক্ষণযুক্তা, 
নাবীগণের শিরোমণি সীতা ।” 
সীতাকে দেবমায়ার ন্যায় নিম্মিতা বাঁ গঠিতা, অর্থাৎ দেব- 
মায়া বা মহামায়। বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে । দেবমায়! বা 
নহামায়ার লীল। তাই এত অদ্ভুত-__এত ইুব্বোধ। 
শাস্ত্রে প্রোষিত-ভর্তকার অর্থাৎ প্রবাসী-পতিবিরহিত৷ 
নাবীর কর্তব্য বা অবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন- 
“ক্রীডাং শবীরসংস্কারং সমাজোতনবদর্শনং ! 
হাল্যং পধগৃহেবাসং 'ত্যঙেৎ প্রোধি ঠভর্ভুক! |” 
অর্থাৎ তিনি ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সমাজে উৎসবদর্শন, হাস্য 
ও পরগৃহে বাস ত্যাগ করিবেন 1 পপ্রোষিতে মলিনা কৃশা” 
অর্থাৎ তিনি মলিন ও কৃশা হইবেন । 
সীতাদেবী লঙ্কায় প্রকৃত প্রোধিত-ভর্তুকার সমস্ত কর্তব্য 
পালন করিয়া .উজ্ভ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কবিবর 
বাল্সিকী তাহার সেই অবস্থা রামায়ণে লিখিয়াছেন__ 
“দশগ্রীবপ্ত বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষমীগণৈঃ। 
দদর্শ দীনাং দুঃখা্তীং নাঁধং সন্নামিবার্ণবে ॥ 
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অনংবৃতায়ামামীনং ধরণ্য।ং সংশি-্ব্রত।ং । 
ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূনৌ শাখামিব বনম্পতেঃ |” 

অর্থাৎ__“বাবপ রাক্ষসীগণদ্বার! সুরক্ষিত সীতাকে সমুদ্রমধ্যে 
অবসন্ন পোত বা নৌকার মত দীন ও ছুঃখার্ত দেখিল। তিনি 
সংশিতত্রতা অর্থাৎ ব্রতনিয়মচারিণী হইয়া আস্তর্ণহীন ভূমিতে 
বা মাটিতে উপবিষ্টা রহিয়াছেন ; তাহাকে দেখিলে বোধ হয় 
যেন বনম্পতি বা! স্থবৃহৎ বৃক্ষের একটি শাখা ছিন্ন হঈয়। ভূমিতে 
পতিত রহিয়াছে” 

বিশাল সমুদ্রমধ্যে অগ্ধমগ্জ বা মগ্নপ্রায় পোতেব দুর্দশা 
চিত্র, এবং গগনস্পশী পাদবের হিন্ন শাখার দীন চিত্র মানস- 
পটে অস্কিত করিতে পারিলে, সেই সময়ের মলিনা ও কৃশা, - 
দীনহীনা, ছুঃসহশোকাকুল সীতাদেবীর খুস্তি হৃদয়ঙ্গম কবিতে : 
পারা যায়। ঘেন সতীধন্মের শাস্সব্যবস্থা মৃত্তিমতী হয়া 
ভূতলে পতিত রহিয়াছেন ! 

সে আদর্শচিত্র আজ কোথায় ? তাহার শতসহজ্র ভাগের 
এক ভাগ দেখিতে পাইলেও নয়ন জুড়াইয়া যাইত। এই 
নিক্ষাম সতীধর্মের স্বল্পমাত্রও মহৎ সংসার-ভয় হইতে ত্রাণ 
করে। তগবান্‌ শ্রীগীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ দিবার 
কালে অগ্ুনকে বলিয়াছিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪০ শ্লোকে ) 
-শ্ম্বল্পমপাস্ত ধশ্মস্ত ভ্রায়তে মহতো ভয়াৎ” অর্থাৎ এই 
নিক্ধাম কর্মযোগধন্মের অণুমাত্রও মহত্ভয়--এই সংসার-ভয় 
- হইতে পরিত্রাণ করে। সীতাদেবী নিজ জীবনের প্রতোক 
অবস্থায়_পদে পদে--এই নিষ্ষার্ম সতীধন্মের সমুজ্জ্বল চিত্র 
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জগ/তর সম্মুখে ধরিয়া গিয়৷ অনুপম আদর্শ রাখিয়! গিয়াছেন। 
এ আদর্শ শুকরীপালে মণিমুক্তা নিক্ষেপের ন্যায় নিক্ষল 
বা বৃথা যেন না! হয়-_-এইযূপ আশ! কর! অস্বাভাবিক নহে। 

“সতীত্ব নে।ণাব নিধি বিধিদত্ত ধন । 

ক।ঙ্গালিনী পেলে বাণী এ ছেন রতন ॥ 

রাজর।জেশ্বরী যি এ ধন হারায়। 

শৃকরী সম।ন সবে স্বণ। করে ভায়॥” 

সতীশিরোমণি সীতাদেবী এই শিক্ষার জলস্ভ চলচ্চিত্র 
নিজ জীবনে প্রতি পদে দিয়া গিয়াছেন। হায়! এখন কি 
শুকরীপালে সে রত ছড়ান হইতেছে ? শুকরীকে ঘুণ। মনুষ্যেই 
করে, শুকর কখনও ঘ্বণা করিতে পায়ে না। শুকরের নিকট 
শুকরী আদরেরই বস্ত। তাই কি আঁজকালকার অসর্তী শুকরী- 
গণ দ্বণিতা নহে £ তাই কি আজ ভদ্রসমাজের বহিভূর্তা 
পতিতা কলঙ্কিনী নারীগণের চরিত্রেও বিষধর ভূজলঙ্গমগাত্রের 
মস্থপত। ও বর্ণবিচিত্রতা আদি গুণের ন্যায় গুণ সকলের উল্লেখে 
তাহাদের চরিত্র-মাধুর্যয দেখিতে ও দেখাইতে এত উপন্যাস 
এত যত্বে রচিত ও আদরে পঠিত হইতেছে ? কত অবিদ্যাই 
বিদ্যা বলিয়া বাহির ও জাহির হইতেছে ? তাই কি আজ 
রত্বপ্রবিনী ভারতমাতার রত্বের আকরে সতীরত্ব আর না 
পাইয়া কৃত্রিম চাক্চিক্যশালী অতি নিকৃষ্ট বস্তও প্রকৃত রত্ব 
বলিয়া ন্্রমিত ও হিন্দুসমাজের কণ্ঠে আদরে ধৃত হইবার উপ- 
দেশরাশি লিখিত ও পঠিত হইতেছে ? মা ধরিত্রীনন্দিনি ! 
আর একবার তোমার জননীকে দ্বিধা বিভক্ত হুইতে বলিয়! 
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বর্তমান ভারতবর্ষকে তাহাব উদরসাৎ করাইয়া এ ভারতের না 
লোপ কর মা! আর না মা! আর নাঃ অসহ্য! তসহা!! 
তোমার আদর্শের সতীত্র-রাজনিংহাসনের এত অমর্যাদা আব 
দেখাইতে দিও না মা ! যদি সেই সিংহাসন প্রকৃতপক্ষে শুন্যই 
হইয়া থাকে, তবে সে শুন্যতা দূব করিবার জন্য-_-০স সিংহাসন 
পূর্ণ করিবার জন্য-_দেবীব স্থলে অসতী দানবীর মাসন তথায় 
পাতিতে দিও না মা! রক্ষা কর ম!! রক্ষা কর। নিস্তারিনি ! 
তমি ভিন্ন ভারতেব বর্তমান সতীত্ব-দীনতা, আদর্শহীনতা হইতে 
ভারতকে আর কে নিস্তার করিবে মা? নিস্তার কর মা! 
নিস্তার কর। ন্বর্কে আর অধিকতর ঘোর নরকে পরিণত 
হইতে দিও না মা! নারকীয় কীটদলের উৎসাদন সাধন কর 
মা ! ধুষ্টতার বিনষ্ট সীমাচিজ্টির পুনঃস্থাপন কর মা ! অসতী- 
ত্বের এ অমানিশ' প্রভাত হউক মা! ব্যভিঠাবের ভেরিবাদক 
পেচক-পেচকীদলের এ বিকট চিৎকার নিস্তব্ধ হউক মা! 
আবাব সতীত্ব-তপন ভারত-গগনে উদিত কর মা! আবার 
সর্তীতেজে ভারতকে পুর্ধব মত পূর্ণভাবে আলোকিত কর মা! 
সতীত্বের সেই পুর্ব আলোক এরূপ ভাবে একেবারে নিব্বাপিত 
করিও না মা! সদাচার সধম আদি সদগুণরাশিকে এরূপে 
একেবারে নির্বাসিত করিও না মা! ইচ্ছামষি মা! তোমার 
ইচ্ছা! ভিন্ন তোমার এই স্ষ্টিতে ত কিছুই হয় না মা! আর 
একবার ভারতের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত কর ম। ! আর এক 
বার ইচ্ছ! কর ম। ! ভার্তবর্ধ ভারতবর্ষ থাকুক মা ! হিমাচলকে 
আর কুঙ্জসাগরে পরিণত করিয়া রাখিও না মা! সতীর জন্ম- 
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ভূমিকে আর অসতীর লীলাক্ষেত্র প্রেতভূমি করিও না মা! 
বন্তমান ঘোর তমোগুণের আর প্রশ্রয় দিওনা! মা! প্রাসাদ- 
শিখরকে আর বজাঘাতে ধুলিসাৎ করিও ন! মা! শ্রীক্ষেত্রকে 
এরপ বিশ্রীক্ষেত্রে পরিণত হুইতে দেখিলে কে অশ্রু সম্বরণ 
করিতে পারে মা £ তাই বলি, কোপ সম্বরণ কর ম1! প্রসন্ন! 
হও, মা বরদে ! প্রসন্ন! হও ! তোমার প্রসন্নতাই যুক্তির কারণ 
মা! তুমি একবার প্রসম্না হইয়া ভারতে সতীত্বের মুক্তি 
বিধান কর মা! অসতীত্বের__-ব্যভিচারের-_অসংযমের কঠিন 
নিগড় হইতে তোমার জন্মভূমি-_ভারতভূমিকে মুক্ত কর মা! 
মুক্ত কর। 

সীতাদেবী স্বামীর মঙ্গলেচ্ছার বশবর্তিনী হইয়া! লক্ষণকে 
নিদারুণ বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া বড়ই ব্যথা দিয়াছিলেন। 
তাহার ফলে রাবণ কর্তৃক অপন্ৃতা হইয়া আজীবন দারুণ দুঃখ- 
ভার বহন করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও 
জগতের মহৎ উপকার করিয়। গিয়াছেন । 

লক্ষণ যখন তাহাকে বনে দিয়া আসেন, সেই বনে রাখিয়া 
আসিবার কালে তিনি বলিয়! দেন__“আমাকে স্বামী যখন 
ত্যাগ করিয়! বনবাসে পাঠাইয়াছেন, তখন আর আমি তাহার 
পত়ীবের দাবী করিতে পারি না, এবং আমি এখন তাহার 
একজন প্রজাভাবেই রহিব। কিন্তু তাহার প্রজাও তাহার 
পত্ধীর অপেক্ষা অধিক প্রিয় + সেহেতু স্বামী যেন এখন আমাকে 
এক জন প্রজাভাবেই স্মরণ রাখেন।” 

সতীত্বের এ গভীরতার তুলনায় মহাসাগরও গোম্পদ সমান । 
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সতীত্বের এ উচ্চতার তুলনায় হিমালয়ও তৃণ সমান। সীতা 
দেবীর সতীস্বের গভীরতা ও উচ্চতা জগতে অতুলনীয় ও 
অদ্বিতীয় । 

যেমন কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শনই, সেইরূপ ীতাচরিত্র- 
দর্শনই সীতাচরিত্র-দর্শনের ফল । উঠা বর্ণনা করা বাক্যাতীত 
_-সাধ্যাতীত। 
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সতীকুল-চুড়ামণি সাবিত্রী মানবদেহেও দেবী ছিলেন। 
মানব-জীবন অনিত্য ও অসার, স্ুখছুঃখ৪ অনিত্য ও 
অসার এবং নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে আবদ্ধ ও চালিত 
হয়” এবং পতিই পরম গুরু ও সতীধর্মই সার ধর্ম, এই 
ধ্রুব বিশ্বাসে ভর করিয়। তিনি নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধির বিপ- 
ধ্যয় করিয়া জগতে অক্ষয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 

সম্থান-সন্ভতিহীন অশ্বপতি রাজার অনেক দেবারাধনার 
ফল এই কম্যারত্ব । অতীব আদরে পালিতা ও জ্ঞানশান্ত্রে 
'বিচক্ষণা হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হঈলে পর, একদিন তিনি সখী পরি- 
বৃতা হইয়া মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন । 
তথায় রাজাচ্যুত বৃদ্ধ রাজ দমসেন, স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সত্য- 
বানের সহিত বাস করিতেন। সাবিত্রী পরম সুন্দরী ছিলেন্‌। 
সত্যবান্ও পরম ব্ূপবান্‌ ছিলেন । সত্যবানের হীন অবস্থা 
দেখিয়াও সাবিত্রী তাহাকে উপযুক্ত পাত্র ভ্বানে মনে মলে 
পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন । 

১১২ 


১নভ্ভীত্ £ 
তাহার পিতামাতা তাহা জ্ঞাত হইয়। রাজকন্তাকে ভিখারীর 
হস্তে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হন, কিন্ত তাহাকে অনেক 
বুঝাইয়াও নিরস্ত করিতে পারেন নাই । পরে দেবধি নারদ 
_-এ সত্যবাঁন আল্লায়, আর এক বৎসর মাত্র বাচিবেন, সেই 
হেতু এ বিবাহ অনুচিত, এ কথা বলিলেও সাবিত্রী সত্যবান্কেই 
পতিত্বে বরণ করিতে স্থির করিয়া বলেন_-“যদি বৈধব্য- 
যাতন ভাগ্যে থাকে, তবে কেহ তাহ। খণ্ডন করিতে পারিবেন 
না, এবং এই অনিত্য সংসারে জীবন অনিত্য, মুত্যুযুখে অগ্র- 
পশ্চাৎ সকলেষ্ট পতিত হইবেন ; শবীর উৎপত্তির সঙ্গেই মৃত্যুর 
উৎপন্ভি : মুসাকে ভয় করিতে নাই,--ধন্মই মানবদেহধারণের 
সার; ধন্মপালন না করিলে নরকগমন করিতে হয়, এবং 
শারীরিক গ্ুখত্রঃখ মিথা। | ৮ 
তাহার দেহে এমন এক অপুর্ব তেজঃ ছিল যে, তাহা 
দেখিয়। বিবাহাথী বাজপুত্রগণ তীহাকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম 
করিয়। প্রস্থান করিয়াছিলেন । 
পবে সত্যবান্কে তপোবন হইতে আনাইয়া রাজা অশ্বপতি 
তাহার সহিত সাবিত্রীর বিবাহ দেন, এবং বিবাচের পর 
সাবিত্রী বাজভোগ ত্য।গ করিয়া স্বামীর সহিত তপোবনে গমন 
করেন, এবং তথায় কুটিরে অতি দরিদ্রজীবন যাপন কবেন। 
সত্যবান্‌ বন হইতে ফলমূল ও কাষ্ঠাদি আনিয়। বৃদ্ধ পিতামাত। 
ও জ্্রীকে ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে এক 
বসর অতীত হইল। একধিন খাগ্ভাদির অভাব হেতু দিবা 
আবসানে অসময়ে সত্যবান বনগমনে উদ্যত হইলে সাবিত্রী 
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তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার অন্তগমন করেন। সত্যবান্‌ 
গহন বনে প্রবেশ করিয়া ফল আহরণের পর কান্ঠ আহরণের 
জন্য এক বৃক্ষের শুফ শাখা! ছেদন করিতে করিতে শিরঃপীড়ায় 
কাতর হইয়া নামিয়া আসেন । সাবিত্রী নিজ অঞ্চল পাতিয়া 
বুক্ষতলে তাহার শয্যা করিয়া দেন, এবং আপন উরুদেশে 
তাহার মস্তক রাখিয়া তাহার সেবা শুশ্রাধা করিতে লাগিলেন । 
পরে সত্যবানের প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে যমদূত 
সত্যবানের মৃতদেহ লইতে আসিয়া সাধ্বী পতিব্রতা' রমণীর 
পবিত্রদেহনির্গত তেজঃপুঞ্জ দর্শনে তাহা স্পর্শ করিতে সাহস 
পাইল ন।। 'নন্তর স্বয়ং যমরাজ আসিয়া তাহাকে বলিলেন 
যে, তিনি শব ত্যাগ করিয়া অন্তরে দণ্ডায়মান হউন । পরে 
ধন্মরাজ সত্যবানের জীবাত্মা বন্ধন করিয়া ল্য়া চলিলেন । 
সাবিত্রী স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে 
করিতে তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যমরাজ সাবিত্রীকে 
ফিরাইয়! দিবার চেষ্টা করিলেও তিনি চলিতে থাকেন, এবং 
সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়! দিয়া যমরাজকে বলেন যে, তিনি 
সাক্ষাৎ ধন্ম ও তাহার অসাধ্য নিছুই নাই । সত্যবানের 
পরিবর্তে তাহাকে ঘমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। 
যমরাজ তাহ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা ন৷ করিয়া স্বামীর প্রাণ ব্যতীত 
অপর কোন বর গ্রহণ করিতে তাহাকে বলেন। তাহাতে 
সাবিত্রী অপুভ্রক পিতার পুক্রপ্রাপ্তিরপ বর প্রার্থন৷ করিয়া 
পিতৃকুল উদ্ধার জন্য বলিলেন । যমরাজ সে বর প্রদান করিয়া 
তাহাকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করেন'। কিন্তু তিনি 
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ধন্মরাজের সংসংসর্গ তাগ করিতে পারিবেন না বলিয়া তাহার 
সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ধন্মরাজ তাহাতে শ্রীত 
হইয়। স্বামীর জীবন বতীত অপর কোন বর লইতে তাহাকে 
পুনরায় আদেশ করেন । তাহাতে সাবিত্রী শ্বশুরের অন্ধত্ব- 
মোচন জন্ক প্রার্থনা করেন, ও সে বর প্রাপ্ত হন। কিন্তু 
তথাপি পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকেন, এবং পতি ভিন্ন 
সংসার নিম্প্রয়োজন, ও সংসার মাঁয়ামাত্র ইত্যাদি বৈরাগ্যের 
কথ। বলিতে থাকেন। যমরাজ সাবিভ্রীর জ্ঞানগর্ভবাক্যসকল 
শ্রবণ করিয়া ও অদ্ভুত পতিভক্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষ প্রীত 
হইয়া পুনর্ববাব বর লইবার জঙ্য আদেশ করেন । কিন্ত সাবিত্রী 
কোন কথ! না বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন । 
তাহাতে ঘমরাভ আরও দয্লাপরবশ হইস্বা ভাহাকে পুনরায় 
বব লইবার জন্য আদেশ করেন। তখন সাবিত্রী পতি 
সতাবানের গরসে ভার গর্ভে একশত পুজের জন্ম হউক-- 
এই বর প্রার্থনা করেন । ঘমরাজ তাহাতে প্রকারাস্তরে প্তির 
জীবন ভিক্ষা বুঝিয়া চিন্তিত হঈলেন ; কিন্তু সতীর মহিম। 
জগতে ঘোষিত হইবে বলিয়া পাতিব্রত্যের পুরস্কারব্বরূপ 
অসাধারণ কৃপা করিয়া সে বরও প্রদান করিয়া ফেলেন। 
তাহাতেই সত্যবান্‌ পুনজ্জাঁবিত হন। সে রাত্রি জ্োন্ঠমাসের 
কৃষ্ণা চতুর্দশী । যমরাজ উভয়কে আশীর্বাদ করিযবলিলেন 
--“ যাবজ্জীবন এই চতুর্দশী বাজিতে ব্রত করিবে? এইট 
চতু্দশীর নাম “ সাবিত্রী চতুর্দশী" হইল । এই রাত্রিতে ষে 
নারী ব্রত করিবে, সে তোমার ন্যায় সতী হইবে ৭” 
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পরে সাবিত্রী ও সত্যবান্‌ সে রাত্রি সেই বনে এক বঙ্গে 
উভয়ে যাপন কবিয়া পবদিন প্রভাতে তপোবনে প্রত্ঠাগমন 
করেন। সাবিত্রীব মুখে সকলে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া অতীব 
আশ্চব্যান্বিত হন। 

ধন্মরাজ সাবিত্রীকে তহাব পতিব্রতা-ধশ্মেব পুবস্কার 
দিয়াছিলেন ৷ সতীত্ব-বলে সাবিত্রী পিতৃকুল ও শ্বশুবকুল উদ্ধাব 
করিয়াছিলেন । সাবিত্রীর গর্ভে সত।বানের গরসে একশত 
পুত্র জন্মে” ও সত্যবান্‌ প্রবল পরাক্রান্ত এ পুজগণ সঙ্ায 
করিয়া পিতার নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করেন, ও পতিব্রত্াা সাবিত্রীব 
সহিত পঞ্চশতবষ অশেষ স্থুখে রাজ্যভোগ কবেন। 

সতীধন্মেব মতিমায় মহিমান্বিত হইবার জন্য সাবিক্রীকে 
আদর্শ রাখিয়া শতসহআঅ্বৎসর কাল হিন্দুসাপবীগণ এখনও উক্ত 
সাবিত্রী চতুর্দশীব্রত পালন কবিতেছেন। সতীস্বেব সে আদর্শ 
এখনও ভারতে জাজল্যমান রহিয়াছে ও চিরকাল থাকিবে । 

অধুন1 অনেকে ইহ! ওপন্ঠাসিক কল্পনা ও অমূলক অপ্রকৃত 
কথা মনে করেন। মৃতব্যক্তি কখনও পুনরায় জীবিত হইতে 
পারে নাঁ-ইহ প্রাকৃতিক নিয়ম, ও এই নিয়মের কখনও 
ব্যতিক্রম হয় নাঃ এই স্থির-সিদ্ধান্তবশে এরুপ মনে কবেন। 
কিন্তু যদ্যপি বিশুধুষ্ট বা এরূপ বিদেশী কোন মহাপুরুষ কোন 
মৃতব্যক্তির প্রাণদান করিয়াছিলেন বলিয়া বিদেশী ধশ্মাগ্রন্থে 
তাহার। পাঠ করেন, তবে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে এরূপ 
মনে করিতে দ্বিধাবোধ করেন না । ইহা! অবশ্য কালেরই ধর্ম 
বলিতে হইবে । ঘিনি বিশ্বনাথ সদাশিব,._বৈকুগ্ঠে নারায়ণ, - 
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"শালীকে হারিহর, কালমন্দিরে ঘমরাজ মুক্তিতে বিরাজ করেন, 
যাহার কটাক্ষে স্গ্টিস্থিতিপ্রলয় হঈতেছে,--যিনি শক্তিনাথ, 
-_তিনি দয়াগ্রকাশ করিলে, এ শক্তিপ্রকাশ অতি তুচ্ছ । ধিনি 
সর্বশক্তিমান ভগবান, প্রকৃতি ধাহার 'অধীন, বাহাব চৈতন্য 
জগৎ চৈতগ্যময়ভিনি প্রকৃতির নিয়ম অতিক্রম করিবার 
শক্তিহখন হইতে পারেন ন। | প্রহ্লাদ আগ্মিংত ভন্ম হন নাই, 
- কোন প্র।কৃতিক নিয়ম তাহাকে নাশ বা বধ করিতে পাবে 
নাই। সমুদ্রে প্রস্তর ভাসিয়াছে,--সমুত্র উত্তালতরঙ্গভঙ্গি ও 
গর্জন ত্যাগ করিয়। শান্থমৃত্তি ধারণ করিয়! অবস্থান করিয়াছে । 
তপশ্যারর ঘলে গ্রহগণের গাতিও স্থগিত হইত ২ অনিমা লঘিমা 
প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি, দিব্যদৃষ্টিলাভ প্রভৃতি অলৌকিক ঘটন! ও 
শক্তি, নিজদেহ ত্যাগ করিয়া পরদেহে প্রবেশ ইত্যাদি ক্ষমতা, 
ভূগর্ভে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া! বন্ছকাল আবস্থিতি_-এই সমস্ত 
প্রকৃতির বিরুদ্ধকা্দা হইলেও তাহা ত ঘটিতে দেখা যায়। 
ভগবান্‌ ভক্তাধান ; ভক্তের জগ্য তিনি কি না করিতে পারেন 
বা না করেন? তাই শ্রীগীতায় নিজেই বলিয়াছেন---“ ন মে 
ভক্ত প্রণশ্যতি "--অর্থাৎ « আমার ভক্তের বিনাশ নাই। ” 
তিনি বাঞ্চাকল্পতপ্ক । কল্পতরু কি অভিলফিত ফলদ্রানে কাতর 
হুইতে পারেন শিব কল্পতরু । সতীর জন্য শিব সকল মঙ্গল- 
বিধানই করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন নতুবা এ জগতে 
তাহার "শিব " বা মঙ্গলময় নাম হইবে কেন? আর তিনি 
যে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আশ্রিতে আশ্রয়দান যে পরম ধর্ম ; 
এ ধশ্মপালন ধিনি শানে উপদেশ দিয়াছেন ও যাহার জন্ত 
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তিনি তাহার শ্রীকৃষ্ণ মুত্তিতে তঁহার পবম আশ্রিত ও ভক্ত 
পাগুবগণকে পধ্যস্ত উৎকট পরীক্ষা! করিতে ছাড়েন নাই, সেই 
পবমধশ্ম--ধশ্মশ্বরূপ তিনি--ধন্মবাজ হইয়া স্বয়ং না পালন 
করিয়। কি থাকিতে পারেন ? 

শ্রীচণ্ডীতে আছে-_“ কৈজীব্যতে হি কৃপিতান্তকদর্শনেন ৮ 
--অর্থাৎ “ কুপিত কৃতান্ত দর্শন কবিলে কে বাঁচিতে পাবে 2” 
সেইরূপ বল। ধাইতে পাবে--প্রসন্ন ও সদয়মুত্তি যমরাজেব দর্শন 
পাইলে কে মবিতে পাবে ? তাই কথায় বলে-_“ বাখে কৃষঃ 
মাবে কে মাবে কৃ বাখে কে 2? 

ভক্তিবিশ্বাসকর্তবিব স্ততীক্ষ ধাবে ভবনিগডও কর্তিত ভয়। 
আজ সে তীক্ষধাব ন্ট হইয়া গিয়া আমবা কতই অধঃপতিত 
হইয়াছি ও হতাশ হইঈতেছি | 

শ্রীগীতায় ( চতর্থ অধ্যায়, ৫০ শ্লোকে ) শ্রীভগবান্‌ বলি- 
যাছেন-_“ অজ্ঞ, জ্ঞানে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট, সংশয় বা সন্দেহপূর্ণ 
ব্ক্তি নষ্ট হয়। সংশয়াত্বা ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও 
নাই, হুখও নাই । ৮ 

তাহাতেই দেখিতে পাওষা যায় যে, অবিশ্বাসী আমাদেবও 
বুদ্ধি নষ্টপ্রায় হইয়াছে । আমাদেবও সে জন্য ইহকালও নাই, 
পবকাঁলও নাই, কোনও শ্তরখই নাই । আমরা « অন্ধ 
বিশ্বাসেব ” বড়ই অপক্ষপাতী। যেন আমরা কং চক্ুক্খান্‌ --- 
যেন আমাদের অন্ধতাঁ মোটেই নাই,--যেন আমরা সর্ধ্দর্শা | 
আগামী কল্য- বা জীবনের এক ঘণ্টা বা এক মিনিট পরে 
কি হইবে তাহা দেখিবার উপযুক্ত চক্ষুও আমাদের নাই, অথচ 
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যে লোকহিতকর নিঃম্বার্থপরোপকারী, আধ্যখধিগণ সেই 
সত্যাদি যুগে--কত লক্ষ বৎসর পূর্বের্ব__ডূত ভবিষ্যৎ ও বর্ধমান 
ব্রিকালজ্ঞ থাকিয়া শান্ত্রপ্রময়ণ করিয়া আমাদিগের_ তাহা- 
দিগের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য অকৃত্রিম স্েহ ও দয্লাপরবশ 
হইয়া-_হিন্দ্ুজীবনের যাবতীয় কর্তব্য ও অকর্তব্য স্থির করিয়া 
দিয়া গিয়াছেন,_+:সই সকল আপ্তবাক্যে বা প্রুবসত্য বেদ- 
বাক্যে-আমর! এখন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধ। করিতে পারি না। 
অধঃপতনের দারুণ কারণ ন! থাকিলে কখনই এরূপ ভয়ানক 
অধঃপতন হইতে পারিত না] । 

আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক চিকিৎসা শান্তবের পরীক্ষামতে 
স্থিরীকত ম্বতব্যক্তি পুনরায় জীবিত হইয়া! উঠিয়াছে,_এ দৃষ্টান্ত 
এ ঘোর কলিযুগেও একেবারে বিরল নহে । তৃমি স্বেচ্ছায় অন্ধ 
হইয়া থাকিলে, _দেখিয়াও না দেখিলে, চক্ষু জোর করিয়। 
মুদিত রাখিলে,_কে তোমায় দেখাইতে পারিবে 2 জাগিয়। 
ঘুমাইলে কে তোমায় জাগাইঈতে পারিবে ? 

মাত্র কয়েক বৎসর পুর্বে কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী 
মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এক কায়ন্ত-যুবক যেরূপে যমালয় 
তইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বভ বিজ্ঞ 
চিকিৎসকের সন্মুখেই ঘটিয়াছিল, এবং সেই নিক্ষেপের শব্দ 
পার্থের বাটাতেও শআ্ন্ত হইম়াছিল। এ ঘটনার অনেক 
প্রত্যক্ষদর্শী এবং সম্ভবতঃ সেই রোগী ও এক্ষণে নিরোগী বাক্তি- 
তাহা প্রমাণ করিতে পারেন । 

অনেক জীবনেই এবূপ ঘটনা অনেক ঘটে ও দেখা যায়। 
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সভ্ভীত্থ 


ইচ্চার ভুবি ভবি প্রমাণ আছে । 

সমাধিস্থ সাধুগণেব বাহ্যতঃ স্কৃতাবস্থ। ও পবে বাহ্যজগতে 
পুনবাগমন ভাবতে ত নুতন নভে। 

পাঁশ্চাতাদেশীষ শিক্ষকগণ ষদি আদর্শ হন, _তাহাদেব বাক্য 
যদি বেদবাকা ও অভ্রান্তসত্য হয, তবে বলিতে পাঁবা' যাষ যিনি 
জডবাদী জগতেব সব্বপ্রধান ব্যক্তি বলিষ! মনোনীত হইযা- 
ছিলেন (ধাহাব তুলনা আমাদেব মন্থু মাত্র ৩টি ভোট ও 
বদ্ধদেব মাত্র ৬টি “ভোট ও অন্যান্য মহ।পুকষগণ অল্প ভোট 
পাইযাহিলেন ) সেই মহাকবি সেক্গপীৰ বলিঘাছেন *_ 
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ভর্থাৎ__“ হে ভোবেসিও । ম্বগে ও মন্র্যে এমন অনেক 
বেশী জিনিষ আছ, যাহা তোমাদের গৰবস্থল দর্শনশাস্ত্রেব ও 
স্বপ্পেব আগোচব।” 

এ উক্তি কবিব প্রত্যাক্ষদর্শন বা বিশ্বাসেব ফল না বলিহ। 
কবিব কল্পনা বলা যাইতে পাবে। কাবণ তাহাব শিক্ষাদান 
অধিকা শই উহাব বিপবীতভাবাপন্ন । 

যে দেশ ইহকালসর্বস্ব২ যে দেশে পবকালেব বা আধ্যা- 
ম্সিক বিষষেব প্রকৃত কোন আদব নাই,৫স দেশে যে এ 
কবিশ্রেষ্ঠকে সববাপেক্গা অধিক ভোট দ্য! তঁহাকে জগতেব 
মধো সববশ্রেষ্ঠ পুকষ বলিষা মনোনীত কবিবেন, তাহ বিস্ময- 
কব ব্যাপাৰ নহে । যে দেশে যিনি যাহ! দেখিতে পান, 
ধন্মেব পবাজয ও অধন্মেব জয়,_সতীত্ব আকাশ কুহ্বম,তিনি 
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তাকাই বর্ণনা করিতে পারেন $ এবং সেই বর্ণনামত সেই দেশে 
ও (সেই ভাবাপন্ন বাক্তিগণের মধ্যে তিনি সর্নবশ্রেষ্ট ব্যক্তি বলিয়া 
গণ্য হওয়া বিচিত্র নহে । কিন্তু ভারাতের ধন্ঘশিক্ষ। সর্বত্র 
সতীত্বের ও ধশ্মের জয়, এবং সর্বত্র অধর্মের পরাজয় । স্বতরাং 
ভাবতের নরনারীর শিকট তাহার লেখনিপ্রসূত এরূপ শিক্ষা 
অতি হেয়, দ্বণা ও অনুদার বলিয়া বিবেচিত হওয়াই সঙ্গত। 

এ দেশের শ্রে্ কবি মিল্টন (১1119)0) তাহার “ কোমাস্» 
(0977৯) নামক পুস্তকে সতীত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন । 
কিন্ত সে শিক্ষা লয় কে? তাহা সে দেশে মাত্র পথিগত 
বিছ্াাাতেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে । তিনি এ পুস্তকে একস্থানে 
শিখিয়াছেন 21360 100051161 15 7)1170 অর্থাৎ " অবি- 
শ্বাসী বাক্তির চক্ষু নাই-__ সে কিছুই দেখিতে পায় না1” অস্ 
হওয়া যে কি কষ্টকর, তাহ1 কবি পরে ভুক্তভোগী হইয়। জানিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ধণ্ম উপদেশে বিশ্বাস অভাবে যে অন্ধতা! আনে, 
হাহা যে সববাপেক্ষা অধিক অন্ধত।, তাহা তিনি লেখনিমুখে বাক্ত 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু “ চোর! ন] শুনে ধন্ধের কাহিনী |” 

শাস্ট্ে লিখিত আছে-_*ন চ দৈবাৎ পরং বল” *-- অর্থাৎ 
দৈববল অপেক্ষা অধিক বল জগতে আর নাই। সেই দৈববলে 
পলী হইলে লসম্তভবও সম্ভব হইতে পাবে। +91)71518]1 
+১700110)” বা স্পেনদেশীয় নৌবহরের আক্রমণ হইতে ১৫৮৮ 
্ষ্টাবন্দে অব্যাহতি লাভ এবং আধুনিক সব্ধত্র জয়লাভ ইংলগু 
দেশের সেই দৈববল বা কৃপা বলা যাইতে পারে । পবিত্র 
ভারতড়মির স্থশাসনদণ্ড যাহার হস্তে অপপিত বহিয়াছে, ঠাহাকে 
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শতীতহঃ 
ভগবানের ইচ্ছায় বা দৈববলে বলী-_সর্ববত্রজয়ী-__তাহাঁর রাজ্যে 
কুর্য্যদেব অস্তরগত হন না দেখিয়া ভারত আনন্দ অনুভব 
করে সন্দেহ নাই । 

সাবিত্রী সেই দৈববলে বলী- দৈবকৃপায় কুপান্থিতা হইয়। 
যাহা করিয়া চির আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অসম্ভব 
বলিয়া সন্দেহ না করাই শাস্ত্রসঙ্গত। সতীতেজঃ মৃতসঞ্জীবনী 
স্ুধা। সে স্ধাবিতরণে মৃতের জীবনীশক্তিসঞ্চার বিচিত্র নহে। 

হে হিন্দুললনাগণ ! হে মাতৃগণ ! দেবী সাবিত্রীর সেই 
আদর্শে আর একবার এই ভারতে মাপনাদিগের সতীত্ব সুধা- 
করের মৃতসপ্্রীবনী সুধা গৃহে গৃহে বিতরণ করুন। আপন।- 
দিগের পতিগণ ধরন্ম-জগতে মৃতপ্রায়, জাগতিক ব্যাপারেও 
জীবন্ম[ত। আর একবার তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চা- 
রিত করুর্। সকলে সাবিত্রীব্রত উদ্যাপন করুন। পিতৃকুল, 
-শ্বশুবকুল,._ভব-সাগরের একুল ওকুল- ইহকাল পরকাল-_ 
সকল দিক্‌ উদ্ধার করুন। ভারত ধন্য হউক__ভারতেব 
গৌরব-রবি আবার প্রাচ্যে-_পূর্ধদিকে_-উদিত হইয়া সমগ্র 
জগতে সতীতেজঃ বিকীর্ণ করুক। জগৎ ধন্য হউক,__জগৎ 
আপনাদের দৃষ্টান্ত আবার অনুকরণ করুক । ভারতে জন্ম- 
গ্রহণের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইবেন না, মনুষ্যজম্ম-_নারীজম্ম-_ 
সার্থক করুন। ভবিষ্যৎ ভারতের আপনারাই জননী, 
আপনারই তাহার অদৃষ্টবিধাত্রী | 

জননীগণ ! আপনার! সাবিভ্রী হউন, পতিকে মিথ্যাবান্‌ 
ন] রাখিয়া সত্যবান্‌ করুন। আপনাদের চরিত্রবলে ভবিব্যৎ 
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বংশে সচ্চরিত্র শ্্রসম্তানের জন্মগ্রহণের পথ প্রশস্ত করুন। 
আপনাদিগের চরিত্রদোষে কুসস্তান জন্মাইবার পথ চিররুদ্ধ 
ফরুম-_-এই মিনতি 


শ্। ইমবেজল্সী । 

প্রাচীনভারতে যে সকল সতীশিরোমণি নিজ নিজ 
জীবনে সতীয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া 
গিমাছেন্ কাম, মন ও ঘাক্যে অপবিত্রতার কণামান্র না 
থাকা,_এবং কায়মনোঘাক্যে সর্বতোন্ডাবে পবিভ্রতা রক্ষাই 
যে পতিব্রতাপ্প ধশ্ম,_- এই মহ শিক্ষা ধাহারা দিয়া গিষযাছেন, 
তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ ও জীবন-বৃ্তান্ত প্রদান ঘর! 
এক্ষেতে অসম্ভব । তাহাদের মধ্যে অনেকের আত্মজ্ঞান ও 
পাণ্ডিত্য-কাঞ্চনের সহিত সতীত্ব-মণির সংযোগ হইয়া অপরূপ 
লারীচরিত্র জগতে প্রতিভাত হইয়াহিল। এ সকল বিদ্ুধীর 
মধ্যে গাগী, লোপামুদ্রা, খন, লীলাবতী, বিশ্বঘারা ও মেত্রেয়ী 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য । 

কত হাজার বংসর পৃর্ধ্বে--রাজধি জনকের রাজত্বকালে 
স্তাহার রাজধানী “জনকপ্পুর” বিদ্যার আঙ্বরহেতু অনেক বিদ্বান 
ও বিছুষীর আবাসস্থল ছিল। খধি ঘযাজ্ৰবন্ধ্য তথায় বেদ- 
বিদ্যা্দান করিতেন 1 মিত্রনামক ত্রাহ্মণকুলতিলৰক রাজি 
জনকের গ্রধান অমাত্য ছিলেন। 'বিদুষী মৈত্রেয়ী উক্ত রাজ- 
অমাত্য মিত্রের কগ্যা ছিলেন 1 

বৈশ্যম্পায়নের স্থযোগ্য শিষ্য যাজ্বব্ধ্য পাগ্ডিত্যে অল্প 
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শীত? 
ভগবানের ইচ্ছায় বা দৈববলে বলী-_র্ধ্বত্রজয়ী-_ তাহার রাজ্যে 
সূর্য্যদেব অস্তগত হন না দেখিয়া ভারত আনন্দ অনুভব 
করে সন্দেহ নাই । 

সাবিত্রী সেই দৈববলে বলী-_দৈবকৃপায় কুপান্থিতা হইয়া 
যাহা করিয়া চির আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অসম্ভব 
বলিয়। সন্দেহ না করাই শাস্ত্রসঙ্গত। সতীতেজঃ মৃতসপ্জীবনী 
ন্রধা। সে স্থধাবিতরণে মৃতের জীবনীশক্তিসঞ্চার বিচিত্র নহে । 

হে হিন্দুললনাগণ ! হে মাতৃগণ ! দেবী সাবিত্রীর সেই 
আদর্শে আর একবার এই ভারতে আপগনাদিগের সতীত্ব স্থধ।- 
করের মৃতসপ্ত্রীবনী সুধা গৃহে গৃহে বিতরণ করুন। আপন।- 
দিগের পতিগণ ধন্ম-জগতে মৃতপ্রায়” জাগতিক ব্যাপারেও 
জীবন্মত। আর একবার তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি সঞচা- 
রিত করুর। সকলে সাবিক্রীব্রত উদ্যাপন করুন। পিতৃকুল, 
_শ্বশুরকুল,__ভব-সাগরের একুল ওকুল- ইহকাল পরকাল-- 
সকল দিক্‌ উদ্ধার করুন। ভারত ধন) হউক-_ভারতেব 
গৌরব-রবি আবার প্রাচ্যে-_পূর্ববদিকে-_ উদিত হইয়া সমগ্র 
জগতে সতীতেজঃ বিবীর্ণ করুক। জগৎ ধন্য হউক,_জগং 
আপনাদের দৃষ্টান্ত আবার অনুকরণ করুক। ভারতে জন্ম 
গ্রহণের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইবেন না,_মনুষ্যজন্ম--নারীজম্ম-_ 
সার্থক করুন। ভবিষ্যৎ ভারতের আপনারাই জননী, 
আপনারাই তাহার অদৃষ্টবিধাত্রী । 

জননীগণ ! আপনার! সাবিত্রী হউন, পতিকে মিথ্যাবান্‌ 
ন রাখিয়। সত্যঘান করুন। আপনাদের চরিত্রবলে ভবিষ্যৎ 
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₹শে সচ্চরিত্র শ্রসন্ভানের জন্মগ্রহণের পথ প্রশস্ত করুন। 
আপনাদিগের চরিত্রদ্দোষে কুসস্তান জন্মাইবার পথ চিররুদ্ধ 
করুন-: এই মিনতি । 


শু । ইলসাতেল্জী। 

প্রাচীনভারতে যে সকল সতীশিরোমণি নিজ মিজ 
জীবনে সতীয়ের পরাকাণ্ঠা দেখাইয়া! অক্ষয় কান্তি রাখিয়! 
গিঘাছেন-_কাঘ, মন ও ঘাক্যে অপবিভ্রতার ্ণামান্তর না 
খাকা,_এবং কায়মনোবাক্যে সর্বতোনভভাবে পবিত্রতা রক্ষাই 
যে পতিব্রতাপ্ধ ধর্ম, এই মহ! শিক্ষা ধাহারা দিয়! গিষ্সাছেন, 
তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ ও জীবন-বৃত্ান্ত প্রদান কর 
এক্ষেতে অসম্ভব । তাহাদের মধ্যে অনেকের আত্মজ্ঞান ও 
পাণ্ডিত্য-কাঞ্চনের সহিত সতীত্ব-মণ্ির সংঘোগ হুইয়া অপন্ধপ 
নারীচরিত্র জগতে প্রতিভাত হইয়াখিল। এ সকল বিদ্রধীর 
মধ্যে গাঁ, লোপামুদ্রা, খন।, লীলাবত্তী, বিশ্বধারা ও মৈত্রেয়ী 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য ৷ 

কত হাজার বৎসর পৃর্ধে--রাজধি জনকের রাজত্বকালে 
কাহার ফ্লাজধানী “জনকপপুর” বিদ্যার আদরহেতু অনেক বিদ্বান 
ও বিছুষীর আবাসস্থল ছিল। খধি যাজ্ঞবন্ধ্য তথায় বেদ- 
বিদ্যাদান করিতেন । মিত্রনামক ব্রাহ্গণকুলতিলক রাজধি 
জনকের প্রধান অমাত্য ছিলেন। 'বিছ্বধী মৈত্রেয়ী উক্ত রাজ- 
অমাত্য মিত্রের কগ্যা ছিলেন 1 

বৈশ্যম্পায়নের ন্থুযোগ্য শিষ্য যাজ্ঞব্ষ্য পাণ্ডিত্যে জল্প 
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বয়সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন! ব্রহ্ধচারিণী গা তাঙ্কার 
সহিত গভীরজ্ঞানগর্ভ বিষয় লইয়া তক ও আলাপ করিয়। গ্রীতি- 
লাভ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী ত্রিশতবর্ধীয় যুবা মহাপগ্ডিত 
যাজ্ঞবক্ষ্যের সহিত গাগীর শাস্সরচচ্চার সময় ?সইঈ বিদূধীর সহিত 
উপস্থিত থাকিয়া তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অল্প বয়সে 
আত্মজ্ঞানলাভ জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন । যখন হার বয়স 
শষ্টাদশ বর, তখনও উপযুক্ত পাত্রের অভাবে ঠাহার বিবাহ 
হয় নাই। তিনি জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য শাস্ত্রচর্চ। 
করিতেন এবং বিশ্বপ্রেমষিকার স্বপ্র-রাজ্যে দাস করিতেন। 
যাজ্ঞবক্কের অসামান্য জ্ঞানবত্তা তাহার হছাদয় অধিকার করিয়া 
ভাহাকে' এই স্থিরসঙ্কল্পে উপনীত করাইয়াছিল যে. তিনি 
ধাজ্ঞবক্ধ্যের সহধর্মিণী তথবা গাগীর ন্যায় চিরক্রহ্মচারিণী 
হইবেন । তাহার পিতাও কন্যার এরূপ মনোভাবের পরিচয় 
পাইয়াছিলেন ; কিন্তু যাঁজ্ঞবঙ্কা তখন বিবাহ করিয়া পতী 
কাত্যায়নীসহ বাস করিতেছিলেন দেখিস ঠাহার সহিত কন্যার 
বিবাহ দিতে পারেন নাই । 

কাতায়নী নিপুণ! গৃহিনী ছিলেন এবং পতিসেবা দ্বার 
তাহাকে তুষ্ট করিতেন বটে, কিন্তু বিদ্ুধী না হওয়ায়, যাজঞবন্ধা 
তাহার সহিত ধন্মালাপ করিয়া তাদৃশ স্বখী হইতেন না। 

কিছুদিন পরে যাজ্ঞবন্ধা পত্বী কাত্যায়নীর সম্মতি লইয়া 
মৈত্রেয়ীকে বিবাহ করেন । প্রত্যহ সন্ধাকালে যাজ্জবন্ধ্য 
পড়ীছয়কে লইয়া তপোগৃহে বসিয়। নাঁনাপ্রকার ধর্মাকথায় ও. 
উপদেশে সুখে কালাতিপাত করিতেন । মৈত্রেষ়ী স্বামীর সহিত 
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ধন্মসন্বন্ধে বাদাসুবাদে গভীর তব্বনকল মীমাংসা করিয়! লয় 
আত্মজ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করত পরম ন্ুখাভভৰ 
করিতেন । ধণ্মচিস্তাই তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য ভিল। 
তিনি কখনও জ্াগতিকভাবে যৌবনগুলভ পতিসহবাস কামন। 
করেন নাই। রাত্রিকালে শাস্্রালাপ কবিতে করিতে নিদ্রা 
সময় হইলে ষাচ্জবন্ধ্য প্রথমা পৃত্বী কান্যাযনীকে লইয়া শয়ন- 
গ্রহে গমন করিতেন, এবং মৈত্রেয়ী সেক্ঈ তপোগ্ুহেই থাকিয়া 
ভগবানের চিন্তা ধ্যান আদিতে আনেক ব্রাত্রি পর্য্যন্ত হাপন 
করিতেন! 

যাজ্ববন্ধ্য ও তাহার ধন্মপত্বীন্ধয়ের জীবন ভইতে দেখা যায় 
যে, তিনি তাহাদের ধম্মগুরুস্ধরূপ তাহাদিগকে সংশিক্ষা দ্বার 
ভোগের মলে ত্যাগের শিক্ষা! দিয়া অম্বত-ভাগার উন্মুক্ত 
করিয়া পিয়াছিলেন । মেত্রেয়ী স্বামীর ধগ্মালোচনায় সহ- 
ধর্মিনীর অভাব পুরণ করিয়া তাহাকে পরম মুখী করিয়া- 
ছিলেন! কখনও তিনি আপনার ঈন্দ্রিষবত্তি চরিতার্থ করিবার 
সাধ করেন লাষ্ট । সেহেতু তীভার কোন সম্ভানসম্ভতি হয় 
নাই । সতী নারীর পরমগডরু পতির নিকট সম্ভান অপেক্ষা! 
সহত্রগ্জণ আদরের « প্রিয় বস্ত--সংসারে আত্মজ্ঞান ও অম্বতন্ব 
- জাত করিয়! তিনি জীবন ধন্য করিয়া জগতে অলৌকিক 
আদর্শ ও অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া! গিল্সাক্ছেন। 

যাজ্জবন্ধ্য হখন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ 
করিতে উদ্যত হন ও তাহার সম্পত্তি উত্তয় স্ত্রীর মধ্যে বিভাগ 
করিয়া দিতে চাহেন, তখন মৈত্রেয়ী বিষয় ও ধন আত্মোন্সতি ও 
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অম্বতত্বলাতের অন্তরায় জ্ঞাত থাকায় তাহা তুচ্ছবোধে গ্রহণ 
করেন নাই, এবং স্বামীর নিকট “অমৃত” লাভের জ্ঞান ভিক্ষা 
করেন। তাহাতে যাজ্ঞবন্ধ্য উপদেশ দেন “গ্রিয়ে! কেহ 
কখনও পতির জন্য পতিকে ভাল বাসে না,-পতির মধ্যে যে 
আত্মা রভিয়াছেন, সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই পতি 
এত প্রিয় বোধ হয়। কেহ কখনও পত্বীর জন্য পত্বীকে ভাল 
বাসে না, পত্বীর মধ্যে সেই আত্ম! রহিয়াছেন, ও সেই 
আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই পত্বী এত প্রিয় বোধ হয়। 
যত কিছু দ্রব্য বল, তৎসমুায়ের জন্য তাহার! প্রিয় বোধ হয় 
না, তাহাদের মধ্যে সেই আত্ম। রহিয়াছেন এবং সেই 
আত্মাকে কামন! করে বলিয়াই সেই সযুদয় দ্রব্কে এত প্রিয় 
বলিয়া বোধ হয়। প্রিয়ে! একমাত্র আত্মাই দর্শন, মনন, 
শ্রবণ ও ধ্যান করিবার বস্তু 1” | 

স্বামীর নিকট এই আত্মজ্ঞানলাভশিক্ষাই মৈত্রেয়ীর স্বামীর 
সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণ না করার হেতু হইয়/ছিলঃ এবং 
তিনি অবশিষ্ট জীবন নিজ্জনবনবাসিনী হইয়া ভগবানের বা 
আত্মার ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ও পরে 
আপনার ফাধনায় সিদ্ধিলাভ করত অমরধামে চলিয়া 
গিয়াছেন। 

সতী ফেব্রেয়ীর এই আদর্শ চরিত্র, দেহসর্ধন্থঃ ইহকাল- 
সর্ববন্থ আধুনিক হিন্দু নরনারীর নিকট কি স্বর্গের ছবি বলিয়। 
মনে হয় না? সেছবির আদর্শে কেহ কি আপন চরিত্র-চিত্র 
অঙ্কন জন্য তুলিকাধারণ করিতে চাহেন? ভোগন্থখের 
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অস্থায়ী_অনিত্য- তুচ্ছ আনন্দের সহিত ত্যাগ-নুখের স্থ!য়ী 
ভনিত্য--তপার আনন্দ ন্বর্গনরক ব্যবধানজ্ঞ।নে, সেই ত্যাগ- 
নখলাভের স্পৃহা! কি কাহারও হৃদয়কে বিচলিত করে? 
সপত্বী থাকা সত্বেও পতিহস্তে পড়িয় স্বামীকে বিন্দুমাত্র 
অন্ুখী করার কারণ জীবনে না দিবার যে মহিমা১-তাহা কি 
আধুনিক কালে সর্বাস্তঃকরণে অনুকরণষোগ্য নহে ? মৈত্রেঘী- 
জীবনের ভাব-ধারার এক বিন্দু পাইলে বর্তমান নারীকুল কি 
ধন্য হন না ? শিশ্চয়ই হন। 

মৈত্রেয়ী নারী? হইয়াও দেহে আজ্মবোধ করেন নাই। দেহ 
আত্মমর আধার এই বোধে দেহধারণ করিয়া সেই পরমারাধ্য 
আত্মার পুজাই করিয়া গিয়াহেন। মন্দির মধ্যস্থিত দেব-বিগ্র- 
হের পুজার জন্যই মন্দিরের আদর, তাহার জন্যই মন্দিরের 
সৌন্দর্যযবিধান ও সংস্কার সাধিত হয়। দেববিগ্রহ বিসঞ্জন 
দিয় শুন্ত মন্দিরের পারিপাট্য সাধন করিলে যে দশা হয়, 
এক্ষণে কি তাহাই দেখ! যাইতেছে না? “শরীরমাদ্যং খলু 
ধন্মাসাধনং”__অর্থাৎ ধর্মসাধমের প্রথম সহায় হেভু শরীর 
রক্ষ। কর হয়। ধর্ম ভুলিয়া নান! অধন্ম সাধনের সহায়তার 
জন্য শরীর নহে। ধম্মলাভের সহায়তার জন্ত শরীর ধারণ ও 
রক্ষার প্রয়োজন ; নতুবা! অতি পবিত্র নারী-দেহ মাত্র শারী- 
রিক সুখসন্তোগ জন্ত ও রাশি রাশি কুসম্তান উৎপাদনের যন্ত্র 
স্বরূপ সৃষ্ট হয় নাই। যে পুষ্প দেবতার পুজার ভ্রব্য, তদ্দারা 
দানবের পুজা করিলে কি ঘোর দুঃখের বিষয় হয় না? দেহ- 
পরীক্ষা ছারা দেহ-জ্ঞান লাভ করিলে এই পঞ্চভৃতের সমগ্টি-_ 
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রক্তমাংস-মখ্িবসাদিযুক্ত এই দেত-__যে অতি অপবিত্র, তাহা সহ- 
জেই বুঝ! ঘায়। পঙ্কে উৎপন্ন হইলেও- মূলে পঙ্চ থাকিলেওজ- 
পঞ্স দেব-পুজায়_-দেব-পদে অপিত তয়। শাস্্রসঙ্গত উপায়ে 
এই দেহ-পন্স দ্বারা সেই পরমারাধা সর্ববতেজোময় ও সবধ- 
বীজময় ভাক্কররূপী পরম-পুরুষের পূজা করিতে পারিলে, তাহার 
কুপা-করে' এই দেহমধ্যস্থিত চতুর্দল, ঘড়দল, দশদল, দ্বাদশদল, 
যোড়শদল, দ্বিদল ৪ সহজদল পদ্ম প্রত্টিত করার সন্ধান ও 
সাফল্যলাভ করিতে পারিলেই, মনুষ্য-দেহ-ধারণ সার্থক হইয! 
যায়'। বারম্বার এই মুভা-সংসার-পথে আর যাতায়াত করিতে 
হয় না। নতৰা মদকআ্রাবী মদমন্ত তস্তীর ন্যায় নরনারী দেহ-পদ্ধ 
বনে-_ এই সংসার-সরোবরে- -হবগাহন করিয়া ক্রীড়া ও তাহ। 
নষ্ট করিলে, এবং এই সংসার-সপ়োবরের তীরস্তিত ধুলি 
নাখিতে থাকিলে, মলিনত্ব আর কাটে ন সারের ধুলি- 
'ধূসরিত-দেহ পুনঃ পুনঃ ধারণ করিতে হয়! ছুল ভমনুষ্য-দেহ 
ধারণের উদ্দেশ্য আর সিদ্ধ হইতে পায় না: অসিদ্ধিতই 
শত শত জন্ম কাটিয়া যায় । 

এই দেহ-পক্কজও দ্েব-পুজার জন্যাই নষ্ট তয়। কলুষ- 
কালিমায়, পাপ-রক্তে সিক্ত করিয়া অপবিত্র ধশ্ম-বিরুদ্ধ কাম- 
পূজার জন্য নরনারীর দেহ স্ষষ্ট হয় নাই । এ কুস্মম কুস্ু- 
মায়ুধের চির প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে নিয়ত আকুতি প্রদান করিবার 
জন্য প্রাপ্ত হওয়াযায়না। এই মায়াময় সংসার মায়ার আব- 
রণে আবুত। আত্মজ্ঞান লানভ দ্বারা সেই মায়ার আবরণ 
উন্মুক্ত করিয়া যথার্থ দৃষ্টিলাভে সেই লত্যন্বরূপ নিত্যবস্থার 
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উপলব্ধিই মনুষ্যদেহধারণের চরম উদ্দেশ্য । যথার্থ পাগ্ডিত্যও 
সেইজন্য আদরণীয়। যিনি যথার্থ পণ্ডিত, যিনি প্ররুত চতুর, 
_-তিনি মায়ার প্রধান লালাক্ষেত্র--এই নরনারীদেহের এই 
মায়াচণ্্মাবরণ উন্মুক্ত কবিয়া দেখিয়া, এই নশ্বর দেহের প্রকৃত বা 
স্বরূপ জ্ঞান লাভ দ্বাব! বিরতিলাভ করেন, ও পণ্ডিত-মুখ'গণই এই 
নবনারীদেহে রতি মন্ুভব করেন । 

'অমেপাপুর্ণে ক্রিমিজালসঙ্গলে 

ত্বভাবদুগন্ধধিনিন্দি তান্তবে 1 

কলেববে মৃত্রপুবাবভাপিতে 

বমান্ত মু বিরমগ্জি পপ্তিতাঃ॥৮ _দ্বর্থাধ৯১ 

“কৃমিজাল ও অপবিত্রতায় পুর্ণ, স্বভাবতঃ অভীন্রে 

দুর্গন্ধপুর্ণ, মলমৃত্রভাঞ্ স্ববূপ এই দেহে মুঢ়গণই আদর কাবে, 
কিন্তু পণ্ডিতগণ ইহাকে অনাদর করেন ।৮ বাস্তবিকই যে 
নব নারী-দেহ-সৌন্দর্যে মানবগণ বিমোভিত,__যাভাব তন্তু 
নরহত্যা আদি, করিতেছে না এমন, পাঁপকা্মাই নাই,__-যে নধব- 
অধর-স্থধা-লাভের জন্য লালসার উগ্র উত্তেজনায় মানব সর্বদাই 
উন্তেজিত,--যে সঙ্গ-কামনায় কামাডুর মোহান্গ হইয়া মহা 
অন্ধের ন্যায় পাত্রাপাত্রবোধে-__হিতাহিতবোধে-_কর্তব্যাকর্তবা- 
বোধে জলাঞ্লি দিয়া নরপশুর অধম হইতেও মানব কু্িত নয়, 
একপ সেই অপুর্বব মোহিনীনারীদেহের বা মোহননর-দেহের 
দেই মায়া-আবরণ, সেই সুক্ষ চন্ম খানি সেই দেহ হইতে উন্মুক্ত 
করিয়। মানস-চক্ষে__মানস-পটে অঙ্কিত করিয়। দেখুক,__দেখিবে 
কি ভয়ানক বিভশুস চিত্র! আর তাহা স্পর্শ করিতেও প্রবৃস্তি 
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থাকিবে না গ্বণায়--লজ্ভায়__ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া পলায়ন? 
করিবে । অঘটনঘটনপটীযসী মায়ার বিশ্ববিমোহিনী লীলা 
দেখিতে পাইবে । সে দৃশ্য দেখিয়া নর-নারীর দেহ ভোগের 
নজ্তু নহে, তাভা যে সর্ববতোভাবে ত্যাগেরই বস্ত-_ইহা সম্যক্‌ 
জদয়ঙ্গম করিযা কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবে । যাঁজ্ৰবন্থ্য 
ও মৈত্রেয়ীর শিক্ষায় দেতস্থিত আত্মার পুজায মনোনিবেশ করিয়া 
মানবজীবন ধন্য হইয়া যাঁউবে ;--এই অসার দেহ হইতেই সার 
হইতে সারবস্থর উপলদ্ধি হইবে। তখন এ দেহ থাকুক ব! 
যাঁউক তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না__এই জ্ঞান হইবে। 
“যংলব্ধ1 চাঁপরংলাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিতে ন ছুঃখেন গুরুণাঁপি বিচাল্যতে 11৮ 

_অর্থা “যাহ! পাইয়া, অপর লাভকে তাভার অপেক্ষা 
অধিক মনে করে না, এবৎ যে অবস্থায় থাকিয়া মহাদ্ুঃখেও 
বিচলিত হইতে হয় না-_-”এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও অবস্থা লাভ হইবে । 
সে জ্ঞান লাভ করিলে অপর কোন লাভই তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলিয়! মনে হইবে না, এবং সে জ্ঞানে স্থিতি হইলে সংসারের 
দারুণ দুঃখেও বিচলিত করিতে পারিবে না । 

এঁ ব্রাহ্গী শ্থিতিলাভই__এ আত্মজ্ভানলীভই মৈত্রেয়ীদেবীর 
“অমৃতত” ও ত্বাহাতেই তাহার এ মরজগতেও অমরত্ব । কীত্তিই 
কীন্তিমান্‌ ও কীত্তিমতীকে যাবত জগণ্ড জীবিত রাখে । জীবন- 
সূর্য্য অন্তগত হইলেও তাহার স্থচারু ছটা জগতে প্রকাশিত 
থাকে । মেত্রেয়ী দেবীর "'অমৃতত্ব” তীহার আত্মজ্কান লাভান্তে 
দেহপাতে মুক্তি এবং তাহার দেবত্ব বা দেবভাবপ্রাপ্তি ও অক্ষয় 
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কীন্তির পরিচয় এ জগতে বিতরণ করিতেছে । তাই বলে 
““কীত্তির্যস্ত স জীবতি” অর্থাৎ কীর্তিই এক্গনে কততিমান ঝ 
কান্তিমতীকে চিরজীবী-_চিরম্মরণীয় করিয়া রাখে। দ্েেবী- 
মৈত্রেয়ীর নাম তাই তাহার পতি খষি যাক্ছ্তবন্ধোর নামের সহিত্ত 
চিরজড়িত থাকিয়া হিন্দুর হৃদয়ে চিরপুজিত রহিয়াছে ও রহিবে ( 


শ: তলাোপাম্ুক্রে। £ 


মাধ্য খধিপত্বীগণ যেরূপভাবে নারাধন্্ম পালন করিয়া জীবন 
যাপন করিতেন, তাহাদের সেই স্বভাবসিদ্ধ কার্যাবলী দেখিয়্াই 
বোধ হয় শান্্রকারগণ নারী-ধর্ম্পের কাযাকাধাসমু লিপিবস্ধ 
করিয়া গিয়াছেন । 

বিশুদ্ধ ভাষাস্থগ্টির পর ব্যাকরণের উৎপত্তি । আদর্শ দতী 
নারীগণ সেই দেব-ভাষা, ও শান্্রকারগণ সেই দেবভাষার পারিপাট্যু 
দেখিয়া সতীধন্মের বিধিব্যবস্থারূপ ব্যাকরণের স্থষ্টি করেন। 

স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন স্থলেখকগণের রচনা ব্যাকরণের 
বিধিনিষেধ অতিক্রম করে না। নতুবা ব্যাকরণের নিয়ম সমাক্‌ 
শিখিয়া তাহার! লিখিয়া ধান নাই । ব্যাকরণের মিল না হইলেও 
সেসব লেখকের কোন অশুদ্ধিকে “'আর্প্রয়োগ” বলা হয ( 
লেখকের পর তবে সমালোচকের:উতপন্তি। সমালোচকের পর 
লেখকের স্ষ্টি' হয় না। লেখক ও সমালোচকে অনেক 
প্রভেদ। 

অগস্ত্য খষর পত্বী £লোপামুদ্রার জীবনযাপনপ্রণালী হইসে 
উহা সম)ক উপলব্ি হয় । 
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স্বন্র পুরাণের-_-পূর্ববার্ধে_ চতুর্থ অধ্যায়ে সুরগুরু বৃহস্পতির 
মুখে অগন্ত্যপত্বী লোপামুদ্রাসম্বন্ধে নিম্মলিখিতরূপে বর্ণিত 
হইয়ীছিল-_ 

বৃহস্পতি বলিলেন_-“হে মহাভগ অগন্ত্য ! ধাহার কথায় 
লোকের পুণাসঞ্চয় হয়, সেই তোমার সহ্ধশ্মিণী এই কল্যাণী 
পতিব্রতা লোপামুদ্রা তোমার দেহচ্ছায়ার তুল্য। অরুন্ধতী, 
সাবিত্রী, অনসুয়া, শাগ্ডিল্যা, সতী, শতরূপা, মেনকা, স্তুনীতি, 
ধজ্কা ও স্বাভা,_পতিব্রহার মধ্যে এই লোপামুদ্রাকে যেরূপ 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন, তদ্রপ অন্য কাহাকেও করেন না, 
ঈহা নিশ্চয়। হে মুনে! ভুমি আহার করিলে ইনি মাহাব 


করেন, ভুমি অবস্থান করিলে ইনি অবস্থিতা হন, ভুমি নিদ্রিত ' 


হইলে ইনি নিদ্রা যান, আবার তোমার পূর্বেব জাগরিতা হন। 
অলঙ্কারবিহীন। হইয়া কদীচ তোমাকে দর্শন দেন না; 
কাধ্যবশতঃ ভুমি প্রবাসে বালে সকল প্রকার ভূষণ পরিত্যাগ 
করেন। তোমার আরুরৃদ্ধিকামনায় কখন তোমার নাম ধারণ 
করেন না এবং অপর পুরুষের নাম ত কদাচ গ্রহণ করেন ন। | 
তুমি ই'ভাকে বকিলেও ইনি উত্তর করেন না, তুমি পীড়া দিলেও 
ইনি প্রসন্নতা পরিত্যাগ করেন না। 'এই কর্ম কর" ভুমি 
এই কথা বলিলে, “ম্বামিন্‌! ইহা করাই হইয়াছে মনে করুন'__ 


এই প্রকার বলেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকর্মীসকল ' 


ত্যাগ করিয়া সত্বর আগমন করেন এবং বলেন 'নাথ ! আমাকে 

কি জন্য ডাকিলেন__তআদেশ করিয়া অনুগৃহীতা করুন।' 

বুক্ষণ দ্বারে থাকেন না, দ্বারদেশে শয়নাদি করেন না, অনুমতি 
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ব্যতীত কাহাকেও কিছু দেন নাী। ভুমি না বলিতেই স্বয়ং সমগ্র 
পুজোপ্করণ সংগ্রহ করিয়। রাখেন; নিয়মোদক, কুশ, পত্র, পুষ্প, 
আক্ষতাদি, যে সময়ে নেটি আবশ্বাক, তদনুসারে অবসর প্রতীক্ষা 
করত অনুদ্ধিগ্ন হইয়া জন্টচিত্তে ততসমন্তঈ উপস্থিত করিয়! 
গাকেন। ইনি ন্বামীব উচ্ছিষ্ট মিষ্ট, অন্ন ও ফলাদি সেবন 
করেন , স্গামিদন্ত বস্থ মভা প্রসাদ বলিয়। গ্রহণ করেন ; দেবতা! 
পিতৃ, অতিথি, পরিচাঁরকবর্গ, গো, এবং ভিক্ষুকগণকে মন্ন না 
দিয় ইনি আহার করেন না। লোপামুদ্রা গৃহোপকরণ এ৭ং 
অলঙ্কার বেশ গুচ্ভাইয়া এবং পরিক্ষার করিয়া রাখেন; ইনি 
কাব্যকুশলা ও মিতব্যয়া ; তোমার অনুজ্ঞ। ব্যতীত ইনি উপবাস 
ব্রতাদি করেন না। সভাদর্শন এবং উতসবদর্শন ইনি দূর 
হইতে পরিহার করেন। তীর্থযাত্রার্দি করেন না কিন্বা বিবাভাদি 
দর্শনে ও গমন কবেন না। ভুমি যখন স্বখে নিদ্রিত বা ম্থখাসান 
অথবা ইচ্ছামত কোন সন্মভোষপ্রদ্দ কার্মো আসক্ত থাক, তখন 
অন্তবঙ্গ কাযোও ইচ্ছামত তোমাকে কদাচ উত্থাপিত করেন না; 
রজঃন্গলা হইয়া তিন দিন তোমাকে আপন মুখ দেখান না, যাবৎ 
স্নান করিয়া গ্দ্ধ না হন, তাবু আপনার বাকও তোমাকে 
শুনান না। খভুস্সাঠা হইযা স্বামীর ( তোমারই ) মুখাবলোকন 
করেন, কখনই অন্য কাভারও মুখ দেখেন না। তুমি স্থানান্তরে 
থাকিলে মনে মনে তোমাকে ধ্যান করত সুর্ধযদর্শন করেন ॥ 
পতিদীঘায়ুদ্ষামা পতিব্রতা লোপামুদ্রা হরিদ্রা, কুটুম, সিন্দুর, 
কম্বল, কীঁচুলি, তান্বুল, শুভ, মাঙ্গল্য আভরণ, কেশসংস্কার 
কবরাবন্ধন এবং কর্ণাদিভূষণ বর্জন করেন না। এই সতী, 
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রঙ্কী, ধর্ম্মবিরুদ্ধ তর্ককারিণী, বৌদন্ধসন্নাপিনী ও ছুর্ভাগার সহিত 
কদীচ সখিত্ন স্থাপন করেন ন।। পতিবিদ্বেষিণী রমণীর সহিত 
ইনি কখন আলাপ করেন না। একাকিনী কোথাও অবস্থান 
কবেন না৷ এব" বিবন্দ্! হইয়া কখনও স্নান করেন না। সতী 
লৌপামুদ্র। কখন উদ্ুখল, মুষল, সম্মার্জনা কিন্ব! জাতার উপর 
অথব। হার্তনায় উপবেশন করেন না। ব্যবাষ সময় বা রতিক'ল 
তিক কখন প্রগল্ভতা করেন না। পতির বাছাতে যাহাতে রুচি, 
উনি তণ্সমস্তই সবনধা ভালবাসেন । রমণী পতিবাক্য লজ্ঘন 
করিবে না, ইঠা স্মীলোকের ব্রত, ইহাই পরম ধন্ম এবং ইহাই 
দেবপুজা । ক্রীব, ঢুরবস্থাপন্ন, ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ এবং স্তস্থ বা 
ছুংস্- পতি যাভাই কেন হউক না, স্ত্রী পতিকে একেবারেই লঙ্ঘন 
করিবে না। ন্বামা জন্ট হইলে হনে থাকিবে, পতি বিষন্নবদন 
হইলে বিষ! হঈবে ; সা নারা সম্পদ্বিপদে স্বামীর সমদুঃখ- 
স্বখভাগিনী হইবে । দ্বত, লবণ, তৈলাদি ব্যয় হইয়া গেলেও 
পতিত্রতা স্্ী পতিকে 'নাই” বলিবে না এবং আয়াসকর কম্মে 
পতিকে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থ-স্বানাভিলাধিণী নারী পতি- 
পাদোদক পান করিবে । একমাত্র পতি ক্ত্রীজাতির পক্ষে শিব 
এৰং বিু অপেক্ষাও উচ্চ । যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত 
আতোপবান নিয়ম পালন করে, সে পতিব আয়ুঃহরণ করে ও 
দেহান্তে নরকে যায় । যে নারা স্বামিকৃত ভৎসনায় রোষপরবশ 
হইয়! তাভার প্রত্যুন্তর প্রদান করে, সে পরুজন্মে গ্রামাকুক্কুরী ও 
বন্তশৃগালী হয়। দৃঢ়সঙ্কল্পপুর্ববক পঠিপদসেবা করিয়া ভোজন 
কর। স্ীলোকের উচিত। স্্রীলোক কখন, উচ্চ আসনে বপিৰে 
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না বা পরগুহে যাইবে না। লজ্জাকর বাক্য কদ্দাচ বলিবে না, 
কাহারও অপবাদ করিবে না, কলহ দূরে পরিত্যাগ করিবে। 
গুরুঞগনসমাপে উচ্চৈঃস্বরে কথ! কহিবে না বা হাস্য করিবে না। 
যে দুর্ববদ্ধি রমণী ভন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া পাশববুত্তিচরিতাথ 
করে, সে পরজন্মে তরুকোটরবাসিনী করা উল্কি ( পেঁচা) 
হয়। যেন্ত্রান্যামী কর্তৃক তাড়িতা হইয়! স্বামীকে তাড়না করিতে 
ইচ্ছ। করে, সে পরজন্মে ব্যস্রী বা মাভ্জারী হয়। যে নারী 
পরপুরুষে কটাক্ষ করে, পে জন্মান্তরে কেকরাক্ষী (টেরা) হয়। 
ষে রমণী স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া আপনি কেবল মিষ্ট ভোজন 
করে, সে জন্মান্তরে গ্রাম্যণুকরী অথবা আন্মাবিষ্ঠাভোজী বাল্য 
( বাদুড়) পক্ষা হয়। যেস্ত্রী স্বামীকে তুই-তোকারা করে, সে 
জন্মান্তরে বোবা হয়। যেন্ত্রী সপত্বীর উপর সর্ববদ। ঈর্ষা করে, 
সে পুনঃপুন: দুর্ভগ। হয়। যে স্ত্রী পতির দৃষ্টিশক্তি আবরণ 
করিয়া পরপুরুষকে দর্শন করে, সে জন্মান্তরে কাণা, কুমুখী এবং 
কুরূপ। হয়। যে স্ত্রী পতিকে বহির্ভাগ হইতে আগমন করিতে 
দেখয়া, প্রীতিসহকারে সন্বর জল, আসন, তাম্বল ও বাজন 
ফেলাইয়া, পরে বথাসময়ে খেদনাশক উত্তম উন্তম প্রিয়বাকা এবং 
পদসেবাদি দ্বারা পতিকে প্রীত করেন, তিনি ব্রেলোকোর 
প্রীতিকারিণী হন। পিতা পরিমিত ন্থুখদাত।, পুল্রও পরিমিত 
স্থখ প্রদ্দান করে, আর স্বামী অপরিমিত স্থখদাতা। ; নারী সর্বনদ 
তাহাকে পুজা করিবে ।" স্ত্রীলোকের ভর্তীই দেবতা, তর্তাই 
গুরু, ধন, তীর্থ এবং ব্রত; অতএব স্ত্রীলোক সব পরিত্যাগ 
করিয়া একমাত্র পতি-অর্চনাই করিবে । যেমন দেহ জীবনহীন 
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হইলে তথ্ক্ষণা্ড অশুচি হয়, তজ্রপ পতিহীনা নারী স্থস্নাতা 
হইলেও সর্বদা অগ্খচি। সকল অমঙ্গলের অপেক্ষা বিধবাই 
অধিক অমঙ্গল । কোন কাধ্যারন্তে বিধবা দর্শন করিলে, কোথাও 
কখন সে কাধা সিদ্ধ হয় না । এক, মাতা ভিন্ন সকল বিধবাই 
অমঙ্গলা ; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই সব বিধবার আশীর্বাদ ও 
স্পতুলা বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। কন্যার বিবাহ 
সমযে দ্বিজগণ, এই বলিয়৷ আশীর্বাদ করেন যে, পতির জীবনে 
মরণে সহচরী হইবে । ছায়া যেমন দেহের, জোতস্না যেমন 
চন্দ্রেব এবং সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগামিনী, রমণী তব্দপ 
পতির অনুগামিনী হইবে । যে নারী সহমবণোদ্দেশে গুহ হইতে 
শ্মশানে সহমে স্বামীর অন্লগমন করে, নিঃসন্দেহ, তাহার পদে 
পদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাঁভ হয়। যেমন আহিভুপ্ডিক 
( সাপুড়ে ) সর্পকে বলপুর্ববক গর্ত হইতে উত্তোলন করে, সতীও 
তব্রপ পতিকে যমদুতগণের হস্ত হইতে মোচন করিয়া স্বর্গে 
লইয়া যান। বমদূতগণ সতীকে দর্শন করিবামাত্র, সতীর পতি 
হু্ষশ্মকারা হইলেও তাহাকে পরিত্যাগপুর্ববক দূবে গমন করে। 
“আমরা যমদূত, পতিব্রতাকে আসিতে দেখিয়া যেরূপ ভয় পাই, 
বনি বা বিদ্রাৎ হইতেও আমাদের সেরূপ ভয় হয় না”_ ইহা 
মমদূতেরা বলে। পতিব্রতা-তেজঃ দেখিয়া তপনও অতিমাত্র 
তাপিত হন, দহনও দগ্ধ হন, এবং সকল তেজঃপদার্থ কম্পিত 
হয়। মানবশরীরে যত লোম আছে তাবু অযুতকোটা 'বুসর 
পতিব্রত! পতির সহিত আমোদ করত স্বর্গস্থখ ভোগ করেন। 
বাহার গৃহে পতিতব্রতা৷ কন্যা বর্তমান, সেই জনক-জননী ধন্য ; 
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আর হার গৃহে পতিব্রতা পত্তী আছেন, সেই ক্রীমান পতিও 
ধন্য । পিতৃবংশীয়, মাতৃবংশায় ও পতিবংশীয় তিন তিন পুরুষ 
পতিত্রতার পুণ্যে স্বগন্থখ ভোগ করেন। ছুশ্চারিণী রমণী 
আপনার চরিত্রদোষে পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং পতিকুল-_তিন 
কুলই পাতিত করে, আর তাহারা নিজেও ইহপরকালে দুঃখ ভোগ 
করে। যেষে স্থানে ভতলে পতিব্রতার চরণ স্পর্শ হয়, সেই 
সকল স্থানের ভূমিই মনে করেন,_-'আমার এখানে কোন ভঙ্র 
নাই, এখানে আমি পরম পবিভ্র'ঁ । সধ্যচন্দ্রবাযুও ভয়ে ভয়ে 
পতিব্রতাকে স্পর্শ করেন,তীহাদেব উদেশ্য আবাব স্বস্ব 
পবিত্রতাসম্পাদদন, অন্য কোন প্রকার নহে। জল সর্ববদাই 
পতিএতা-স্পর্শ অভিলাষ করে। পতিব্রতা-স্পর্শ হইলে জল 
মনে কবে-'আজ আমাদের জাভ্য দূর হইল, অন্যকে পবিত্র 
করিতে অদ্য হইতে সমর্থ হইলাম।” রূপলাবণ্যগর্বিবতা রমণী 
ঘবে ঘরে আছেন, কিন্তু পতিব্রঙ। স্ত্রীলাভ কেবল বিশ্বেশ্বরের 
ভক্তিতেই হইয়া থাকে । ভাব্যা গৃভস্থের মূল, স্থখের মুল, ভাধ্যা 
ধন্মফলপ্রাপ্তির মূল, এবং বংশবুদ্ধির মূল । ভার্যযার সাহায্যেই 
ইভলোক ও পবলোক জয় করা যায়; ভাষ্যাহীন ব্যক্তি দৈবকাধ্য, 
পিতৃকাষা এবং অতিথিসশকারেও অধিকাবী নহে | যাহার গৃহে 
পতিব্রতা রমণী বর্তমান, সেই ব্যক্তিই যথার্থ গৃহস্থ ; অপতিব্রত। 
রমণী রাক্ষসী জরার ন্যায ক্ষণে ক্ষণে পতিছে জীর্ণ করে । গঙ্গা- 
স্লানে শরীর যেমন পবিত্র হয়, পতিব্রতা স্ত্রীব গুভদৃষ্টিতে শরীর 
তব্রুপ পবিত্র হইয়া থাকে । যদি দৈবাৎ স্ত্রী কোনবপেই স্বামীর 
সহমত! না হইতে পারে, তাহাহইলেও তাহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র- 
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রক্ষ। করা উচিত। কারণ, চরিত্রনাশে অধোগামিনী হইতে হয়, আর 
তাহার অকার্য্ের জন্য তাহার পিতামাতা এবং ভ্রাতৃবর্গ স্বর্গে 
থাৰ্িলেও তথা হইতে চ্যুত হন, ইহার অন্যথা নাই। যেস্ত্রী স্বামীর 
মৃত্যুর পর বৈধব্যব্রত পালন করে, সে পরলোকে পুনরায় স্বামীকে 
পাইয়। স্বর্গভোগ করে । বিধবার কবরীবন্ধন পতির বন্ধনের কারণ; 
এই জন্য বিধব৷ সর্ববদ! মস্তক মুগডন করিযা রাখিবে। বিধবা অহো- 
রাত্রের মধ্যে একাহার করিবে, দুইবার আহার কখনই করিবে ন11% 

বৃহস্পতি, তাহার পরে হিন্দুবিধবা জীবনে কিরূপ ব্রত- 
নিয়মার্দি পালন করিবেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিয়। 
বলেন-_-বিধব! কখন কপুণক বা রঙ্গিনবন্ত্রী পরিধান করিবে 
না । পতিপরায়ণা বিধব! পুক্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন 
কাধ্য করিবে না, এবং আচারবতী বিধবাও মঙ্গলরূপিণী | 
এইপ্রকার ধশ্মানুষ্ঠানপরায়ণ| পতিব্রতা বিধবাও কদাচ দুঃখ- 
ভাঁগিনী হন না এবং অস্ভে পতিলোক লাভ করেন। গঙ্গার 
সহিত পতিব্রতা নারীর কোন ভেদ নাই; পতিব্রতা সাক্ষাৎ 
হরগৌরীর তুল্য; অতএব পগ্ডিত ব্যক্তি সর্বদা তাহার পুজা 
করিবে । হে পতি-পদ-নিহিত-নয়নে ! .মহামাতঃ লোপামুদ্রে ! 
এই বে তোমার দর্শন পাইলাম, ইহা আমাদের গঙ্গান্নানের ফল ।” 

এই প্রকারে পতিব্রতা রাজপুজ্রী লোপামুদ্রার স্তবপ্রণাম 
করিয়া সর্ববার্থবিশারদ বৃহস্পতি প্রণামপুববক অগস্ত্য মুনিকে 
বলিলেন-__“তুমি প্রণব ও এই লোপামুদ্রা শ্রুতি; ইনি ক্ষম 
ও তুমি স্বয়ং তপঃম্বরূপ; ইনি সৎক্রিয়া ও তুমি তাহার ফল; 
'স্থতরাং হে মহামুনে ! তুমিই ধন্য! ইনি সাক্ষাৎ পাতিব্রত্য- 
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তেজঃ, তুমিও সাক্ষাৎ ব্রল্ধতেজঃ, তাহাতে আবার এই তপস্যার 
তেজঃ। তোমার অনায়াসসাধ্য নছে এমন কি আছে।” 
ইত্যাদি । 

নারীধম্ম বা সভীধর্্নের কর্তব্য অকর্তব্য আদির পুঙ্খানুপুঙ্ 
বর্ণনা বৃহস্পতির এ উক্তিতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে । 

এক্ষণে স্থুরগুরু বৃহস্পতিকেও বুদ্ধিতে পরাস্ত করেন, এবং 
বাহার] বুহস্পতির বন্ৃুসংস্করণরূপ বৃহস্পতির অবতারবিশেষ 
বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গর্ববানুভব করেন, এরূপ মহাপগ্ডিত 
গণের উপস্থিতি অতি তীব্রভাবে অনুভূত হইয়৷ থাকে। তাহারা 
মনু, পরাশর, কি যাক্ভবক্ক্য আদি দ্বারা বা বেদপুরাণে কোন 
কথা বলা হইয়াছে বলিয়াই যে তাহা মানিতে হইবে, ইহা অসহ্য 
জ্ভানে তাহা করেন না। তাহার! বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া 
মনের মত না হইলে কাহারও-_কিছুরই-_প্রাধান্ত ও বশ্যত৷ 
স্বীকার করিতে পারেন না। তাহার স্বাধীনবুদ্ধিতে যাহ। ভাল 
বুঝেন, তত্তিন্ন অন্ত কিছুই গ্রাহ্থ করেন না । মনু প্রভৃতিও মানুষ, 
তাহারাও মানুষ; স্থৃতবাং মানুষ হুইয়া অবিচাপিতচিত্তে অপর 
মানুষের কথা তাহার৷ মাথা পাতিয়া লইতে রাজি নদভেন, এবং 
পূর্ববপুরুষগণ রাজি থাকা স্বীকার করিলেও তাহাদের বুদ্ধিশক্তির 
প্রখরতা স্বাকার করেন না। কিন্ত্র তাহাদের বুদ্ধিরূপ “পাইঘটি”তে 
একসের ছুদ্ধ যে ধরেনা, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাহাদের 
কাছে সব সমান, কেহ ছোট বড় নাই । তাহাদের কাছে হাতিটাও 
ক্1, আবার মশাটাও ব্1; সুতরাং সব উ্উাাই সমান। তাহাদের 
তর্কশাস্ত্রের যুক্তি বড়ই অদ্ভুত। যাহা হউক, তাহার উক্ত সতী 
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ধন্মের অনুমোদন করেন কি) করুন বা না করুন, উহা 
শান্সোক্ত নারী-ধন্ঝম বা সতীধন্ম। তাহার অপালনে সমাজে যে 
শোচনীয় অবস্থা আনিয়াছে ও আনিতেছে, তাহ! কেহই অন্বীকার 
কবিতে পারেন না। যে সকল কারণে এই অবস্থা, সে সকল 


কারণ দূর না করিলে, এ অবস্থাব পবিবত্তন স্বপ্পেরও আগেচর 
নভে কি? 


০) তেশ্বভ্হভলা 


[বনুলা এই বঙ্গদেশের এক অতি উজ্জ্বল সতা-মনি। তাহার 
জ্যেতিঃ বহুশতাব্দী পুর্বেবে বিকাশ হইয়া! গেলেও দৃষ্টিবোধকারা 
গভাব অন্ধকারের মধ্য দিয়া এখন৪ ক্ষীণ হইলেও দেখা 
যাইতেছে । তাহাব পবিত্র জন্মভূমি এক্ষণে নিদ্দেশ করা প্রায় 
অসম্ভব । নিছনীনগরী বেভলাব জন্মন্থান। ইনি একজন 
বণিকছুহিতা , সায় বণিকের ওরসে অমলাম্রন্দবীর গে বেভলা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্াহার বাল্যজাবনেব বিশেষ ঘটনাব 
বিববণ প্রাপ্ত ভওযা যায না । যৌবনে তীহাব জাবনেৰ অপূর্ব 
বিকাশ পাইয়াছিল। 

বেভল! অপরূপ রূপবতী ছিলেন। কিন্তু তাহার হৃদয়ের 
সৌন্দমযোর সহিত শারীরিক সৌন্দব্যের তুলনা হয় না। তাহার 
দেহ-সীন্দর্্__-সেই অলৌকিক কান্ত্ি-_কালে পঞ্চভূতে মিশিয়া 
গিয়। বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্কু তাহাব হৃদয়ের অতিপনিত্রভাব 
হইতে সমুদ্দিত সেই হৃদয়-সৌন্দধ্য জগৎকে বিমোহিত করিতেছে । 
নারীব দৈহিক সৌন্দর্য্য অনিত্য- মস্থায়ী, ও তাহা সমসাময়িক 
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সমাজে আনন্দ বিধান করিতে পারে ; কিন্তু সতী নারীর স্থমহত 
প্রাণের অনুপম সৌন্দর্য্য নিত্য ও চিরস্থায়ী । একবার সে 
সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইলে সমগ্র জগণ্ড তাহা ভোগ করিবার 
অধিকারী ও ধন্য হয়। প্রকৃত মহত্ব কখন লুকাইয়া থাকেনা ; 
অগ্নি কখনও বন্ধে আচ্ছাদিত থাকেনা ; তাহার বিকাশ কখনই 
অকীর্তিত বা গুপ্ত থাকে না। দৈহিক অপরূপ লাবণ্যশালিনা 
কত মহিলাই ত এ সংসারে আসিয়া কালশম্োতে কোথায় 
ভাসিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, কিন্ত্র মানমিক অপরূপরূপলাবণ্য- 
শালিনা সতীর মহিমা কখনও বিলুপ্ত হয় না। 

সেই সময়ে চম্পক নগরে চাদ সদ্দাগর নামে অন্য এক ধনবান্‌, 
বণিক ছিলেন। তিনি পরম শৈব ছিলেন, কিন্তু নিজ উপাস্থা- 
দেবতার কন্যা মনন দেবীর শক্তি অস্বীকার ও তাহাকে কট,ক্তি 
করিয়া তাহার সহিত চাদ সদাগরের চিরবিবাদ থাকিয়া যায়। 
তাহার ফলে তাহার বনু ধননাশ ও বনু পুক্রনাশ ঘটে । সেই 
চাদ সদাগরের ওরসে ও সনকা শ্ুন্দরীর গর্ভে নখিন্দর জন্মগ্রহণ 
করেন । বেহুল! এ নখিন্দরের পতী। এ চম্পক নগরে বেহুলা- 
জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয় । 

মনসাদেবীর সহিত বিবাদের ফলে নখিন্দর বিবাহরাত্রিতে 
অচ্ছিত্র লৌহনিশ্মিত বাসরগৃহে থাকা সন্বেও সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ 
করেন। বিবাহ উত্সব ঘোর শোকবিষাদে পরিণত হয়। 

বেহুলা সতীশিরোমণি সাবিত্রীর আদর্শে অনু প্রাণিত। হইয়া__ 
সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া--মুতপতির প্রাণ ফিরাইয়৷ পাইবার 
প্রয়াস পান। সেজন্য তিনি শ্বশুর শাশুড়ী ও পিতামাতা সকলের 
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নিকট বিদায় লইয়। একাকী এক কদলীবুক্ষের ভেলক-_“মান্দাস” 
- প্রস্তুত করাইয়া তদুপরি মৃতপতিকে লইয়া নদীক্সোতে ভাসিয়া' 
বাইবার জন্য বাহির হন। বেহুলার সে জীবন-পরীক্ষা স্মরণ করিলে' 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পরমরূপবতী যুবতী বেলা একাকী অসহায় 
অবস্থায় মৃতপতি ক্রোড়ে-_-কলাগাছের ভেলায় নদীতরঙ্গে ভাসিয়া 
যাইতেছেন,_প্রাণের স্থগভীর আবেগ মৃত পতির জীবন পুনঃ- 
প্রাপ্তি-_আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্চাবাতে দৃষ্টি নাই, 
--শরীর ক্রমেই শীর্ণ ও অবসন্ন হইতেছে-_অবিরাম চক্ষুর জল 
নদীর ন্যায় বহিয়া নদীর জলে মিশিয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রাণে 
অসীম বল,--এ ছবি মনে আনিলেও শরীর কীপিয়া উঠে। 
সেই অসহায় অবস্থা ও অলৌকিক রূপযৌবন, এক মতস্জীবী, 
এক নাবিক ও এক বৈষ্ভরাজকে লুরূ করিয়াছিল। সে সব 
উৎকট পরীক্ষা সন্ত্বেও সে সব বিপদ হইতে সতী নারী নিষ্কৃতি 
পাইয়৷ দিনরাত নদীর বুকে ভাপিয়া চলিয়াছেন। পরে সেই 
নদা দিয়! ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গানদীতে আসিয়া পড়েন । তথায় 
এক রজকীর আনুকূলো মনল! দেবার অনুগ্রহে সভীর মনোবাঞ্ছ 
পুণ হইয়াছিল । বেহুলার প্রাণের নখিন্দর প্রাণ পাইয়াছিলেন। 
মৃত পতির জীবন তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সতীমহিমার 
অন্ত নাই। পরে তিনি পতির সহিত নিজগহে প্রত্যাগমন 
করেন। সতী বেছুলাঁর মহিমায় মনসাদেবীর কোপ লোপ হইয়া, 
টাদ সাগর পুনরায় নষ্টধনপুজাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

এ রজকী সম্বন্ধে নানা কাব্যে__ নানা কাহিনীতে নানা 
অলঙ্কারের বর্ণনা আছে। সে রঞ্জকী সেই জন্য দেবলোক হইতে, 
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আসিত ও দেবগণের বস্ত্র ধৌত করিয়া লইয়া যাই এবং সে 
বেহুলাকে স্ুরলোকে লইয়া গিয়া দেবতাগণের অনুগ্রহে 
নখিন্দরকে পুনজ্ীবিত করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। 

মুতের জাবন-প্রাপ্তি,_ ইহা অসম্ভব সংঘটন ;-_স্ুতরাং 
বেভলার জীবনকাহিনী মাত্র কবি-কল্পনা, এইরূপ এক্ষণে বিবেচিত 
বা অনুমিত হয়। কিন্তু এই বর্তুমান লৌহযুগেও কি অসম্ভব সম্ভব 
হইতে দেখা যায় না? বনু উচ্চ দ্বিশুল স্থান বা! চলন্ত রেলগাড়ি 
হইতে বাঁলকবালিকা হঠাঁ পতিত হইয়াও অক্ষতশরীরে জীবিত 
থাকিতেছে-_ইহ! কি প্রায়ই দেখা যায় না? মহাপুরুষ'দগের 
অলৌকিক শক্তির পরিচয় কি এখনও পাওয়া যায় না ? 

মাধুনিক বিচীরবুদ্ধির অগোচর হইলেও এরূপ বত ঘটনা 
এখনও মানবের নয়নগোচর হয। শিব-অবতার শিবময় ত্রেলঙ্গ 
স্লামীজীর জীবনে দেখা যায় যে, একদিন তিনি যখন বারাণসীতে 
গঙ্গাজলে তাসিতেছিলেন, তখন নদীতীরে-_ঘাটে-__এক রমণী 
সর্পদংশনে মুতপতিকে তথায় লইয়া আসিয়৷ মন্্মভেদী আর্তনাদ 
করিতেছিল। স্বামীজা ভামিতে ভাসিতে তথায় আসিয়া সেই 
অভ্যস্ত মৌনীর ভাবেই--কাহাকেও কিছুই না বলিয়া-_কিঞ্িৎ 
মৃত্তিকা সেই মৃতের সর্পদষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিয়া আবার নদীজলে 
তাসিয়। চলিয়া যান। তাহার ফলে মৃতব্যক্তি পুনজ্জাঁবিত হয়। 
, সেই সতীনারীর শোকাশ্রর আনন্দাশ্রুতে পরিণত হয়। এ 
ঘটনা! অধিক পুরাতন নহে ও সতা। কিন্তু মৃত ব্যক্তি আর বাঁচিয়া 
উঠেনা-_-এ লোকাপবাদ ছুনির্ববার। 

সতীশিরোমণি বেছল৷ সে অসম্ভবও সম্ভব করিয়া ক্ষয় কীন্তি" 
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রাখিয়া গিয়াছেন। শ্তশতাব্দীর পরিবর্তনে সে কাহিনী ভারতে 
লুপ্ত হয় নাই। সে কাহিনা পূর্বে হিন্দু নরনারী কত ভাবে কত 
আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইত । কত কবিমুখে 
তাহা গীত, ও কতকর্ণে তাহা শ্রুত হইত। এক্ষণে এ সভ্য 
জগতে সে কাহিনীর দে আদর আর নাই বটে, কিন্তু তাহা লোপ 
হয় নাই, এবং যতদিন এ জগতের চিহ্ন থাকিবে-যতদ্দিন মানব- 
সমাজ চর্ণ বিচুর্ণ হঈয়া সম্পূর্ণ বিধবস্ত না হইয়া যাইবে,--তহদিন 
বেভলার এই ্বর্গীয় কাহিনী কখনই বিলুপ্ত হইবে না। 

বশিষ্ঠ খধির পত্রী অকুন্ধতী, বাজ্বন্থা খষির পত্ী মৈত্রেয়া, 
বিশ্বামিত্র-পত্রী স্নেত্র! ও অগস্তামুনিব পত্বী লোপামুদ্রা প্রভৃতি 
মুনিপতীসকলেব ও অন্যান্ত সতীনারাগণের আদর্শচরিত্র 
হইতেই আর্ধ্যখষি ও শান্্কারগণ, যথা মনু, যাজ্ভবক্রা, বিষুও, 
দক্ষ, শঙ্খ প্রভৃতি এবং পুবাণকারগণ রামায়ণ ও মহাভারত 
আদিতে পতীনারীর কি কি কত্ঁব্য তাভা নির্দারণ করিয়া 
গিয়াছেন, ও তাহার বিপবাত ভাবগুলিই সতী নারীর অকর্তব্য 
স্থির করিয়া গিয়াছেন। উহা! সআাটের খাস আদালতের--বিলাত 
আপীলের--নজির হইলেও এক্ষণকার হাল আইনের প্রচলিত 
আদালতে তাহা আর সন্মান পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইতেছে 
কিনা সন্দেহ । 


নিন্গলিখিত শান্জ্রকারগণ নিজ নিজ প্রণীত সংহিতা ও শাস্ু- 
গ্রন্থে সতী-ধন্মের সন্বন্ধে অন্যান্য উক্তির মধ্যে নিন্নলিখিতভাবে 


উপদেশ দিয়াছেন। 
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(১) স্ত্রীকে কুমারী অবস্থায় পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে 
পতি রক্ষা করেন ৪ বুদ্ধাবস্থায় পুজগণ বক্ষা করে; স্ত্রী কখন 
্বাধীনতালাভের,যোগ্যা নহে । 

(২) মন, বাক্য ও দেহ সংঘত করিয়৷ থাকিয়। যে সরা 
্বামীকে অতিক্রম করেন ন1 বা ব্যভিচাবিণী হন না, তিনি পতি- 
লোকে গমন করেন ও সাধুলোকে তীছ'কে ন্বধনী নাম দেন। 

(৩) কেহই জোরজবরদস্তি দ্বারা নারীগণকে (স্থুপথে ) 
রঙ্গ! করিতে পারে না; কিন্ত্ত নিন্নলিখিত উপায় দ্বারা তাহারা 
স্থরক্ষিতা হইতে পারে ; যথা, অর্থস*গ্রহ, ব্যয়, শৌচ অর্থাৎ 
দ্রব্য ও শরীর শুদ্ধি, ধন্মকণ্ম, রন্ধনকাধ্য ও গুহন্থালী পর্য্যবেক্ষণ। 

(৪) মগ্ভপান, ছুর্জনসঙ্গ, পতিতাগ, যথেচ্ছ ইতস্তত; 
ভ্রমণ, অকালে নিদ্রা, পরগুহে শয়ন ও নাস--এই ছয়টি নারীদুষণ 
বা ব্যভিচার দোষের মূল। 

(৫) যে নারীগণ খশ্মাত্বী হুইয় স্বেচ্ছায় আপনার্দিগকে 
পাপ হইতে রক্ষ। করেন, তীহারাই স্রক্ষিত৷ হন। নতুব! বিশ্বাসী 
প্রহরীর ছার! বেষ্টিত গুহে রুদ্ধ রাখিলেও ছুঃশীলা হইলেই তাহারা 
রক্ষিত 

(৬১) নারীজাতির জাতকন্মাদি সংস্কার মন্ত্রধারা হইবে না 
--ইছা ধর্মব্যবস্থা । 

১৫ ১৪৫ 
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(১) পতিপবাধণা সতী নারী গুহের দ্রব্যাদি সাবধানে ও 
পরিক্ষারভাবে রাখিবে ; কাধাদক্ষ, আনন্দময়ী, পরিমিতব্যয়ী হইবে; 
শ্বশুর শাগুড়ার পদসেবাদি শুশ্রাযা করিবে । 

(২) স্বামী বিদেশে থাকিলে সত্তী স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর- 
সংস্কার, সমাজের বিবাহাদি উত্সবদর্শন হাস্যকৌতুক ও পবগুহে 
বাগ ত্যাগ করিবে । 

(৩) ম্বামিহীনা ৰা স্বামা বিনা স্ত্রী, পিতা মাতা পুক্র ভ্রাতা শ্বশুর 
শাশুড়ি বা মাতুলেব 'মধানে বাস ন! করিলে, সে ।নন্দনীয় হইবে । 

(৪8) স্ত্রীলোক স্বামীর আদেশ পালন করিবে-_ইহাই 
পরম ধর্ম । পতি মহাপাতকদূধিত হইলেও তীহাব গুদ্ধিপ্রা 
পধ্যস্ত প্রতীক্ষা! কর! করবা । 

(৫) যে নারী সধব1 বা বিধব! অবস্থায় দ্বিচারিণী না হয়, 
দে ইহকালে কীণ্তি ও পবকালে ভগৰতী উমাদেবীব সঙ্স্থুখে 
আনন্দ লাভ কবে। 

(৬) যে নাৰ' পতির প্রি ও হিত কার্য্যে নিষুক্তা, 
সদাচারবিশিষ্টা ও সংযতেক্দ্রিয়া থাকেন, তিনি ইহকালে কীত্তি ও 
পরকালে অনুপম স্খলাভ কবেন। 


৬? পহ্লাস্ণন্ল £ 


(১) স্বামী দরিত্র, রুগ্ন বা মুর্খ হইলে যে স্ত্রী তাহাকে 
মানে না, সে মরিয়। সর্প হয়, এবং পরে মনুষ্যজন্মেও পুনঃপুনঃ 
বৈধব্য ছুঃখ প্রাপ্ত হয়। 

১৪৬ 


ভীত 


(২) বিধবা হইয়! যে নারী ব্রহ্মচর্যাপালন করেন, ব্রহ্মচারি- 
গণের ন্যায় তিনিও স্বর্গলাভ করেন । 

(৩) যে নারী পতির সহমরণ বা অনুগমন করেন, তিনি 
মনুষ্যশরীরে যে সার্ধীত্রিকোটী রোম আছে, তত বশুসর স্বর্গে বাম 
করেন । 
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(১১) স্ত্রীজাতির পৃথক্‌ বন্তর, ব্রত ও উপবাস নাই। পতি- 
সেবাপুণ্যেই পত্রী স্বর্গে গমন করেন । 
(২) ভ্ত্রীলোকদিগের ধর্্ম__ 
(১) পতির সমান ব্রতাটরণ। 
(২) শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, দেবতা ও অতিথির 
পূজা । 
(৩) গৃহের দ্রবাদি ম্বমার্জিত করিয়া রাখা । 
(৪) অমুক্তহস্ততা অথাৎ অপরিমিতব্যয়ী ন! 
হওয়া। 
(৫) গ্প্ত বা সঞ্চিত ধন রক্ষা! | 
(৬) মুলক্রিয়া বা বশীকরণার্দি কন্মে অনিচ্ছা । 
(৭) মঙ্গলাচারে তত্পরতা । 
(৮) স্বামী বিদেশে থাকিলে সাজ সজ্জা আনি 
না করা। 
(৯) পরগুছে ন। যাওয়া। 
(১০) দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা। 
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(১১) সর্ববকন্মে স্বাধীন না৷ থাকা বা অধীন থাকা। 

(১২) বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধকো 
পুজের অধীনে থাকা। 

(১৩) বিধবা হইলে সহমরণ বা তন্মসরণ, অথবা 

ব্রহ্মচ্্যপালন। 


৫৮ িন্কি। 


(১) ম্থখের জন্যই গৃহে বাস, এবং গৃহ-ন্থুখেব মুলই পত়ী। 
যিনি স্বামীর বশে থাকিয়! স্বামীর চিত্ত বা মন বুঝিয়া স্বামীর 
মনোমত কার্য করেন ও বিনীত থাকেন, তিনিই প্রকৃত পত্রী। 

(২) ষে স্ত্রী স্বামীর অনুকূলা, বাক্যে দৌবশুন্তা, বাযাদক্ষা, 
সাধবী, প্রিয়ভাধিণী, মাণ্তগুপ্ত। ব৷ আম্মরক্ষিতা ও পতিভক্তিমতী-_- 
তিনি মানবী নহেন,_তিনি দেবতা! বা দেবী। 

(৩) যে শ্ত্রী পতির সহিত একমত, মুখে ধাহার কুকথা 
নাই, ঘিনি দক্ষ বা কাধ্যকুশল, সাধবী ও পন্তিত্রত',--এই সকল 
গুণযুক্তা স্ত্রী সংক্ষাতড শ্রী বা লক্ষমী--ইহাতে সংশয় নাই। 

(8) যে স্ত্রী স্বামীর মৃজ্যুতে প্রহ্থলিত চিতায় আরোহণ 
করেন, তাহার আচার অতি শুভ, ও তিনি স্বর্গলোকে মহীয়্লা 
বা অতি মহতী হন। 


৩? উ্রীমকু ভ্ভাগ্গন্যভ্ড ; ওুসক্ক্ 
জাক্ষাকিস্প আক্ধরযান্স £ 
পতিগু্রষা, পতির অনুকূলতা, পতিবন্ধুর অনুবৃততি, সর্ববদা 
পতির নিয়ম ধারণ,---এই কয়টা পতিব্রতার্দিগের লক্ষণ ও ধর্ম । 
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সাধবী স্ত্রী, সম্মাজ্জ্ন, উপলেপন, গু£ভূষণ, গৃহের সৌগন্ধসম্পাদন 
ও প্রত্যহ গ্রহোপকরণসামগ্রী পরিক্ষার করা,_এই সমস্ত 
কার্যাদ্বারা এবং স্বয়ং ভূষিত হইয়া নানাবিধ ভোজ্য বস্ত প্রদান, 
বিনয়, দম, স্ুনৃতবাক্য ও প্রেম প্রকাশ দ্বারা সময়ে সময়ে 
পতিসেব! করিবে; যথালাভে সন্তুস্টা, অলোলুপা, দক্ষা, ধর্ম, 
প্রিয়বাদিনী, সাবধানা, শুচি ও ন্িগ্ধা হইয়া অপতিত পতির 
ভজনা করিবে । হে রাজন! যে নারী লক্ষমীর ন্যায় 
পতিপরায়ণ৷ হইয়া হরি-ভাবে পতির সেবা করেন, তিনি 
বৈকুগধামে হরিম্বরূপ পতির সহিত লক্ষমীর ন্যায় আনন্দলাভ 
করিয়' থাকেন। 

রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে ১১৭ম অধ্যায়ে সতীধন্্বের বিধি 
বর্ণিত আছে ও তাহা “সীতাদেবী”র চরিত্রবর্ণনাকালে উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

পুর্নকালে ঘষে সতী নারীগণ নিজ নিজ জীবনে সতীত্বের 
পরাকান্ঠ। দেখাইয়া আদর্শ ও অক্ষনকীত্তি রাখিয়৷ গিয়াছেন, 
তাহাদের সংখ্যার শেষ নাই। সকলের নাম উল্লেখ ও পরিচয় 
প্রদান কর! এক্ষেত্রে সম্ভব নহে। 

রাঙ্গা হরিশ্চন্দ্রের রানী শৈব্যা, ভ্রীবুসরাজার পত্বী চিন্তা, 
নলরাজাব রাণী দময়ন্তী, হুক্ন্ত রাজার স্ত্রী শকুম্তলা-__রাজরাণী 
হইয়াও দৈবছুর্বিবপাকে পড়িয়া পতিভক্তি ও সতীন্বের উত্কট 
পরীক্ষায় যে ভাবে উত্তর্ণ হইয়াছিলেন ও তদ্দারা অক্ষয় কীত্তি 
রাখিয়া গিয়াছেন, সে কীন্তি-_-সে আদর্শ- হিন্দুর প্রাণ হুইতে 
কখনই মুছিবার নহে। 

১৪৯ 


শত্জীত্তর ॥ 
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চক্ষুরত্রকে মহারত্ব বলে। চক্ষু না থাকিলে এ সংসার 
অন্ধকারময় । চক্ষু না থাকার-_-অন্ধ হইবার-_-যে কত দুঃসহ দুঃখ, 
তাহ! ভুক্তভোগী ভিম্ন অপরে বুঝিতে পারে না। 

রাজ! ধৃতরাষ্ী অন্ধ ছিলেন; সেহেতু তাহার পত্বী গান্ধারী 
স্বেচ্ছায় নিজ চক্ষুরত্বের ব্যবহার হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়। 
সারাজীবন নিজচক্ষুত্ব য় ভুর্ভেছ্য বন্ধ্াচ্ছাদনে আচ্ছাদিত রাখিয়। 
অন্ধত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং অন্ধ পতির প্রকৃত অন্ধ 
অদ্থীাঙ্গিনী হইয়া সতীন্বের-_পতিভাক্তর--পতির জন্য অতি উগ্র 
স্বাথত্যাগের যে স্বলম্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন,_-সতীত্ব-রত্ত 
অমূল্য চক্ষুরত্বের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বলিয়া যে আছ 
দিয়া গিয়াছেন,_-তাহা৷ এ জগতে অদ্বিতীয়,__অতুল বা অনুপম । 
সে আদর্শ স্মরণ করিলে হিন্দুর মস্তক যেন আপনি অবনত হইয়া 
সেই সতীপাদপন্সে লুটাইয়৷ পড়ে । 

সেই আদর্শ আজ কোথায়? এখন দেখা যায় যে, স্বামী অন্ধ 
হইলেও স্ত্রীর দৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য চশমার প্রয়োজন হয়, বা স্ত্রার 
মুখখানি দর্পণের সম্মুখ হইতে আর নডে না। সেই আদর্শ ও 
এই আচরণ কি স্বর্গ নরক প্রাভদ নছে? 

মদালসাচরিত্রে আদর্শমাতৃত্ব কিরূপ পরিস্ফ,ট হইয়া আদর্শ- 
স্থান অধিকার করিতেছে তাহ! বলাই বানুল্য। 

লো'কোত্তরচরিত্র মহাপুরুষগণের চরিভ্র যেরূপ অদ্ভুত, ধাহারা 
তীহাদের পতী হইবার ভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
ঈরিক্রও সেইরূপ অদ্ভুত। সেহেতু বুদ্ধদেবের গোপা এবং 

১৫৪ 
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প্রীগৌরাঙ্গদেবের বিষুপ্রিয়া৷ সভীনারীগণ মধ্যে ষে কত উচ্চ আদর্শ 
রাখিয়। গিয়াছেন, তাহা আর বলিবার নহে। 


উত্বীলাশ্রিক্ষা। 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল! বা গোঁপিনীবিহার ও শ্রীরাধিকা- 
চরিত্র আ'দশপ্রেমভক্তির নিদর্শন । সাধন বা তপস্যা না 
থাকিলে এবং “যোগমায়া” ষে কি, তাহা ভগবত্কৃপায় অণুমাত্র 
বুঝিবার শক্তি না আসিলে, কৃঞ্ণলীল! বুঝ। মানবের সাধ্যাতীত । 
সেহেতু “কানাইএ ভাগ না” আদি কত কদর্থই করা হয়। অধুনা 
রাধাকৃষ্ণের নামে কত প্রকার কুগমিতভাবপুর্ণ চিত্র বাজারে “দেখিয়া 
অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। উচ্চতম সাধনার ফললাভ উচ্চতম 
অধিকারীরই আয়ত্ত ; যাহার তাহার নহে । লক্গনা বিষুবক্ষঃস্থল- 
স্থিতা, লক্ষ্মীর স্থান বিষু বা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে ॥ শ্রীরাধাই লঙ্্মী, 
এবং সভীলক্ষমী নাঁরাগণ লঙ্গশীম্বরূপিণী । সুতরাং তাহাদের 
স্থানও যে ভগবানের হৃদয়ে হইবে, তাহা ত হ্বাভাবিক। লক্গমী- 
পতি লল্মীর সহিত সভীলন্গমীগণকে যে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, 
তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? শাণিত ছুরিকা, ব্যবহারে অপটু 
বালকের হস্তে পড়িলে, তাহার যে দশ! ও ব্যবহারের ফললাভ 
হয়, তাহাই এ অলৌকিক লীলাসম্বন্ধে হইতেছে দেখা যায়। 
শ্রীপ্রীরামকৃ্চ পরমহংসদেব সেজন্য অভক্ত ও অবিশ্বাসী তথাকথিত 
শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন--“রাধাকৃঞ্ মানো 
আর না মানো, এ টানটুকু নিও” অর্থাৎ এ টানটুকু অনুকরণ 
যোগ্য । সে ?টানটুকু” বড় “টুকু” বা সোজা! নয়। তাহাৰ 
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শখস্সে বল। হইয়াছে__ 
“অল্য দ্রৌপদী কুম্ী তারা মন্দোদরী তথা । 
পঞ্চকন্ত। স্মরেন্লিত্যং মহ্তাপাতকনাশনম্‌ ॥” 

অর্থ(--“অহল্যা, ত্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী-_এই 
পঞ্চকন্যাকে নিত্য স্মরণ করিবে, ও তাহাতে মহাপাতক নাশ 
হয়)” * 

অধুনা তাহাদের স্মরণে অনেকের সন্দেহের অবকাশ আসে। 
হিন্দু-বিবাহ বা সতীত্বের আদর্শের ধারণার সহিত যেন তাহাদের 
চরিত্র ঠিক খাপ. খায় না বলিয়া অনেকে অনুমান করেন । ভারতে 
এক সময় ছিল, যখন আধ্যাত্মিকতার উন্নতিতে এমন এক অবস্থা 
আসিত, যখন হত্যা করিলেও তত্যা করা হয় না,__খাইলেও খাওয়া 
হয় না,_যখন দেহে অনুরাগবুদ্ধি আদপেই থাকে না। সে 
অবস্থা এখন ধারণায় আনাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যুগধর্ণ্ম 
বা তাগুকালিক প্রথা, ধন্ধে ও ভগবানে একাস্তভক্তি ও ভগবানের 
কত নৈকট্য আদি তাহাদের চরিব্রসমর্থনের বিশিষ্ট কারণ । 
এঁ এ চরিত্র সম্যক বুঝিতে না পারিয়! যদি অধুন1 কেহ তাহা- 
দিগকে আদশস্থানীয়ার দল হইতে বাদ দিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাতে বিশেষ ক্ষতি না হইতেও পারে; কারণ তাহ ছাড়া 
অন্যান্থা অসংখ্য আদর্শ আছে। কিন্তু তাহাদিগকে নিন্দা ও ত্যাগ' 
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করিবার পুর্বে তীহার্দিগের যে দে।ষট! চক্ষুতে পড়ে, তাহ! বাদে 
শন্যান্য বহুগুণে তাহাদিগকে কি ভূষিতা বোধ হয় না? 


*৯। অহ্হল্যা। 

মহলা! গৌতম মুনির পত্বী। দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা ছলনায় 
ধধিতা হইয়া জকপটে সরলভাবে সত্যকথা স্বামীর নিকট প্রকাশ 
করেন। পরে মনপ্রাণ পবিত্র থাকা সত্ত্বেও কেবল দেহমাত্র 
অপবিত্র হওয়ায় ইনি পতির অভিশাপে বহুকাল পাষাণী হইয়! 
অবস্থান করিয়াছিলেন ; শেষে ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের পবিভ্রে পদ- 
রেণু-স্পর্শে তিনি মুক্তা হন। 

প্রন যায়__ 

পন্ধিয়া: চরিত্রং পুরুষশ্ত ভাগ্যম্‌। 
দেব ন জানস্তি কুতে মনুষ্য” ॥ অথাৎ 

স্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য ফখন কি হয় তাহা সর্বজ্ঞ 
দেবগণও জানেন না, মান্রষ কিরূপে 'জানিবে 1” 

নষ্ট।-_দুষটা স্্রীর চরিত্র এরূপ ছূর্বেবোধ বটে, কিন্তু অহল্যা 
দেবীর ম্যায় সতীচরিত্র দেবতাগণের বা মানবগণের দুর্বেবাধ ছিল 
নাও নহে। দেবগণ কেন, দেবতাগণের রাজা--দেবরাজ ইন্দ্র 
অহল্যা দেবীর স্ঠায় সাধবী স্ত্রীর স্বামী আদর্শরাচ্ষণ গৌতমদেবের 
কোপে সতী-্স্্রী-চরিত্র হাড়ে হার্ডে--মজ্জায় মজ্জায়__বুঝিয়া- 
ছিলেন । সে শিক্ষা তাহার সর্ববশরীরে ফুটিয়৷ বাহির হইয়াছিল এবং 
তিনি সাধৰী স্ত্রীচরিত্রের মর্ম বাঁ মহিমা সারাজীবনে কখনই ভুলিতে 
পারিবেন না। অন্থরগণের সহিত পুনঃপুনঃ সংগ্রামে ন্বর্গচাত 
হইয়৷ নিজপত্বী- ইন্দ্রাণী-_শচীকেও তিনি মান্ুধী সীতা, দময়ন্তা, 
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আদির ন্যয় সহচারিণী পান নাই। স্তরাং দেবতাগণ সতীনারীর 
চরিত্র সম্যক অবগত আছেন, ইহা নিঃসঙ্ষোচে বলিতে পার! যায়। 
অহল্যাদেবীকে ধাহার! নিন্দ। করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করেন, 
তাহাদের মধ্যে একজনও কি এখন একবার একজন অহল্য 
হুইয়া গৌতমদেবের ন্যায় একজন ব্রাক্মণ-_ও শ্রীরামচন্দ্রের ম্যায় 
এক অবতার পুরুষ--এই ভারতবষে আনিয়! দেখাইয়! দিতে 
পারেন? গৌতমদেবের ন্যায় একজন ব্রাক্ষণের ও শ্ভগবানের 
-অবতারের আবির্ভাব এখন হইলে, ভারতবর্ষের অদৃষ্ট অচিরে 
ফিরিয়া যায় নাকি? পাষাণীর ত অভাব নাই, কিন্তু একজনও 
কি এখন শ্রীভগবানের চরণরেণু স্পর্শের অধিকারিণী হুইয়। বলিতে 
পাবেন ?-_ 
“অঙ্কো৷ কতাথাম্মি অগন্রিধাল তে 
পাদাজ সংলগ্নরজঃকণানহম্‌ | 
স্পুশামি বৎপদ্মলশক্করাদিভি- 
ধিমৃগাতে রঞ্ধিত-মানলৈ: সদ। |” 
একজনও কি সেই স্্ছুল্ভ দর্শনহ্ুখলাভ করিয়া ভক্তিগদগদ- 
চিনে সে চরণে নিবেদন করিতে পারেন ?-_ 
“ “দেব মে বন্ কুত্রাপি স্থিতায়া অপি দর্বদ] | 
ত্বংপার্দ কমলে সক্তা ওক্তিরেব সদাস্ত মে॥ 
নমন্ডে পুরুবাধ্যক্ষ নমন্তে তক্তবৎসল । 
নমস্তেহস্ত হ্বন্বীকেশ নারায়ণ নমোহস্ততে |” 
অহল্যা অনতী হইলে,--তিনি নরক হইলে, দয়ার অবতার 
শ্লীরামচন্দ্রের--ভগবানের ভাগ্যে তাহার দর্শন ঘটিত না এবং 
১৫৪ 


তলজ্জীত্ 2 


অহল্যার ভাগ্যেও ভগবানের দর্শন লাভ হইত না। যে পদরেণুর 
মহিমায় পাষাণ দেহ, পাষাণ প্রাণ, সব গলিয়া যায়_যে পদ-_ 
যে ব্রহ্ষপদ--সকল বিপদাপদসাগরে একমাত্র তরণি, যে পদ 
মুক্তির পদ ও পথ,__যে পদ সকল অভিশাপ, সকল ছুঃখ, সকল 
বিরহ বিমোচন করিতে একমাত্র সমর্থ, সেই সকল সম্পদদাতা, 
“যোণীব্দ্র-মানস-মধুত্রতসেব্যমান্” “ম্থুখাবহ” “রথুনাথপদদারবিন্দ” 
যে গোময়ে প্রস্ফ,টিত হয় না ও হয় নাই, তাহাই জগতে প্রদর্শন 
করিবার জন্য গৌতমধন্ম্পতী--ভাগাবতী সতী অহল্যাদেবী পাষাণ- 
হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নিজ হৃদ্‌পদ্মে সেই শ্রীপাদপক্স ধারণ করিয়। 
শ্ীরামলীল! ও শ্রীরামনামমাহা ত্য প্রকাশের এক বিশেষ সহায় 
ও যন্ত্র্বরূপ হইয়াঁছলেন। পাষাণের উপর ষে চিহ্ন পড়ে তাহা 
আর উঠেন , তাই গৌতমী জগত্ডের ন্বাধবীগণকে আহবান করিয়া 
বলিতেছেন--“হে কুলললনাগণ ' তোমাদের হৃদয়কে জাগতিক 
ভোগন্ুখত্যাগে পাষাণ করিয়া, মেই পাষাণে শ্রীভগবানের পদচিহ্ন 
ধারণ কর, তাহা আর মুছিবে না, তাহা চিরকাল অক্ষুপ্নভাবে 
খোদ্দিত থাকিবে ।৮ 

বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে; বড় গাছেই বড় ঝড় সহ্া করিতে 
পারে- তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এরগু হইয়াও আপনাকে 
বিশাল দ্রম ভাবিবার গর্ব অনেকেই অনুভব করিতে পারেন, 
কিন্ত্ত ভীষণ বাত্যার সম্মুখীন হইবার সাহস না থাকায়, অনেকে 
তৃণত্বের পরিচয়ই দিয়া থাকেন। যিনি গৌতমদেবের ধন্পত্তী, 
বজ্রাহতা হইলেও তিনি কোন্‌ বনের বনস্পতি, তাহা বুঝিবার শক্তি 
এরগুগণের থাক! সম্ভব নহে। 
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যে যুগে ভ্রৌপদার আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন মাতৃবাক্য 
বেদবাক্য সমান মান্য করা হইত, এবং ব্যাসদেবের হ্যায় খষি- 
বাকাই ধর্মন্ষ্টি করিত। ধন্মপুজ্র যুধিষ্ঠির _্ীহার জীবনে 
পাপের লেশ ছিল না-তিনি কি এ পঞ্চম্বামিত্ব পাপ হইলে 
পোষণ করিতেন? কখনই নহে। ধর্ন্মপুক্র যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে 
“অশ্বথাম। হত ইতি গজ?” বলার যে অপবাদ শুন! যায়, তাহা 
সবৈর্বেন যুক্তি ও ভিত্তিহীন বলিয়া অনুমিত হওয়াই সঙ্গত। 
যুধিষ্ঠিরের দ্বারা এঁ বাকা প্রয়োগে গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সত্যহত্যা 
ও বিশ্বাদঘাতকত! এই চত্ুবিবধ মহাপাপ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ__ধিনি ধন্রের শ্রষ্ট পালক ও রক্ষক--তীাহার 
দ্বারা এ মিথা৷ ও কপট বাক্য যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া বাহির করিবার 
প্রবৃত্তি কখনও হওয়া সম্ভব নহে । ভগবান্‌ ভ্রীকৃষ্ণ_-িনি শুচি 
হইতে শুচি_িনি পবিভ্রতম-_পুরুষোত্রম-_দ্রৌপরী যদ্দি 
পাপিষ্ঠা হইতেন,তুবে তাহার সহিত কি স্থত্ব করিতেন? না তাহার 
লজ্ভা নিবারণ জন্য এত ব্যস্ত হতেন 2 কখনই নহে । দ্রৌপদীর 
হ্যায় প্রাণভর1 আগ্রহের ডাক বোধ হয় আর কেহ ডাকিতে পারেন 
নাই। সে ডাক শুনিবামাত্র ভগবান্‌ মুহুপ্রকাল আর স্থির থাকিতে 
পারিতেন না ও অবিলহ্ে ততনকাশে উপনীত হইতেন। 

দ্রৌপদীর সতীহব ও পতিপরায়ণতা মহাভারতে জলন্ত অক্ষরে 
ঘোঁধিহ আছে । বনপর্বব-২২৩ অধ]ায়_-দ্রৌপদীসত্যভামা- 
প্রকরণ পাঠ করিলে তাহার আদর্শ চরিত্রের উপলব্ধি হয়। 

লোকপালগণের হ্যায় মহাপরাক্রান্ত পঞ্চম্বামীকে কি মন্ত্র 
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ওষধ, ব্রত, জপ, ও হোম দ্বার! দ্রৌপদী বশীডূত করিয়াছিলেন, 
তাহা জানিবার জন্য সতাভামা প্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করেন । 
তাহাতে দ্রৌপদী উত্তর করিয়।ছিলেন-_ 

“হে সত্যভামে ! তুমি অসতস্ত্রীলোকদিগের আচার আমাকে 
জিজ্ভালা করিতেছ; এরূপ প্রশ্নে ত উত্তর দেওয়া বায় না। 
“স্ত্রী আমার জন্য মন্ত্রপ্রয়োগ বা সুলকর্ধ্ম (অর্থাৎ শিকড়-বাকড় 
খাওয়ান বা কোনরূপে ব্যবহার করান) করিতেছে” ইহা 
জাঠিতে পারিলেই ভর্ঘা গৃহস্থিত সর্পেব ম্যায় সেই স্ত্রী হইতে সদা 
লশঙ্ক থাকেন। মন্ত্র বা মুলকন্মে কদাচ পতি বশ হয় না। 
অধিকন্তু জিঘাংমু ব্যক্তি এই মুলকণ্মী কবিবার ভাগে বিষ প্রয়োগ 
করিয়া থাকে, নানাবিধ রোগসঞ্চারও করিয়া দেয়। রমণীগণ 
অনেকেই এষ্ট কার্ধ্য করিতে গিয়। নিজ্প নিজ স্বামীকে জলোদর+ শিত্রী 
(কুষ্ঠরোগী), শুর্ুকেশ, ব্লীব, জড়, অন্ধ বা বধির করিয়া! ফেলিয়াছে।” 

তগুপরে দ্রৌপর্দা সতস্ত্রীদিগের যে সকল কর্তব্য পালন করিয়া 
তিনি হ্বামিগণের মনোহরণ করিয়া তাহাদিগের প্রিয় হইয়াছিলেন, 
তাহ! নিন্মলিখিতভাবে বর্ণনা করেন-_ 

“ভর্তার ভোজন না হইলে আমি ভোজন করি না; স্লান না 
হইলে আমি সমান করি না; ভর্তা শয়ন না করিলে আমি শয়ন 
করি না। ভর্তা কেন, ভূৃত্যগণেরও ভোজন ন! হইলে আমি 
(ভোজনাদি করি না। 

স্বামী ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গ্রহে আমিলেই আমি 
ততুক্ষণাৎ্ উঠিয়! পদ প্রক্ষালনের জল ও বসিবার আন প্রদানে 
আনন্দ প্রকাশ করি। 
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আমি গৃঁছোপকরণ সমুদয় বেশ মাজিয়া রাখি, অন্নাদি 
পরিষ্কারভাবে প্রস্তুত করি; যথাসময়ে ভোজন করিতে দিই ; 
স্বয়ং সংঘতভাবে থাকি; ধান্যাদি সাবধানে রক্ষা করি; গৃহগ্থলি 
বেশ পরিষ্কভ রাখি । কখনও ভশ্সনা1 করি না, মন্দনারীব 
সংসর্গে থাকি না, কোন কার্য্যেই আলম্য করি না, সর্বদাই অনুকৃল- 
স্তাবে অবস্থিতি করি । 

বিনা পরিহাসে হাস্য, বারম্থাব দ্বারে অবস্থিতি, আমি ভালবাসি 
না; গৃহের নিকটবন্তী উপবনেও আমি অধিকক্ষণ থাকি না। 

সত্যভামে ! হাস্তের সময়েও আমি অধিক হাস্ত করি না, 
অধিক ক্রোধ করি না। যাহাতে স্বামীর ক্রোধ হয়, এমন কাধ্যও 
আমার দ্বার! হয় না। আমি সর্বদাই ভর্তগণের সেবায় তৎপর 
থাকি। 

পারিবারিক কোন কাধোপলক্ষে ভর্তা যখন প্রবাসে থাকেন, 
তখন আমি মাল্যান্ুলেপন পরিত্যাগ করিয়া ব্রতাচারণ করিয়! 
কালযাপন করি । 

আমার স্বামী যাহা পান করেন না, যাহা ভোগ করেন না, 
যাহ! ভোজন করেন না, আমিও তাহ! পরিত্যাগ করি। 

ভিক্ষাদান, বলিকন্্ম, শ্রাদ্ধ, পর্বেবপর্বেব স্থালীপাক, মান্য 
ব্যাক্তদিগের সম্মান পুজ' প্রভৃতি যে সকল গৃহস্থ-কর্তব্য আমার 
বিদিত আছে, আমি নিরালস্তে সেই সকল কাধ্য অনুষ্ঠান করি । 

মামি স্থির করিয়াছি রমণীগণের সনাতনধর্ষ্ের পতিই আশ্রয়, 
পতিই রমণীদিগের দেবতা ; তিনিই গতি, _গত্যন্তর নাই; কোন্‌, 
রমণী এ হেন পতির অপ্রিয় কার্ধ্য করিতে পারে ? 
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আমি স্বামিগণের উপর “উপর-চাল” চালি না। তীহাদিগের 

অপেক্ষা উত্তম ভোজন বা উত্তম বেশভূষা করি না। আর সর্বদা 
'যতভাবে থাকি ; শ্বশ্ানিন্দা কদাচ করি না। 

আমি বীরপ্রসবিনী সত্যবাদিনী শ্বশ্রা কুস্তীকে অন্ন জল বন্ত্রার্দি 
প্রাদানপূর্ববক নিত্য পরিচর্যা করি। 

আমি শ্বশ্রার বসনাদি অপেক্ষা উত্তম বসন, ভূষণ বা ভোজন' 
ব্যবহার করি না। 

সত্যভামে ! আমি প্রতিদিন ভর্তীর পুর্বেবে জাগরণ করি, শেষে 
শয়ন করি, ইহাই আমার পতি-বলীকরণ।” 

তৎপরে দ্রৌপদী (২৩৪ অধ্যায়ে ) সত্যভামাকে নিন্বলিখিত" 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন _ 

“সত্যভামে ! সমুদ্বায় লোকমধ্যে"-এমন কি, দেবগণ মধ্যেও 
পতির ন্যায় দেবতা আর নাই ?। স্বামী প্রসন্ন, হইলে, সমস্ত 
অভিলবিত বস্তু পাওয়! যায়, আর তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সংহার পর্যান্ত' 
করিতে পারেন । 

ভর্তা ছ্বারে উপস্থিত হইলে, ত্ৰাহার স্বর শ্রবণ করিবামাত্র 
গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়! থাকিবে । তাহার পর তিমি গৃহপ্রাবিষ্ট 
হইলে, সত্ব্র পাগ্ভ ও আস্ন দ্বারা তাহার পম্মাননা করিবে। 

পুরুষ-সমক্ষে মত্ততা ও প্রমাদ পরিত্যাগ করিয়। মৌনাবলম্্ন- 
পুর্ববক নিজ ভাব সংবত রাখিবে। 

অতি সন্বংশজাত নিষ্পাপ মতী রমণীগণের সহিত সধ্যতা' 
করিবে । ক্রুর, দপপিতা, বন্ুভোজীঠ চৌর, ছুষ্ট ও চপল স্ত্রীলোকের 
সহিত সঙ্গ করিবে না ।” 
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দ্রোপদী-চরিত্র নিন্দ1! করিবার পুর্বে -ভ্রৌপদীর উত্ত গুণ- 
রাশির একটিও পাইবাব জন্য প্রয়/স করা কি উচিত নহে » সতী 
নারীর তাহ আদর্শজ্ঞান কর! কি কর্তব্য নহে ? 

এক্ষণে উক্ত প্রকার শাস্ত্লিখিতগুণযুক্তা নারীর সংখ্যা হাস, 
ও “খেতে, শুতে, যেতে” স্বাধীনভাবাপন্না-_শান্ত্রপাঠবজ্ভজিতা-_ 
কেবল কুগ্রন্থ প্রেম-উপন্যাসপাঠিক!-_বিলাসিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইতেছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়না । এপঝ্োতকি 
ফিরিবে না? শান্সে মতিগতি কি হইবে না? না হইলেই যে 
অনুপায়। 

ফ্রৌপদীর পঞ্চম্বামী হইবার কারণ “মার্কগ্ডেয় পুরাণে" পঞ্চম 
অধ্যায়ে বণিত আছে । তাহাতে দেখা যায় যে, প্রজাপতি হৃষ্টার 
পুজ ত্রিশিরার উগ্র তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইয়া তাহাকে নিহত 
করিলে, ব্রন্মহত্যাজনিত পাপে স্থরপতির তেজঃ নষ্ট হুইয়া সেই 
০জ্ঞজ্৪ ধর্মে গ্রবেশ করে। প্রজাপতি ত্বষ্টার অভিসম্তাপে 
ইন্দ্রশত্র বুত্রান্থ্রের জন্ম হয়। সময়স্থিতি উল্লজ্ঘন করিয়া_-- 
প্রতিজ্জামর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া, ইন্দ্র বৃত্রান্থরকে হত্যা কাঁরলে, 
সেই পাপে ইন্দ্রের স্বনন নষ্ট হুইলে, সেই ইন্দ্রবল, বলের 
একমাত্র অধিদেবতা অব্যক্ত, সর্বব্যাপী বাহুতে প্রবেশ করে। 
গৌতমপত্বী অহল্যার ধর্ষণজনিত পাপে ইন্দ্রের লুপ নষ্ট 
হইলে, সেই ইন্দ্র-র্লুপলাবণ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আশ্রয় করে। 
পরে দেবগণ দ্বারা নিহত অন্ুরগণ তেজোহীন, বলহীন ও রূপহীন 
ইন্্রকে জয় করিবার জন্য মনুস্থালোকে বলবীর্যযমদোন্ধত রাজাদিগের 
কুলে জন্মগ্রহণ করে; তন্দারা ভগবতী বন্থম্বরাকে হুর্ধহভাবে 
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-পীড়িতা করিলে, বন্থদ্ধরার প্রার্থনায় দেবগণ প্রজা সকলের উপকার 
ও ভূভারহরণ জন্য নিজ নিজ তেজোভাগ দ্বার স্বর্গ হইতে মর্ঠ্যে 
“অনতীর্ণ হইয়াছিলেন । উক্ত পুরাণে লিখিত আছে-_ 


"্যদিজ্্দেহজং তেজন্তন্ুমোচ শ্বয়ং বৃষঃ। 

কৃস্ত্যাং জাতো মঙ্গাতেজাস্ততো রাজ! যুধিঠিরঃ ॥ 

বলং মুমোচ পবনস্ততো শীমে! ব্যজায়ত। 
শত্রবীর্য্যা্ধিতশ্চৈব জজ্ঞে পা্৷ ধনঞীয়ঃ ॥ 

উৎপন্ধৌ যমজো মাদ্র্যাং শক্ররূপৌ মহাছ্যতী । 

পঞ্চধ! ভগবানিখমবনঠার্ণঃ শতত্র তুঃ ॥ 

তন্তোৎপন্ন। মতা ভাগ! পত্বী কৃষ্ণ ছু তাশনাৎ । 
শক্রনোকন্য সা পত্বা রুষ্ণ নান্তস্য কস্যচিৎ ॥ 
যোগীশ্বরাঃ শরীবাণি কুর্বস্তি বলাগ্ুপি | 
পঞ্চানামেকপত্বীত্বমিত্যেতৎ কথিতং তব |” অর্থাৎ-_ 


'"তখন স্বয়ং ধন্ম ইন্দ্রদেহজাত সেই তেজঃ কুন্তীগর্ভে ত্যাগ করিলে 
তাহ হইতে মহাতেজ! রাজ! যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। পবনদেব 
ইন্দ্রবলত্যাগে ভীমসেনের জন্ম হয়, এবং ইন্দ্রের বলার্ধ দ্বারা পার্থ 
ধনগ্রীয়ের জন্ম হয়। ইন্দ্রের রূপলাবণ্যধারী মহাছ্যুতি অশ্বিনী- 
কুমারদ্বয় দ্বারা মাত্রীগর্ভে যমজকুমার নকুল ও সহদেবের জন্ম 
হয়। এইরূপ শততক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া 
যুধিষ্ঠির, ভীম, অঞ্ভুন, নকুল ও সহদেবরূপে অবতীর্ণ হুন। 
ইন্দ্রাণী শচীই যজ্ঞভাগ বাতসেনীরূপে হুতাশন হইতে সমুশপল্লা 
হন। এক ইন্দ্রেরই সেই পত্তী কৃ বা দ্রৌপদী অন্য কাহারও 
'গ্রত্ী নহেন, কারণ যোগীশ্বরগণ নিজ শরীরকে বহুভাগে বিভক্ত 
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করিতে পারেন ; যেরূপে পঞ্চপাণ্ডবেব একপত্বী হইয়াছিল তাহা 
আপনার নিকট কথিত হইল।” 
২৩০ ক্ুত্ভী £ 

যে যুগ দেবতা-আরাধন1 ও মন্ত্রসিদ্ধি আদি সম্ভব ছিল, সে যুগ 
অতীত হইয়া এ সকল লোপ হইলে, সে যুগের কার্যা বুঝা বডই 
কঠিন ভয়। কুন্তী-চরিত্রে দেবতাদিগের অনুগ্রহ দৃষ্ট হয। 
এক্ষণে অপদেবতা ও অপদ্েবীগণ-_“দেবতার বেলা লীলা খেল! 
আর পাপ লিখেছে :মানুষের বেলা”--বলিয়া বিজ্রপ করেন, ও 
লীলা খেল! করিতে যান। দেবতা! গু অপদেবতার লীলায় স্বর্গ 
নরক প্রভেদও হয়। যদি এক্ষণে কোন নারী সে লীলাখেল৷ 
করিয়া একজন মাত্র ক্ষত্রিয় বীরসম্তান--ভীম বা অজ্জুনের 
্যায়__এক্ষণে ক্ষত্রকুলচুডামণি পঞ্চপাগ্ডৰ দুরে যাউক-_-এক 
পাগুব,_এবং পাগুবগণের মধ্যে শ্রীভগবান যে ধনগ্রয় বলিয়া 
নিজেকে শ্রীগীতায় উল্লেখ করিয়াছেন, সেই এক পাগুৰ ধনপ্ীয়কে 
উত্পন্ন করিয়। দিতে পারেন,_-যর্দি অর্ভ্বনের ন্যায় একটিমাত্র 
আদর্শ ক্ষত্রিয়ের আজ ভারতে আবির্ভাব হয়,__আবার যদ তিনি 
দেবদত্তশঙ্খহস্তে আবিভূ ত হইয়৷ সে শঙ্খে ফুকার দিয়! ভারতবর্ষ 
কাম্পত করিতে পারেন,-এবং “্যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ বত্র পার্থ 
ধনুদ্ধরঃ৮ অর্থাৎ যেখানে অজ্জুন সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ হেতু আর এক' 
বার যদি এই ভারতে শ্রীবৃঞ্ণ সারথিকে অর্জুনের শ্থেতহযযুক্ত- 
মহৎ রথে দেখিতে পাওয়া যায়) তবে ভারতবধষের সমস্ত শোকপাপ- 
তাপমেঘ অচিরে দূরীভূত হইয়া ভারতের অনৃষ্ট ফিরে না কি? 

গৌতম ব্রাহ্মণের ন্যায় একটিমাত্র ব্রঃগ্গাণ, 'অঞ্জুনের ন্যায় 

১৬৭ 


সতীত্ব ? 


একটিমাত্র ক্ষত্রিয়, 'সমাধির ম্যায় একজনমাত্র বৈশ্য, ও বিদুরের 
স্যায় একজন মাত্র শূর্র ষদি আজ ভারতে ফিরিয়া আসেন, তবে 
ভারতবর্ষ বর্তমান দীনহীন কাঙ্গালসাজ ছাড়িয়া! আবার কি শোভন 
বেশ ধারণ করে না? 

51 ভ্াল্লা ও ৮ আমল্কাদললী £ 

রাক্ষসশ্রেণীর নারীর মধ্যে ভগবানের দর্শনলাভ ও তীহ্ার 
স্বারা অনু'মাদিত চরিত্র কি প্রকৃত নিন্দনীয়? প্রকৃত নিন্দনীয় 
কিনা তাহ! সেই দেশকালপাত্র বিবেচনায় বিবেচিত হইলে 
বোধহয় প্রকৃত নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে না পারে। বন্দি হয়, 
তাহা আদর্শ না করিলেও, প্রবৃত্ত অনুদারে অন্যান্য অসংখ্য 
আদর্শ-জমুকূশ জীবনযাপন করার ক্সবসর বর্তমান নারীজীবনে 
রহিয়াছে । ৃ 

কে সেই অবসর গ্রহণ করিতে উ্স্থবক ? দীর্ঘ সমালোচনাতেই 

এই হুম্ব জীবন ব্যয় হইয়া যায়_আদর্শ স্থির করিয়া কার্য করার 
সময় কোথায়? 

এই সতীত্বধন্্ সর্বজনীন ধর্ঘ্-_সনাতন ধন্ম। নারী 
মাজ্রেই ইহার অধিকারী । ইহাতে জাতিভেদ- বর্ণ ভেদ---কোন 
ভো? নাই। কি দেবঙা, কি দৈতা, কি ঘক্ষ রক্ষ কিল্পর।__কি 
মানুষ,_এ ধর্মে সর্বব নারীর সম-অধিকার । ইহা নারীর ধর্ম । 

৩৬ ন্িক্ষ্যান্যতী £ 

শুনা যায় স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্থরী অর্থাত স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রলয়- 
কারী__-ঘোরসর্ববনাশকারী ; পে বুদ্ধি শুনিয়া চলিলে সর্বধনাশ 
হয় ও ধার সেই বুদ্ধি তিনি সর্বনাশ করেন। অসতী স্ত্রীর 
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বুদ্ধি প্রীলয়ঙ্করী কেন, মহাপ্রলয়ঙ্করা । কিন্ত সতী সাধবী স্ত্রীর 
বুদ্ধি তাহা নহে। সে বুদ্ধি সর্ববস্থিতিকারিণী_ সর্বধ্৫থসাধনী-_ 
অতীব গুভকারিণী । 

বামন অবতারে যখন দেত্যরাজ বলির পরাক্ষা হয়, সেই 
কট পবীক্ষায় যধন বলিরাজ কিংকর্তৃব্যবিমুঢ,__-গুরু শুক্রাচাধয 
ও সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াও যখন ভগবানের সেই দারুণ 
পরাক্ষার শ্বকঠিন প্রশ্নের সহৃত্তর শিষ্যকে বলিয়া দিতে পারিতে- 
ছিলেন না,__-তখন দৈতারাজ বলিকে কে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিয়। 
তাহাকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছিল ? যখন ভগবানের 
তৃতীয় পদ তাহার নাভিদেশ হুইতে বহির্গত হইয়! “ভূমি ভূমি” 
করিতেছিল,_ ঘখন দৈত্যরাঞ্জের স্ব্গমত্য উভয় রাজ্য দান 
হইয়া গিয়া সে ছুই স্থানে ভগবামের দুই পদ অধিকার করিয়া 
বসিয়াছিল, জীবনের সেই অতি কঠিন সময়ে, কে বলিরাজকে 
ুবুদ্ধি দিয়া রক্ষা করিয়াছিল 2 তাহা তীহার সহ্ধর্ষ্িণী সতী 
সাধবী স্ত্রী বিদ্ধ্যাবলী নহেন কি ? সতী শ্ত্রীর বুদ্ধিই তখন স্বামীকে 
সই, বিপদসাগর হইতে পার করে নাই কি? বিন্ধ্যাবলী 
বাসীকে মস্তক পাতিয়। দিয়! সেই তৃতীয় পদ্দের ভূমি দিবার ব্যবস্থা 
করেন নাই কি? দৈত্যপত্বীও সতীত্বের অধিকারিণী ছিলেন 
বলিয়া-_-সতীধর্মমের সেবিকা ছিলেন বলিয়া-_বিষুওবক্ষস্মলশ্মিত! 
লন্মনীর বুদ্ধির একটি ছটা অলক্ষিতে সেই লঙ্গমীরূপিণী সাধবী 
বন্ধাবলীর, হৃদয়ে প্রতিফলিত হুইয়৷ সেই অপরূপ বুদ্ধির বিকাশ 
হইয়াছিল । তাঁই বলিতে ইচ্ছা হয়।--ধন্যফ সতী নারী, ধনু 
তাহার পরম ক্ল্যাণদাযিনী বুদ্ধি! 
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সতীধর্ম্মের মহিমায় মহিমান্বিতা হইলে সতী স্ত্রী স্বামীর হৃখের 
জন্য সমস্তই করিতে পারেন। তাই বেশ্বা লক্ষহীরার গল্পে 
শুন। যায় যে, কুষ্ঠ রোগী এক ব্রাহ্মণের সাধবী তরী, স্বামীর লক্ষ- 
হীরাসঙ্গের কুবাসন চরিতার্থ করাইয়। স্বামীকে সুখী করিতে 
পরাধ্মুখী হন নাই। যদ্দও সে ব্রাহ্মণ সে বেশ্যার নিকট জ্তান 
লাভ করিয়া তাহার গুহ হইতে কোন কুকার্ধ্য না করিয়াই 
ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণীর হৃদয় ষেকি উপাদানে গঠিত 
ছিল, তাহার ধারণ! করিবার শক্তিও এক্ষণে অনেকের নাই। 
গলিতকুষ্ঠরোগীর নিরন্তর সেবা, তদ্পরি স্বামীর এ কুপ্রবৃতি, 
“তথাপি স্বামীকে সর্ববান্তঃকরণে সেবা ও কুমভিলাষ পর্য্যন্ত পুর্ণ 
করার ইচ্ছা-যে নারী করিতে পারেন, তাহাকে দক্ষের 
উপদ্দেশেমত “দেবতা সা ন মানুদ্ী* অর্থাৎ সে নারী দেবতা-_ 
মানুষী নহেন--বলিতে কেহ কি দ্বিধা বোধ করিতে পারেন ? 

সে আদর্শ আজ কোথায়? ল্লোভ যেন বিপরীত দিকেই 
বহিতেছে। সে সব পুরাতন জী নারীগণের ক্রিয়া লোপ 
হইয়া প্রতিক্রিয়ার দিন আসিয়াছে । সেই প্রতিক্রিয়ার ফলেই 
কি এখন পতি হুইয়াও স্ত্রীকে পরপুরুষের ভোগে দিয়। স্ত্রীকে 
সৃত্খী করিতে দেখ! যায়? 

ধন্য কালক্সোত ! ধন্য কালমাহাত্বা !! ধন্য অতীত সতাত্ব !!! 
ধিক্‌ বর্তমান অসতীত্ব 1! 

ল্লাজ্ঞ্পুতল্লহ্লী £ 

ধাহারা মহামতি টড প্রণীত রাজপুতানার ইতিহাস পাঠ 

করিয়াছ্ছেন, 'তাহারাই উচ্চ বংশের কি উচ্চ আশা--উচ্চ প্রাণ_ 
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বীরত্ব ও সতাত্ব কাহাকে বলে, তাহ! বুঝিতে পারেন । রাজপুতানা 
অন্ত-কীত্তিময়ী। তাহার সতীত্ব ও বারত্ব-কাহিনী কখনও পুরাতন 
হয না। সেই বীর- প্রসবিনী রাজ্য-ভূমিতে সতীত্বের সহিত বীরত্বের 
যেরূপ অপরূপ প্রকাশ হইয়াছিল, সেরূপ আর কোন দেশে'হয় 
নাই। আর কোন দেশের সভীনারীগণ সেরূপ সৎ ও বীর সন্তান 
প্রসব করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ । আর কোন দেশে সতীত্ব ও 
স্বদেশ প্রীতির বেদীর সম্মুখে এত বীর নরনারীর বলি পড়িয্মাছিল 
কিনা সন্দেহ । রাজপুতরমণীগণ সতীত্ব, বীরত্বে ও আত্মোত্সগে 
জগতে অহুলনীয়। কি উপাদানে ষে সেই রাজপুতললনাগণের 
চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহ! ধারণ! করিলেও হৃদয় আনন্দ-রসে 
আন্ত হয়। মানব-জীবনকে এরূপ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করার শক্তি 
অঞ্জন করিয়। সতীত্বরক্ষার জন্য অসংখ্য নারীঙ্গীবন অকাতরে--- 
হাস্যমুখে কিরূপে আহৃতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ধারণা করার 
শক্তিও বোধ হয় অনেকে নাই। ব্যঠিচার বিলািতার আদরে 
সে আদর্শ-চরিত্র একবার মনে আনার অনেকের ইচ্ছা বা অবসর 
হয় না। দেহের স্বর্গায় সৌন্দর্যের সহিত হৃদয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য- 
জড়িত এরূপ নারী-জীবন,-_-একদেশে জগণ্ড কখনও দেখে নাই ব 
আর দেখিবেও না । রাজপুতানা সতীত্বের কীত্তিস্তস্ত__বীরত্বের 
সমাধিস্ত্ত । কীত্তিস্তন্তে-সে সমাধিস্তস্তে একবার দৃষ্টি পডিলে 
আধুনিক নরনারীর জীবনে কিঞ্চিত কর্তব্যবুদ্ধির আভন্তাস 
আনিতে পারে। যে অপরূপ-রূপ-মাধুরী থাকিলে তাহা 
ব্যগিচারের জগতে 'ছড়াইর! দিবার জন্যই এখনকার অনেক নারী 
লালাফিত, লে অলৌকিক রূপলাবপ্য মতীত্বরক্ষার জন্ত দলে 
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প্লে রাজপুতবারাঙ্গনা গণ অনলে বা পিতে হ্বেচ্ছায় ধ্বংস করিয়া 
এ মরজগতে অক্ষয় যশঃ রাখিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন । 
সে আদর্শ গ্রহণ করার শক্তিও এখন নাই বলিলে অস্যুক্তি হয় 
না। হায় জাগতিক উন্নতি! হায় নারী-দেহ-গ্রীতি !! হায় 
ইহকালসর্ববন্থ কাল !!! 

রাজপু চানারাজ্য-গগনের সেই সতীনারী-তারাগণের সংখা 
কে গণনা করিতে পারে? দে ত বনু শতাব্দীর কথা নহে? 
মাত্র ৫1৬ শতাব্দী পুর্ব্বে কত রাজপুতবীররমণা “সামান্ত” সভীত 
রক্ষার জন্য ভোগবিলাসের “অসামান্য” অমূল্য মনুষ্য-জীবন এভাবে 
নষ্ট করিয়া বাডুলতা দেখাইয়া গিয়াছেন। সামান্য অসামান্যের 
জ্ঞান,_বাতুলতা ও স্থিরমস্তিষতার জ্ঞান অধুনা দেখিলে উহ্থাই 
বলিতে ইচ্ছা করে। 

কত নারী-দেহ-স্বর্ণলত! বীরদ্ব-সভীত্ব-রত্ুফলসহ অকালে 
জহর-অনলসাত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত স্বণচুড়। 
ধূলিধূসরিত হইয়! ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। 

একবার কি বীরনারী তারাৰাই, জবহর বাই, অহল্যাবাই, 
ভূর্গাবতী, বিছুলা, লক্গমীবাই, পল্মিনী, বিন্দন বা! চক্দ্রাবতী,_-কত 
নাম করিব 2--০সই অসংখ্য স্বর্ণলতা৷ স্বর্গগত। বীর-সতীনারীগণ 
তাহাদের সেই প্রিয়তম স্বদেশের বর্তমান হুর্গ ততে কাতরতা 
অনুভব করিয়! তাহার্দের সে সতীত্বের--সে বীরত্বের কণামাত্র 
তেজঃ এ মরদ্ধগতে এখন পাঠাইতে পারেন না ? শ্বর্গে গেলে কি 
স্বদেশের জন্য আর কিছুই করিবার শক্তি থাকে না? যদি থাকে, 
বে সে শক্তির পরিচয় তাহাদের ত্যক্ত দেশের প্রতি দেখাইতে 
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তাহাদের ইচ্ছা হইতেছে না কেন? তীহাদ্দের অভীত জন্মভুমি। 
--এই ভারতভৃমি--কি তাহাদের বর্তমান বাসস্থান: স্বর্গভূমি 
হইতে তাহাদের নিকট এখন আর গরীরসী বঝলিয়। মনে হয় না ?. 
বোধ হয় তাহাদের দাসী হইবার উপযুক্ত চরিত্রও বর্তমান সময়ে 
না দেখিতে পাইয়1,_ তাহাদের ধাত্রী “পান্না'র চাঁরত্র--ষে চরিত্র" 
বল প্রভৃপুজ-রক্ষার জন্য নিজগ্র্ভজাত পুক্রকে অনায়াসে বলি' 
দিতে পারে,_বর্তমান নারী-সমাজে সে চরিত্রচিত্র পর্যন্ত 
খুঁজিয়৷ দেখিতে ন! পাইয়া, তাহার! উদ্দাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া 
রহিয়াছেন। বোধ হয় “বেনাবনে মুক্ত! ছড়ান নিষ্ঞয়োজন”-_ 
এই জ্ঞানে তাহারা অচল হইয়া রহিয়াছেন। এ “বেনাবন” 
ভারতবর্ষ আর কতদিন রহিবে 2? কবে স্থৃক্তিতে অনাদর ও মুক্তার 
আদর আবার করিতে শিখিয়া এ পাপদেহবন্ধন হইতে মুক্তি- 
লাভের উপায় অবলম্বন করিবে? এ ব্যভিচার-দামোদরে 
'সংষম ও কর্তৃব্য-বুদ্ধির ন্থুদৃঢ় বাঁধ বাঁধিবার জন্য কবে কোন্‌ 
স্থপতিপুজব নিযুক্ত হইবেন, তাহা ভারতের ভাগ্যবিধাতা--বিশ্ব" 
1বধাতাই জানেন। 
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প্রাচীনকালের আদর্শ সতী নারীগণের চরিত্র ও আচরণ হইতে 
দেখা যায় ধে, স্বামীর প্রতি তাহাদের আন্তরিক, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও 
অভ্ভুলনীয় ভালবাসা ছিল,-_স্বামীকে তাহার। দেবতাজ্ঞানে ভক্তি 
করিতেন,__স্বামীর পিতামাত। ভাই ভগিনীগণকেও আপনাদের 
পিতামাত৷ ভাইভগিনীগণ্র ন্যায় জ্ঞান করিতেন, তীঙাবা কায়মনো: 
বাক্যে স্বামীতে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, স্বামীর সর্বববিধ তৃণ্ডি- 
সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত্বেন,_-স্বামীর অর্থাৎ আপন 
হৃদয়-মন্দিরের দেবতার অভাবে পুপ্ধিবী শূন্যময় দেখিতেন এবং 
একপ্রাণ থাকায় স্বামীর প্রাণবায়ু বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেদের প্রাণান্ত জ্ঞান করিতেন। এ্রীগুলিই সতীত্ব-ধর্ম্নের মূল- 
মন্ত্র বা বীলমন্ত্র। সংসারে পুভ্রকন্ত আদি ও সাংসারিক নানা 
স্থখ-সচ্ছন্দত] ও ধনরত্ব সকলের মধ্যে স্বামীকেই সর্বব প্রধান__ 
সব সখের আদি বা মুল কারণ বলিয়! জানিতেন। নিজের 
পৃণক্‌ অস্তিত্ব জ্ঞান থাঁকিভ না; স্বামীর অস্তিত্বই নিজ অস্তিত্ব 
ও তাহার অন্তাবে নিজের অন্তিত্ও লোপ হইল ভগ্তান করিতেন। 
» স্বামীর অস্তিত্বে আপন অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া স্বামীর সহিত 
ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া এক হইয়া থাকিতেন ; ছুট ভাব থাকিত 
না। আধাআধি ব1 শরিকী ভাব বা পৃথক ভাব তাহাদের মধ্যে 
সম্পূর্ণ অক্জ্াত ছিল। আপন জীবন ব! সংসাররূপ ১০০০০ 
১৬৯ 


শ্পাঙছি 


লত্জীত্ £ 


এক লক্ষ মধ্যে পতিকেই সর্ব প্রধান ১ অন্ক দেখিতেন। পতির 
এক অঙ্কশায়িনী থাকিয়া তিনিও স্বামীর সহিত এক হইয়া সেই 
১ একই থাকিতেন। এক লক্ষ মধ্যে যে একমাত্র লক্ষা ১, 
তাহার অভাবে ডাহিন দিকে যত কিছু থাকুক, বত সংখ্যাবাচক 
অঙ্কই থাকুঁক,_বিধি বাম হইলে,_-সেই বামের ১ অভাবে, 
সবই শূন্যময় দেখিতেন। এখন যে আধা আধি বা “আদা-আদি” 
ভাব দেখা যায় ও সেই ১ এর অভাবেও স্ত্রী নিজে ৫০০০০ 
পঞ্চাশ হাজারী মনে করেন, তখন তাহা ছিল না। সেই ১এক 
স্বামীর অভাবে সবই শৃন্যময় বোধে নিজ অনার জীবন বিসর্জন 
দিতেন ও স্বামীর সহিত অমরধামে ঘাইতে পশ্চাদৃপদ হইতেন না, 
অথবা অবশিষ্ট জীবন জীবন্মুত হইয়া থাকিতেন। ্‌ 
প্রকৃত কম্পাসের মুখ উত্তর দিকে থাকিবেই__ইহাই 
প্রাকৃতিক নিয়ম। ঠিক কম্পান হইলে তাহাকে যতই ঘুরাইয়া 
ফিরাইয়া দেওয়া হউক, যে ভাবেই রাখা হউক, স্থির হইলে 
তাহার মুখ উত্তর দিক্‌ নির্দেশ করিবেই, কিছুতেই ইহার বিপরীত 
লক্ষণ দেখা যাইতে পারে না। সেইরূপ যথার্থ সতীনারীর মুখ 
কম্পাসের কাটার মত পতির দিকে থাকিবেই, কিছুতেই অন্য 
দিকে থাকিতে পারে না,__ইহা স্বাভাবিক নিয়ম । এ নিয়মের 
ব্যতিক্রম নাই। যে নারী-কম্পাসের মন-কাট! উত্তরদিকে-__ 
পতির দিকে-_শ্বভাবতঃ ফিরিয়া না থাকে, তাহাকে প্রকৃত 
কম্পাস ব1 প্রকৃত সতী বলা যাইতে পারে না। কম্পাসের 
-কাঁটাটি যেমন বিশেষ ধাতুতে নির্মিত, ও £নই বিশেষ ধাতুর 
শ্বভাবতঃ কাধ্য যেমন উত্তরদিক্‌ নির্ণয়, সভীর মন্প্রাপও সেইরূপ 
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«এক বশেষ ধাঁতুতে গঠিত, ও সেই বিশেষ মনপ্রাণের ম্বাভাবিক 
কফার্য)ও সেইরূপ পতি-ভক্তি ও পতির মুখাপেক্ষিত।। উত্তরদিক্‌ 
নিয় না করিয়া! যেমন বম্পাস হওয়া যায় না, সেইরূপ স্বামী- 
মুখাপেক্গা না হইলে সতী হওয়! যায় না। কার্ধেই বম্পাসের 
কস্পাসত্ব-_-কার্য্যেই নারীর সতীত্ব । স্বভাবের বিরুদ্ধ কাধ্য 
করিলে ধেমন অন্থধাডুনিশ্ষিত বস্তুকে কম্পাস বলা যায় না, 
সতী-ম্বভাবের বিরুদ্ধ-কাধ্য করিলে নারীকে তেমনই সতী বলা 
যায় না। মহাসাগরে নাবিকের কম্পাস যে মহৎ উপকার করে, 
এই সংসার-সাগরে পতি-নাবিকেরও সতীনারী মহ! উপকারিণী 
হইয়। থাকেন। কম্পাস বিগড়াইয়া। গেলে নাবিকের ও তাহার 
জাহাজের যে দুর্গত হয়, নারী বিগড়াইয়া গেলে পতির ও তাহার 
ংসারেরও সেইরূপ ছুর্গতি হয়। জলড়ী নাগীই সংসারের একমাত্র 
পথ-প্রদর্থক ও প্রধান হায় । যে পতি-নাবিক সংসার-সাগরে 
জীবন্-তরণী ভাসাইবাব সময় লভীনারীকম্পাসসহযোগে সে 
তরণী আরোহণ করিবার ভাগ্য ঝর্জজন করেন, তিনিই ধন্য ও 
তাহাদের তরণী এ অকুলপাথারে কুল পায়। তাহার বিপরীত 
হইলে বিপরীত ফলভোগ অবশ্ন্তাবী। সেহেতু সভীত্বগুণ- 
ভূবিত! সতীসাধবী কুলনারী এ সংসারে অশ্যে কলাণদায়িনী-_ 
অমৃতম্বরূপিণী। সেই অম্ৃতই দেবত্ব প্রদানে সমর্থ। বিপরীত 
খুণে নারী গরলময়ী-_বিষপুভলিকারূপিণী ও সর্ববনাশ- 
ফারিণী। 
সে কালের নারীজাতির সতীত্ব, স্বাধীনতা, স্বার্থ, পরাধীনতা, 
ভল্তি বিশ্বাস ও 'ভালবাসার ভাব-ধার! যে খাতে বহিত, এক্ষণে 
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তাহার অন্ভুত পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। বর্তমান কালের নারীজাতির 
এঁ সব ভাব-ধার! পুর্বব প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে দেখ! যায় 
না। প্রাচীন আদর্শের পুর্ববমত বিশ্বস্তভাবে অনুকরণ এখন 
স্মরণীয় অতীতের বিষয় হইয়া যাইতেছে । সেকালের সতীত্ব 
নিখুঁত, কিন্তুহীন, উচ্চতম ও পবিত্রতম ছিল। তাহাতে এক্ষণে 
অনেক খুঁত, কিন্তু-ভাব-যুক্তভাব, অপবিত্র ও নীচতার পরিচয় 
পাওয়া! যায়। ইহা কালেরই ক্রিরা। তখনকার স্বাধীনত। ও 
পরাধীনতার সহিত এখনকার স্বাধীনতা ও পরাধীনতার অনেক 
তারতম্য লক্ষিত হয় । এখনকার “আপন” ও “পরের” সম্বন্ধে 
ধারণা, তখনকার এ সম্বন্ধীয় ধারণা হইতে সম্পূণ পুথক্‌ হুইয়৷ 
যাইতেছে । কে আপন, কেব! পর, আগে যাহ! সিদ্ধান্ত ছিল, এ | 
তাহ! বদলাইয়া বাইতেছে। “তখনকার মতে পতি ভিন্ন *ম্ব* বা 
জাপন আর কেহই জগতে ছিল না; এখনকার মতে অনেক স্থলে 
পতি ভিন্ন আর সকলেই আাপন। তখন পতিই “স্ব” বা আপন 
থাকায় পতির অধীন থাকিলে স্বাধীনই থাকিতেন এবং তাহাই 
গৌরবের বিষয় ছিল। এখনকার “স্ব” অর্থে “আমি নিজে”-__অর্থাৎ 
আমার ইক্দ্রি়পরবশ উদ্দাম মন; এবং “স্বাধীনতা” অর্থে 
সেইরূপ মনের বশীভূত থাকিয়! যাহ ইচ্ছা তাহাই করার ক্ষমতা | 
এখনকার “ম্বার্থ”ও এরূপ “শ্ব'এর অর্থ বা প্রয়োজনই বুঝায় । 
তখনকার স্বামীই আপনার জন--আপনার জিনিস_-থাঁকায় 
“পর” অর্থে শ্বামীকে বুঝাইত ন।, কারণ স্বামী কখনও তখন “'পর” 
ছিলেন না, এবং স্বামীর অধীনে থাকিলে তাহ পরাধীনতা বলিয়! 
গাণ্য করা হইত ন1। এপ্ধন পরকে আপন করিতে ও আপনকে পর 
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করিতে শিক্ষা করিতে গিয়া, পর কখনই আপন হয় না--বলিয়! 
পর ত আপন হইলই না, পর পরই রহিয়া গেল, অধিকস্ক আপনও 
পর হইয়া গেল ও রহিল। এখন স্বামীর অধীন থাকা মহ! 
পরাধীনতার মধ্যে গণ্য হওয়ায় তাহ! তথাকথিত সভ্যজগতে 
চলে না দেখিয়া তাহ! মহা কষ্$কর জ্ঞানে স্বামী বা তাহার আত্তীয় 
স্বজনের অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন পক্ষীর ম্যায় স্বাধীন- 
ভাবে সংসার-আকাশে উডিতে শিক্ষা! হইতেছে । 

অপরকে বড় বলিয়া স্বীকার ও গণ্য করিলে, এবং নিজ্গেকে 
ছোট বলিয়া স্বীকার ও গণ্য করিলে, ত্ববেই সেই অপরের অধীন 
হইয়া পরাধীনত। স্বীকার কর! হয় । কিন্তু অপরকে ছোট 
দেখিলে ও নিজেকে বড় দেখিলে তাহার অধীনত বা পরাধানতা 
দুঃসহ হয়। এই “ছোট” “বড়” লইয়ীই জগতে যত মারামারি 
ও ভীষণ অশান্তি । সবাই বড় হইতৈ চাহে; কেহই ছোট 
থাকিতে চাহেনা । বুদ্ধি-বল, পশু-বল, মনোবল, তপোবল, দৈব- 
বল, ধণ্ম-বল প্রভৃতি বলের কথা তখন শুন যাইত; তথাকথিত 
ভদ্রসমাজে এখন দৈব-বলের, ধর্ম-বলের ও তপোবলের উল্লেখ 
করিবার উপায় নাই। যত প্রাচীন কিছু, সবই কুসংস্কার; 
স্থতরাৎ সে সব টাকা এখনকার সভ্যজগতের অভিজ্ঞতার ও 
আদর্শের টেবিলের উপর বাজাইলে কি এক র্লকম বে-স্তবরে বাজে 
বলিয়া তাহ? “বাজে” বা “মেকি” বলিয়৷ ত্যাগ করা হয়। মনোবল, 
এখন আর প্রাধান্য পান না; কারণ মন বড় হুর্ববল হইয়া 
যাওয়ায়, দুর্বলের জার বল কি? এখন পশু-বল ও বুদ্ধি-বল 
জগতকে চালাইতেছে। পশু বল শারীরিক বল; তাহার 
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অল্পতাঁ থাকিলেও কেবল বুদ্ধি-নলেই কার্য্য সাধিত হুইতেছে।: 
বুদ্ধিও যে কন রকম, কত রংএর, তাহার আব শেষ নাই। 
বর্তমানে বিজ্ঞান-সন্মভ বুদ্ধিরই প্রাধাগ্ত ; তাঠা জগহের রক্ষার 
কার্ধে তত ব্যয়িত না হইয়া, কত প্রকাবে, কত সহজে ও কিরূপ 
অধিক পরিমাণে ধ্বংসসাধন করা যা, তাহার উপায় উচ্ভাবনে 
ব্যয়িত হইতেছে । সেহেতু ধ্বংস-বুদ্ধি্ট এখন সভ্যজগতে সার বুদ্ধি : 
বলিযা গণ্য হুইডেছে। ভারতও সে সভ্যতার টানে আর 
ঘুমাইয়া থাকি্না অসভ্য থাকিতে পারেনা । কাজেই ভারতকে 
জাগিতে হঈডেছে, এবং সেই বৈচন্কানিক ধবংসবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে 
তাহার চর্চায় ব্যাপৃত হইতে হইতেছে । ভারতের নারীজতি 
সে বুদ্ধিতে পুকষ অপেক্ষা কম-_ইহা স্বীকার করিতে অস্বীকার 
করিতেছেন ; স্থতরাং সে ধ্বংসবুদ্ধির ছুই একটি ছটায় আলো- 
কিত হইয়া সেই বুদ্ধিতে বুদ্ধিমহী হইবার গর্ব অনুভব করিয়া 
জগহেব সভাজাতির অন্যতম বলিয়। পরিগণিত হইতে ধাবিত 
হইতেছেন। 

ধনী বংশ ক্রমে দরিদ্র হইলে পুর্রবপুকষ-সঞ্চিত মণিমুক্তা 
ধনরত্ব হইতে আরন্ত করিয়া সত্রীলোকদিগের গাত্ডের অলঙ্কার ও 
ষূল্যবান্‌ শাল দোশাল! সমস্তই একে একে বিক্রয় করিয়া বিসর্জন 
দিতে থাক্ষেন। ধনী জাতিও পু্নববিষ্তাজ্ঞানগৌরব হারাইয়া 
দর়ি্র হঈলে, মুর্খ ও তাহার ধন যেমন অচিরে বিচ্ছেদপ্রাণ্ত 
হয়,-দেউরূপ পুরের্বর ধন সম্পত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে বিসর্জন 
বের ; এসং বনুমূলোর দ্রেব্য অভাবের তাড়নায় অতি জল্ল মূল্যে 
ছাঁড়িতে বাধ্য হয়। 
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ভারতও এককালে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার চূড়ায় 
উন্নত হইয়াছিল । বিষ্তা, জ্ঞান, ভক্তি আদি কত মহামুল্য রতু 
যে ভারত-ভাগুারে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
কালের কুটিল গতিতে ভারত পূর্ববগৌরবের নিদর্শন সেই সব ধন- 
রত্বুই চারাইয়াছে। হিন্দুরমণীগণের অঙ্গে যে অণুলা সতীত্বরত 
শোভা পাইত, আধুনিক সভ্যতার আকর্ষণে সে রত্বের আদর 
ভুলিয়া তাহাও বিসর্জন দিতে বসিয়াছে । সে সতীত্ব-রত্ব পরশ- 
মণি ; অন্ত ধাতুপাত্রে স্পর্শ করাইলেই তাহা স্বর্ণ হইয়া যায়। 
সে সব দেখিয়! শুনিয়াও আঙ্গ সে পরশমণিও ভারত অতলজলধি- 
জলে ভাপাইয়া দিতে বসিয়াছে। ইহ! কালেরই মাহাত্ম্য । তাই 
তুলসীদান দৌহায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন_- 

প্যরক! বহুরি পিরীত না পাঁওয়ে 
চিঙ চোরাওঃয় দাসী। 
ধন্্ কলিষুগ তেরি তামাসা 
দুখ লাগে আরহাসি॥” 

অর্থাৎ_-ঘরের ভ্ত্র'--যষে স্বামীর জগ্ত প্রাণপণ করে-স্-সে 
তালবাস! পায় না; দাসীতে চিত্তহরণ করে ; ধন্য কলিষুগ ৷ 
তোমার তামাস1 দেখিয়া ছুংখও পায়, আবার হাঁপিও পায় ।৮ 

আর্য্যগণের যে সভ্যতা ও সমাজ জগগুকে মোহিত করে, 
সেই সকলের কেন্দ্রস্থল হিন্দুর ঘরের স্ত্রী,__আর এখন ভালবাসা 
পান না। এখন চিত্ত চুরি করে কে? না” দাসী, নীচকুলোস্তবা 
দ্বাসী, যে ঘরের স্ত্রীর দাসী হইবার উপযুক্ত কিন! সন্দেহ,_-সেই 
দাসী---বিদেশী সভ্যতা ও সমাজ । বাসম্তবিকই কলিকালের বা! 
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অদৃষ্টের এ পরিহাস-_এ তামাসা--এ রহস্য দেখিলে ছুঃখে কাঙ্সা 
পায়, ও হতাশের হাসিও পায় । ছুঃখে মর্মস্থল ছিন্নভিন্ন হইয়। 

যায়। 
দ্রাসী অবরোধে থাকে না; সে হাটবাজারে যায়, যথা তথা 
বায়, যাহা ইচ্ছা করে, সে স্বাধীনা। স্বাধীন দাসীর হাবভাবে 
এখন মুগ্ধ হইতে হইতেছে । অবরোধে-_অবগুগ্ঠনে- লজ্জাবনতা 
- ঘরের স্ত্রীতে এখন আর মন উঠে না। কাজেই ঘরের স্ত্রী এইসব 
অবস্থা দেখিয়! শুনিয়। অবরোধের-_-অবগুঠনের- লজ্জার বাহিরে 
আঙিয়।, দাসী সাজে সাজিয়।, আবার স্বামীর মন পাইবার জন্য 
আজ সচেষ্টা ভইতেছে। স্বামীব অনাদর স্ত্রীর অসহ্ঃ স্বামী 
পাইবার জন্য স্ত্রীলোকে সব করিতে পারে ' যমে লইলে সঙ্থ 
হয়, কিন্তু অপর দ্দীলৌকে লইলে সহা করিতে পারে লা। তাই 
সতীত্বের পূর্বব আদর্শ ভুলিতে, পূর্ববগৌরব সব ভুলিতে রাজী, যদি 
শ্বামী পায়। তাই ঘরের স্ত্রী দাসীর ন্যায় ব্যবহার শিখিতে বাধ্য 
হইতেছে--পাছে স্বামী হারাইতে হয়। ন্বামী বিবাহে যে পাণি 
গ্রহণ করিয়াছেন, সে পাণি স্বামীর তুণ্টির জন্য যে সে পুকষকে 
করমর্দন ছলে গ্রহণ করিতে দিতে সঙ্কোচ নাই । সঙ্কোচ- লজ্জা 
থাকিলে ঠিক দাসী হইতে পার! যায় না,__ঠিক দাসী হইতে ন। 
পারিলে স্বামীর মন পাওয়া যায় না; স্থৃতরাং যাক সব, থাক্‌ 
স্বামী । |) 
হে হিন্দুপতিগণ ! একবার চক্ষু চাহিয়। দেখ দেখি ! দাসীর 
প্রেমে কি তুমি প্রকৃত হৃখী ? প্রকৃত নুখও পাইলে না,---সব নষ্ট 
করিলে, সর্ধবনাশ করিলে ! সতীত্বের দুর্গ--অবরোধ-_ভূমিসাৎ 
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করিতেছ। ভাঙ্গ। খুবই সহজ, গড়াই কঠিন। পুর্ববপুরুষগণ যে 
স্ন্দর বাড়ী করিয়! রাখিয়। গিয়াছিলেন, _দরিত্র হইয়! সেই পৈতৃক 
ভিটাও ঘুচাইতে বসিয়াছ কিনা একবার বিবেচন! কর। শ্রাচন্তীতে 
ভগবতীকে “কুলজনপ্রভবস্ লঙ্জা” অর্থাৎ “সৎকুলে জাত ব্যক্তির 
লজ্জা” বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে ; অর্থা স্কুলে জাত ব্যক্তির 
মধ্যে লঙ্জা বলিয়। জিনিষটি থাকে । সেই লজ্জাই সতীলম্ষ্মী- 
দিগের লক্ষমীত্রী । লজ্জাই হিন্দুনারীগণের প্রথম আভরণ, প্রধান 
'শোভ!। উহ! হিন্দুসতীনারীগণের দেহরক্ষার প্রধান লৌহ- 
আস্তরণ বা বন, ও প্রধান ধন্্মদ। অবগুগ্ণন তাহার প্রধান সহায়ক 
ঢাল। অবরোধ তাহার স্থদৃঢ ছূর্গ। মহাকবি কালিদাস 
$”সভিজ্তান শকুন্তলং” নাটকে লিখিয়াছেন “অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রংঃ 
__অর্থাৎ পরস্থীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে নাই। সেইরূপ কুল- 
.নারীর পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও পাঁপ। উভয়কে এই 
পাপ হইতে রক্ষ/ করার জন্যই অবরোধপ্রথা ও অবগুগ্ঠনে লজ্জা 
রক্ষার ব্যবস্থা । নারীর রূপ-শিখা অবগুঞনের আচ্ছাদনে ঢাকিয়। 
না রাখিলে পর-পুরুষ-পতঙ্গ তাহাতে পড়িয়া পড়িয়া মরিতে 
পারে। ব্যভিচারপুর্ণ কুকটাক্ষপাতেও উভয়ের ব্যভিচার সংঘটিত 
হইতে পারে। সেই জন্য লড্জা সতীনারীর অতি আদরণীয় ও 
অতি প্রয়েজনীয়। লজ্জা যদি কুসংস্কার হেতু ত্যাজ্য হয়, তবে 
*উচ্চ বা সৎকুলে জন্মগ্রহণও কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
সুতরাং নিজেরা লজ্জার মাথা খাইও না,_ স্ত্রীলোক দিগেরও লজ্জার 
নাথ! খাইয়। তাহাদের মাথা ও খাইও না । সবই কুসংস্কার বোধে 
একেবারে সব না ছাড়িয়া পুর্ববপুরুষগণের ছুই একটিও কুলংস্কার 
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রাখিতে দেও । দেখিবে যাহাকে রাখ সে-ই রাখে । অবরোধের, 
বেড়া একেবারে ভাঙ্গিও না। বালিক কন্ঠ পুক্রবধূ প্রভৃতি: 
চারাগাছ; স্ত্রী না হয় বড় গাছ হইয়াছেন, বড় ঝড়ে বা তাহাতে 
হাতী বাধিয়! দিলেও তাহার ক্ষতি না হইতে পারে ; কিন্তু চারা- 
গাছগুলি ছাগল গরুর গ্রাস হইতে বেড়৷ দিয়া রক্ষা কর। নতুবা, 
সেগুলিকে মুড়াইয়া খাইয়! যাইবার সম্ভাবনা । তাহাদিগকেও 
বড় গাছ্ছ হইবার স্থুষোগ দেও । অবরোধ, অবগ্ুগন, লজ্জা-_ 
সব একেবারে ঘুচাইয়। দিও না। এ সব ব্যবধানের- বাঁধের 
দরকার । নতুবা ব্যভিচার-বন্যায় সব ভাসিয়। াইবে না কি? 
অনেকস্থলে পুরুষের গুণেই স্ত্রী ভাল হয়, এবং পুরুষের 
দোষেই স্ত্রী মন্দ হয়। পুরুষ জোর করিয়া জ্জরীর গাত্রের 
অলঙ্কারাদি কাড়িয়। লইয়া তাহা বেশ্যা বা দাসীর পদে স'পিলে, 
স্ত্রীকে অলঙ্কারহীনা__নিরাভরণা হুইতে হয়। তাই পুরুষের 
দোষে এখন নারী-দেহে সতীত্ব-অলঙ্কারের অভাব দেখা যাইতেছে । 
যাহাও আছে তাহাও সে কালের পাকাসোনার গড়ন নহে,-_অতি 
মরা সোনার বলিয়াই বোধ হয়। ব্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিলে 
তাহা কোথায় গিয়া দাড়ায়, তাহ1 বলা যায় না| বড়কে বড় 
বলিলে বা করিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যে প্রকৃত ছোট, 
তাহাকে “বড়” “বড়” করিয়া বড় করিয়া দিলেই সে বড়র ন্যায় 
কাধ্য করিতে পারে না; ছোটর ম্বভাব অনুসারে সে ছোটর ন্যায় 
কার্ধ্যই করিয়া থাকে । শশকের স্ত্রীকে সিংহপূত্বী মনে করিলেও' 
দে কখনই সিংহশাবক প্রসব করে না। বায়সীর ক যতই 
"নালারসসঞ্জাত” করা হউক, সে কণে কর্কশ “কা” “কা” রবের 
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পরিবর্তে মধুর কেকারব বাহির হয় না, বা তাহাকে মযুরপুচ্ছে 
ন্বশোভিত করিয়া দিলেই সে নবীননীরদজালদর্শনে সেই মনোহর 
পুচ্ছ বিস্তার করত তাহার সেই স্বভাবতঃ সুন্দর নৃত্যে প্রাণ 
বিমোহিত করিতে পারে না । চাটুবাক্যরূপ প্রবল মলয় পবনে ' 
অসার শালুলী তরুরূপা নিগ্ণ!| রমণীকে যতই আন্দোলিত ও 
বিকম্পিত করা হউক, তাহাকে ন্থরতিপুর্ণ চন্দনবৃক্ষে পরিণত 
করা যায় না। রঙ্গালয়ের নটাগণকে যতই সীতা-_সাবিত্রী- 
দময়স্তীর সাজে সাজাইয়! সুন্দর অভিনয় করান হউক, তাহাতে 
তাহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না। ভস্মে সাজিলেই ভণ্ড 
সন্ন্যাসী যেমন শিব হইতে পারে না, সাঁজিলেই বা সাজাইলেই 
নরনারী প্রকৃত ভদ্রলোক ব৷ ভদ্রমহিলা! হইতে পারে না। চিত্রিত 
কমলিনী যতই মনোরম ভউক না কেন, ভাহ! হৃদয়ে মধু ও স্থুরভি- 
সম্তার ধারণ বা আনয়ন করিতে পারে না, বা তাহার শ্বাভাবিক 
সেই গুণে লুন্ধ করিয়া ভূঙ্গকে আকর্ষণ করিতে পারে না, অথঝ 
গন্ধবহগাত্রেও আপন পরিচয় প্রেরণ করিতে পারে না। আসলে 
ও নকলে ন্বর্গ নরক প্রভেদই থাকিয়! যায়। বডর গুণ সৃষ্টি 
না! করিতে পারিলে ছোট কখনও বড় হইতে পারে না। ছোট 
ছোটই থাকিয়া যায়। ছোটমুখে বড় কথ! বিষের সমান, এবং 
প্রকৃত ছোটকে বড় জ্ঞান করিয়! বিষবুক্ষ রোপণ করিলে সমাজে 
যে বিষ ছড়াইয়া পড়ে, তাহা বর্তমান সমাজের অবিদিত নাই। 
প্রাচীনকালের স্ত্রীলোকের! জানিতেন--“বড় হ'তে চাও ব্ধি 
ছোট হুও তবে” ছেট না হইলে একেবারে বড হওয়া বায় 
না। তখনকার দভীনারীগণ তাই ছোট হইয়া, স্থমীর বশে 
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থাকিয়া,-সতীত্ব-মহিমাঁয় কত বড় হইয়াছিলেন। আর এখনকার 
স্ত্রীলোকের নিজেরাই “হাম বড়া” হইতেছেন,__ডিঙ্গি মারিয়া বড় 
হইতে চাহিতেছেন,__টলিয়। পড়িতেছেন ! সে পতন অনিবার্য । 
নিজ গুণগরিম] নিজের মুখে ব্যক্ত করিলে তাহা মিষ$ লাগে 
না। অপরের মুখ দিয়া স্খ্যাতি বাহির হইলেই তাহা প্রকৃত 
স্থখ্যাতি এবং তাহাই বড় মিষ্ট হয়। 
কে বলে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা! ছোট ? একটি ১৫।১৬ 
বৎসরের ছেলে ও একটি এ বয়সের মেয়ে তুলনা করিলে দেখ! 
যায়,_ছেলেটি নাবালক, অতি অল্পবুদ্ধি; তাহার বুদ্ধির কিছুই 
পরিপক্কত৷ হয় নাই (অবশ্য ই চড়ে পাকা-_পক্কান্ন__ ছোকরার কথ 
বলিতেছি না) ;__-মপরদিকে এবয়সের মেয়ে সন্তানের মা, ও এ 
সারের সর্বেসর্ধবা গৃহিণী হয়। মাতৃত্বেই নারীজাতির শ্রেষ্ঠত্ব । 
পুরুষ ত ছেলে । ছেলে কখনও মা'র চেয়ে বড় হইতে পারে? 
বর্ণমালায় দ্রই প্রকার বর্ণ আছে, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। এ 
উভয় বর্ণ লইয়া! বর্ণমালার স্থষ্টি। স্বরবর্ণ মাত্র ১২টি হইতে 
পারে, ব্যঞ্জনবর্ণের সংখা৷ তদপেক্ষা অনেক অধিক হইতে পারে, 
এবং কাহারও মাথায় পাগড়ি, কাহারও কাধে বাড়ি, কেহ আকুড়ে, 
কেহ বকমুখো, কেহ ন্যাংভাঙ্গা, কেহ বেগুনে, কেহু কোলটান৷ 
ইত্যাদি হইতে পারেন। কিন্তু শ্বরবর্ণের সাহায্য ভিন্ন তাহাদের 
উচ্চারণ হয় না বা প্রকাশ হয়না। সেইরূপ মনুষ্যজাতি_্জা 
ও পুরুষ__-এই উভয় বর্ণের সমষ্রি। স্ত্রী স্বরবর্ণ ও পুরুষ বাঞ্জন- 
বণের স্বরূপ। এই শ্ত্রী-স্বরবর্ণের সাহাব্য ব্যতীত পুরুষ-ব্যপ্রন- 
বর্ণের উচ্চারণ, প্রকাশ ব1 ব্যবহার অসম্ভব। যে পুরুষ এই 
১৮৩ 


তত্র ? 

স্বরবর্ণকে ছোট জ্ঞানে ও নিজে বড় জ্ঞানে তাহ! ছাড়িয়। নিজে 
প্রকাশ পাইতে যান, তিনি বাতুল বা পাগল। তীহার দশার 
প্রথমেই হাড়গোড়ভাঙ্গা “দ”কে দেখা যায়। ক্ত্রীজাতি স্বর বৰ! 
শক্তিবর্ণ ; পুরুষ শিব বা ব্ঞনবণ । শক্তি ভিন্ন শিব শব মাত্র । 

শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন__'জন্তনাং নরজন্ম দুলভম্‌। অতঃ 
পুন্বং ততো বিপ্রতা” মর্থাৎ প্রাণিগণের মধ মনুষ্য জন্ম ছুলভ; 
মনুষ্য মধ্যে পুরুষজন্ম, আবার পুরুষজন্মের মধ্ ব্রাঞ্ষণজন্ম 
শ্রেষ্ঠ।” এই উক্তিকার শঙ্করাচার্য্ও মগ্ুনমিশ্রের স্ত্রী ভারতীর 
নিকট জ্ঞানবিশেষে প্রথমে পরাস্ত হইয়। সে জ্ঞানলাভের জন্য 
পরদেহে প্রবিষ্ট হন এবং সেই জ্ঞানলাভের অধিকারী হন। 

পুরুষ শ্রেষ্ঠ তখন, যখন তিনি নারীন'থ । জ্ঞান শ্রেষ্ঠ তখন, 
যখন তিনি ভক্তিনাথ। ভ্বক্তিহীন জ্ঞান শুক- শীরস ৷ জ্ঞান- 
মিশ্রতা ভক্তি ব! ভাক্তমিশ্রিত জ্ঞান একই ; তখন জ্ঞানভক্তির 
ছোট বড়-_স্ত্রীপুরুষের ছোট বড়--তেদ করা যায় না; এবং তখন 
উভয়ের কোন পার্থকযও থাকে না। পরমহংসদেব বলিতেন-_ 
“ভক্তি মেয়েমানুষ, ( ভগবানের ) বাড়ির মধ্যে মন্তঃপুর পর্য্যস্ত 
যাইতে পারে, কিন্ত জ্ঞান পুরুষ মানুষ, বাহির বাড়ি পর্য্যস্ত 
যাইতে পারে ।” 

মাতৃজাতি নারীজাতি এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ে যে কত বড় বড় 
পরীক্ষায় অক্রেশে উত্তীর্ণ হইতেছেন ও অনেক পুরুষকেও উত্তীর্ণ 
হইতে এত সাহাষ্য করিতেছেন, সে সব পরীক্ষার তুলনায় কোন 
'বশ্ববিষ্ভালয়ের ছুই চারিটি ছাই পাঁস পাশ করা কিছুই নছে। 
বস্ববিষ্ভালয়ের এসব পাস করার বুদ্ধি ত তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধির 
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সহিত তুলনায় অতি তুচ্ছ ব্যাপার । হিন্দুর সংসারে নারীর উপর 
যে সকল কার্যের ভার থাকে ও পুরুষের উপর যে সকল কার্য্ের 
ভার থাকে, তাহা তুলনা করিলে নারীজাতির ভার লঘু ত নহেই, 
বরং সে ভার গুরুতর বলিয়াই মনে হয়। সে ভার বহিতেষে 
বুদ্ধির বা ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা পুরুষের বুদ্ধির বা ক্ষমতার 
ভুলনাষ কিছুতেই কম নহে। স্ুুসভাতাঁর অনুরোধে হিন্তুপরিবাঁরেতর 
পবিভ্রতম স্বাধীন অবরোধের বাহিরে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
নারীর বুদ্ধিমত্তার বা শক্তির প্রতিষ্ঠাম্থাপনের চেষ্টা নিতান্ত 
নিশ্রয়োজন। পুরুষের সমকক্ষতা বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রতি- 
পাদন করার প্রয়াসও অনাবশ্যক । কারণ কেহই নারীব ক্ষমতায় 
সন্দিহান নহেন। কিন্তু নারী পুরুষোচিত বিষয়ে পুরু | 
সমকক্ষত করিতে গেলেই, প্রথমেই আপনার হীনতা স্বীকার 
করিয়া! ফেলেন। বথার্থ হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়৷ হিন্দুপরিবারের 
শ্রেষ্ঠরত্ব-_সতী স্ত্রীরত্ব যে কত মূল্যবান, গাহা বাজারে বাহির 
হইয়া আর যাচাইতে হয় না। হিন্দুপরিবারে সাবেক সব প্রথা 
বজায় রাখিয়া পূর্বব সতীত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার যে পরাক্ষা 
তাহাই হিন্দুনারীর সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। সেই কঠিনতম 
পরীক্ষার ভয়ে অনেকে তাহা অপেক্ষা অতি সহজ অপর পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ বাহাছুরী লইতে চাহেন। 

ক্ষেত্রে বুষের পরিবর্তে গাভীর দ্বারা হল চালন! করা ও দেখা 
যেরূপ নিন্দনীয় ও কষ্টকর, এ সংসারক্ষেত্রে নারার স্কন্ে পুরুষের 
ফর্তবোর ভার স্থাপন করা ও দেখাও বিশ্যে নিন্দনীয় ও কষ্টকর 
নহে কি ? 
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নারী শক্তি-স্বরূপিণী। নারী-শক্তির তুলনায় পুরুষ-শক্তি 
কিছুই কার্য্যকরী নহে। নারীজাতি বিনয় ও প্রণয়ভরে নত 
হুইয়া শ্বেচ্ছায় পুরুষ অপেক্ষা ছোট স্বীকারে নিজেদের মহত্ব 
দেখাইয়৷ থাকেন। নারী যে পুরুষের প্দাসী” বলেন, সে কেবল 
বিনয়ে ! বিনয়ই বিদ্যার ভূষণ। যেখানে বিষ্তা সেখানেই 
বিনয়। সেহেতু বিদ্ারূপিণী নারী বিদ্যাবুদ্ধিতে কোন অংশেই 
পুরুষ অপেক্ষা হীন নহেন। পুঁথেগত বিদ্ভা বিদ্ভাই নহে। 
হিন্দু সতীনারী আপনার সংসারে ষে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় অষ্ট প্রহর 
দেন, তাহাদের ৫1৭ টা পাশ করা পতিও তাহার পরিচয় দিতে 
পারেন না! সাংসারিক অভিজ্ঞতায় অনেক বিদ্াবুদ্ধির দরকার । 
শুধু পাশকর! বিষ্াবুদ্ধি সে অভিজ্ঞতা লাভে কুলায় ন।। 
নারীর সাংসারিক অভিজ্ঞতা দেখিলেই পাশকরা বিদ্াবুদ্ধি যে 
কিছুই নহে, ও সে বিদ্যাবুদ্ধিওয়ালা! পুরুষের চেয়ে নারী যে 
নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তীহার! 
যখন আপনার্দিগকে “দাসী” বলেন, তখন বোধ হয় তাহার অর্থ-_ 
যাহার দাস আছে সেই দাসী”। যেমন যাহার ধন আছে সে 
ধনী, যাহার মান আছে সে মানী, ধাহার জ্ঞান আছে তিনি জ্ঞানী । 
কিন্ত যদি “দাসী” মানে প্রকৃত সেবিক! হয় এবং পতি যদি সেব্য 
হুন, তাহা হইলেও সেবক বা সেবিকা বড়, কি সেব্য বড়, তাহাও 
বুঝা! কঠিন । 
ভক্ত বড়, কি ভক্তি যাহাকে করা যায় তিনি বড়, ইহা৷ বুঝা 
শক্ত । ভগবান্ও ভক্তকে বড় করিয়া ভক্তের কাছে যেন ছোট 
কুইয়! থাকেন। যস্ভপি ভক্তের যোগ ক্ষেম বা মঙ্গল বহন করার 
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জন্য ভগবান্‌ ব্যস্ত থাকেন,_-যদি ডাকিবামাত্র তাহার আহার নিদ্রা; 
ত্যাগ করিয়া সশিব্য ছূর্ববাপার কোপ হইতে ভক্ত পাগুবগণের 
রক্ষার ন্যায় ভক্তমাত্রকে রক্ষার জন্য তীহাকে ছুটিয়৷ আসিতে 
হয়,__তাহা হইলে ভগণান্‌ সেবক ও ভক্ত সেব্য কিনা তাহা বুঝা 


কঠিন হয়। 


যে ঝড় সেই ছোটকে ধারণ করিতে পারে! হাতের চেয়ে 
আম বড় হইলে তাহা হাতে ধর! যায় না। বড়র ভিতরেই ছোট 
থাকে । ছোটকে ধারণ করিবার শক্তি থাকাতেই বড় হইতে 
পারা ষায়। সেহেতু পুথিবী অপেক্ষা সমুদ্র বড়। সমুদ্র অপেক্ষ। 
গণ্ুষে পানকারী অগস্ত্য খষি বড়। অগস্ত্য নক্ষত্রূপে আকাশে 
থাকায় অগস্ত্য অপেক্ষা আকাশ বড। বামনরূপী ভগবান এক 
পদ দ্বারা সেই আকাশ আচ্ছাদন ও অধিকার করায় আকাশ 
অপেক্ষা ভগবান্‌ বড়। কিন্তু ভক্ত তাহার হৃদয়ে সেই ভগবান্‌কে 
আবদ্ধ রাখিতে পারায়, বা ভগবান্‌ নিজ দয়ায় ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তি- 
ভোরে বাঁধ। থাকেন বলিয়া, ভক্তবৎলল ভগবান আপন ভক্তকে 
বড় করিয়া থাকেন । পেহেতু সতীনারী পতিকে ভগবান্‌ বা দেবতা 
জ্ঞানে পুজা ও সেবা করিয়া পতিকে আপন হৃদয়পিপ্ররে আবদ্ধ 
রাখিলে, তিনি পতির অপেক্ষা! বড়ই হন। পতি তখন প্রকৃত 
বড় হইয়াও পত্ীর ভক্তিতে ভগবানের ন্যায় যেন ছোট বলিয়াই 
প্রতীয়মান হন। যেখানে প্রকৃত ভক্তিভালবাসার অভাব, 
সেখানে অভুক্ত দাস্তিক ব্যক্তি যেমন ভগবান্‌ অপেক্ষা অতি ক্ষুত্র- 
তম কীটামনুকীট হইতেও নগণ্য, অসতী৷ “শ্বাধীন।” স্ত্রীও পতি: 
অপেক্ষা সেইরূপ অতি ক্ষুত্র, অতি হীন, অতি নগণ্য । সতীত্বই, 
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নারীকে বড় করিয়াছিল ও বড় করিতে পারে। সতীকুলন্ত্রীগণের 
আসন সেহেতু অতি উচ্চে নির্দিষ্ট ছিল। কুলন্ত্রীগণ লক্গমী- 
স্বরূপিণী বলিয়াই শান্স্ে বর্ণিত আছে, ও তাহার! সেইহেতু হিন্দুর 
দৃষ্টিতে অতীব পবিভ্রা ও পুজ্যা। 
হিন্দুশান্ত্রকার মনু বলেন-_“ঘন্ত্র নার্য্যস্ত পৃজ্যতে রমস্তে তত্র 

দেবভাঃ৮-- অর্থাৎ “যে কুলে নারীগণ সম্মানিত হন, তথায় দেবতা- 
গণ প্রসন্ন থাকেন।” এবং "শোচন্তি যাময়ো ষত্র বিনশ্বন্ত্যাশু 
তৎকুলম্৮__ অর্থাৎ-_“যে কুলে স্ত্রীগণ ছুঃখে ক্রন্দন করেন, সে 
কুল তক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়” এবং 

"সত্তুষ্টো ভার্য্যয়। ভর্তা ভত্র 1 ভার্ষযাতখৈবচ। 

ষন্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ বং ॥ 
অর্থা__“ষে কুলে স্ত্রী দ্বারা স্বামী সত্তত সন্তুষ্ট থাকেন ও স্বামীর 
দ্বার! স্ত্রীও সর্ববদা! সন্তষ্ট। থাকেন, সে কুলে নিশ্চয়ই নিত্য কল্যাণ 
বিরাজ করে।” তাই আধ্যশান্ত্র বলেন-_ 


“নান্তি ভার্য! সমে। বন্ধুঃ নাস্তি ভাঁ্যা সম। গতিঃ। 

নান্তি ভার্য্যা সমে। লোকঃ সহায়ে! ধন্মসংগ্রছে ॥” 
তাই শাস্ত্রের নির্দেশ--“সন্ত্রীকো ধর্্পমাচরে |” ধর্দুসংগ্রহে 
বিশেষ সহায় বলিয়াই হিন্দুন্ত্রীর সহধর্মিণী নাম। তাই তিনি 
হিন্দুর বিশেষ আদদের ও যথোচিত সম্মানের পাত্রী। মহামায়ার 
চারিটি স্ত্রী মুত্তি তাই বিশেষ আদরের ও পুজার সামগ্রী । প্রকৃতই 
হিন্দুর চক্ষুতে-__ 

'প্রত্যক্ষদেবতা মাতা, জার ছায়াম্বরূপিণী । 

স্বযা মৃত্তিমততী গ্রীতিঃ, ছুহিত। চিত্তপুত্তলি: ॥” 
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সেইজন্ হিন্দুগণ কুলন্ত্রীগণকে যে সম্মান ও আদর প্রদর্শন 
“করেন, জগতে আর কোন দেশে তাহ! দেখ যায় না। স্ত্রীজীতিকে 
তাহাদের যাহ! ইচ্ছা তাহ। করিতে দিলেই, বা ঘোড়া, গাড়ি বা 
উচ্চস্থান হ্টতে নামাইয়৷ লইবার সময় হাত বুক বা মাথা পাতিয়া 
দিলেই, নারীজাতির প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। নারীজাতি 
যেরূপ আচরণ করিলে আপনাদের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষ/ করিতে 
পারেন, তাহা হিন্দুগণ জানিতেন, ও সেইরূপ শান্ুব্যবস্থাও 
প্রবর্তিত হইয়াছিল । 

কুলন্ত্রীগণ সতীত্ব রক্ষা না করিলে বংশের পবিত্রতা ও সমাজের 
নিরাপদভাব আদি কিছুই থাকে না, সমাজই থাঁকে না। তীহারা 
সতী সাধবী থাকিলেই জাতি-ধর্্ম, কুলধর্্দ নি্ষলঙ্ক ও অটুট থাকে, 
ও তাহার বিপরীত হইলেই সর্ববনাশ হইয়। যায়। সেইজন্য 
অক্জ্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেব (শ্রীগীতা, প্রথম অধায়, ৩৭-৪৩ 
প্লোকে ) শ্রীকৃষ্ণকে বিষন্নভাবে বলিয়াছিলেন__ 

“যদিও জ্্কানহীন হইয়া ইহার! ( কৌরবগণ ) কুলক্ষয়কৃত দোষ 
ও মিন্রত্রোহজনিত পাতক দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দন ! 
কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত 
হুইবার জন্য জ্ঞান কেন না হইবে? কুলক্ষয় হইলে সনাতন 
কুলধন্্ন নষ্ট হয় ; ধর্ম নষ্ট হইলে অধন্নন বা পাপ অবশিষ্ট সমুদায় 
কুলকে আচ্ছাদিত বা কলঙ্কিত করে। হে কৃষ্ণ! অধগ্ম দ্বারা 
অতিভূত হইলে ক্ষুলন্ত্রীগণ ছুষ্টা হয়, এবং স্ত্রীগণ দুষিতা হুইলে 
বর্ণসঙ্কর জন্মে। বর্ণনন্কর কুলঘাতকদিগের ও কুলের নরকের 
নিমিত্তই হয়। ইহাদের পিতৃপুরুষগণের পিগুজল জোপ পাইয়া 
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সঁহার! নিশ্চয়ই পতিত হন। কুলদ্রদিগের এই সকল বর্ণসঙ্কর- 
কারক দোষে সনাতন বর্ণধর্ন্ন, আশ্রম-ধর্ন্ম, ও কুলধর্ম উৎসনন 
হইয়া যায়। হে জনার্দন! যাহাদের কুল-ধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া 
যায়, সেই সকল মনুষ্যগণের নিয়ত নরক-নাস হয়, ইহা আমর! 
গুনিয়াছি ।” 

মন্রযা-ধর্ম্ম, বর্ণ-ধর্ম্ম, স্ত্রীধন্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম 
হ্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে, এবং আশ্রম-ধন্ম সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে 
বর্ণনা আছে। বর্ণাশ্রম-ধন্ম সম্বন্ধে একাদশ ক্ন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে 
বর্ণিত হইয়াছে । কুলস্ত্রীগণের সতীত্ইই এ সকল সনাতন কুল- 
ধর্্মাদির রক্ষা করে, ও তীহাদের দুষ্টতাই বর্ণসঙ্কর স্ষ্টি করিয়া 
এঁ সকল বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবং পিতৃপুরুষ ও বর্তমান পুরুষ 
দিগের ছুর্গতির ও নরকের কারণ হয়। 

ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ শ্রীগাঁতায় (ভূতীয় অধ্যায়, ২৪ শ্লোকে ) 
বলিয়াছেন-_“আমি যদি কম্ম না করি, তবে এই লোক সকল 
ধন্মলোপ দ্বারা বিনষ্ট হইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্তা হইব; 
এইরূপে আমিই এই প্রঙ্গাগণকে মলিন করিব ।” 

নারীজাতির সতীত্বের অভাবে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি সমাজে যে 
মলিনতা আনয়ন করে ও পাপ বুদ্ধি করিয়া! যে সর্বনাশ করে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। 

কাম, ক্রোধ ও লোভকে ছয়রিপুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আত্ম- 
জ্ঞাননাশক ও অতিশয় অনিষ্টকর বলিয়া! উহাদ্িগকে নরকের ছ্বার- 
দ্বরূপ জ্ঞানে, ত্যাগ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় ( ১৬ অধ্যায়, 
২১ শ্লেকে ) উপদেশ দিয়াছেন । 
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এই তিন প্রকার নরকের দ্বার বা প্রবেশপথ মধো কামই 
সর্ববপ্রধান ও প্রথম। এই ছুন্নিবার কামরিপু জগতের ও ভারতের: 
যে বণনাতীত ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে, তাহ। সকলেই 
জানেন। 

ক্রোধে পরশুরাম ভারতবর্ষকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়া৷ করিয়া 
ভারতের ক্ষাত্রবল ধবংস করত যে মহণ্ড অপকার সাধন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সংশয় নাই। ক্ষাত্রতেজের ব৷ রাজসিকতার দুঃসহ 
অতিশয্য সে তেজের পতনের কারণ হইয়াছিল। পরশুরামের 
সে তেজঃও তাই শ্রীরামচন্দ্রের ছ্বার। খবর্বাকৃত হইয়াছিল । 

ক্রোধ ও লোভহেতু কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ভারতবর্ষকে 
সর্ণবপ্রথম মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছিল, এবং ভারতকে নিবীর্যয 
করিয়া মহৎ অমঙ্গল সাধন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু শাস্তনুরাজার 
কাম-প্রবৃত্তিই-_ভীয্মের ন্যায় অফ্টবস্থর এক বন্থু-পুক্র বর্তমান 
থাকিতে, সত্যবতীর প্রতি তাহার কাম-লালসাই- কুরুক্ষেত্র মহা- 
সমরের মূল কারণ, এবং ভারতবর্ষের সর্বববিধ অমঙ্গলের প্রধান 
হেডু। 

কুরুক্ষেত্র সমর অস্তে ভারতবর্ষে ক্ষাত্রতেজঃ লোপপ্রায় হইয়া 
পড়ে। রাজসূয়বজ্জে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পদধোৌত 
করার ছলে ব্রহ্মতেজঃও আপনার ভিতর টানিয়া লইয়া তাহ! হাস 
করিয়া দেন বলিয়া মনে হয়। আীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে-_- 
“ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণ বৈরাজ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু 
ও পাদ হইতে বথাক্রমে উৎপন্ন হয়; নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই 
তাহাদের সূচক 1” ব্রাহ্মণের, ব্রদ্মাতেজঃ হাসের সহিত হিন্দুরাজ্যের, 
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মস্তক বিকৃত হইয়! গিয়াছিল। ক্ষত্রিয়তেজঃ হাঁসের সহিত রক্ষক 
বা বাহুবল নষ্ট হইয়াছিল। ক্রমেই অবনতি আরম্ভ ও হিন্দু 
রাজ্য লোপ হয়। মুসলমান রাজ্য আরস্ত হই! কত বংশের 
আবির্ভাব ও তিরোভাবের সহিত কতই বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল । 
পরে মোগল রাজ্যের সময় হিন্দুবীর রাজপুত ও মহারাষ্ট্র জাতির 
সহিত মুসলমানগনের পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ জন্য উভয় বল ক্ষয় হইয়া 
যায়। চিতোর আদি রাজপুত রাজগণের ইতিহাসে দেখ! যায় যে, 
রমণী সতীত্বরত্ব প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন ও তাহা রক্ষার জন্য 
দলে দলে হাস্যমুখে জবলন্তচিতায় আত্মবিসর্ভন করেন। তাহাতে 
সতী নারীর সংখ্য। ক্রমশঃই কমিয়া আসে । অপরপক্ষে, অনেক 
রাজপুতনারী সতীত্বের অ(দর ন৷ করিয়া এহিক সুখে মুগ্ধ হইয়া 
যবনরাজনন্তঃপুরে সতীত্ররত্ব জলাঞ্জলি দানে অতি কুমাদর্শ 
রাখিতে থাকেন। ক্রমেই হিন্দুসতীত্ব পুর্ব আদর্শ ও গৌরব 
হারাইয়1 হীন প্রভ হইয়া পড়ে। 

কালে বঙ্গে কৌলিন্প্রথার প্রবর্তন হয়। আচার, বিনয়, 
বি্ভা, প্রতিষ্ঠ।, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ ও দান__-এই 
নয় প্রকার লক্ষণে ভূষিত ব্রাহ্মণগণ কুলীন বলিয়া নির্দিষ্ট হন; 
সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, থাক ও মেল আদি স্ষ্ট হয়! সেই 
ছোট বডর ছন্দ বাধে। বহুবিবাহ্প্রথা প্রচলিত থাকায় ও 
কৌলিম্তমর্য্যাদায় স্ফীত হইয়া অনেক ব্রাঙ্ধণ বহুবিবাহ করিতে 
থাকেন, এবং খাতায় নাম লিখিয়! রাখিয়! পত্বীগণের নাম মুখস্থ 
করিতে থাকেন । বাল্যবিবাহ প্রথায় বালিকা বা অতি শিশু-_ 
মাবালিকার বিবাহ হইত । এক চন্দ্র বু তারানাথ হুইয়! বিচরণ 
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করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্সীগণের মধ্যে ২১ জনকে লইয়া সংসার 
করিতেন ও নিজ আলোকে আলোকিত করিতেন ; অবশিষ্ট 
বহু স্ত্রী স্বামী-বিধুমুখ দেখিতে না পাইয়া চির অমাবন্তায় কাল 
কাটাইতেন। অনেক কুলীনকম্যা উপযুক্ত পাত্রের অভাবে 
বছুসংখ্যায় চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া যাইতেন। জোব- 
জবরদস্তির চিরকুমারব্রত বা! চিরকুমারী ব্রত কার্যকর হয় না। 
যৌবন অতি ভীষণ কাল। সংৎশিক্ষার উচ্চ আদর্শের প্রভাব 
হ্রাস হইয়াছিল। যৌবন-জলতরঙ্গ রোধ করিবাব ক্ষমতা ন৷ 
থাকায় অনেকে কাম-ল্োতে ভাসিয়া সমাজের বাহিরে গিয়। 
পড়িতে লাগিলেন; ধাঁহারা ততদূর অগ্রসর হইতে সাহসী 
হইতেন না, অথচ চরিত্র রক্ষা করিতে ও ইন্দ্রিয় জয় করিতে 
পারিতেন না, তীহার! সমাজগাত্রে বিষস্ফোটকের ন্যায় থাকিয়। 
সমাজের রক্ত দুমিত ও কলঙ্কিত করিতেন। পতি না পাইয়া 
পতি-ভক্তি দেখাইবার-_সতীত্ব দেখাইবার অবসর পাইতেন না। 
অথচ উদ্দাম কাম-প্রবুত্তির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব 
বোধ করায় অসভীর সংখ্যা বুদ্ধি ও সতীর সংখ্যা হ্রাস হইতে 
ছিল। 

ক্রমে তন্ত্রমত প্রচলনে মগ্ভ ও স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা আরম্ভ 
হইয়াছিল। নিজন্ত্রীকে লইয়া সে সাধন! না হইয়া অপর স্ত্রীলোক 
বা পরম্ধ্ী লইয়া যখন তাহা আরম্ভ হইল, তখন ধণ্মের নামে 
অধন্ম ও ব্যভিচারের মেতে প্রবাহিত হইয়ছিল। পরে বৈষ্ণব 
ধশ্ম প্রবঙত হয়। সে ধর্মের বিকার নেড়ানেড়ার দল ও 
কর্তাসজার দল, 'ধর্তের নামে +ও আবরণে অনেক অনাচার। 
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সাধিত হইতে লাগিল। জাতি হারাইলেই বৈষ্ণব হইতে 
লাগিল। নারীহৃদয়ের সতীত্ববীজ অধর্ম্ের উত্তাপে ভজ্জিত 
বা ভাজ! ভাজা হইয়া তাহার শক্তি লোপ পাইতে লাগল । 

ক্রমে ইংরাজের রাঙ্গত্ব আসিল । বাহ অনেক উৎপাত উপদ্রব 
কমিল বটে, কিন্তু পুনঃপুনঃ ছুভিক্ষ আদির জন্য দ্রব্যাদির মূল্য 
দশগুণ বৃদ্ধি পাইল ও পরিবার প্রতিপালন কর ভার হওয়ায় বনু 
বিবাহপ্রথা অপেক্ষাকৃত কমিতে লাগিল । কিন্তু ক্রমেই বিলাসিতা 
বৃদ্ধি পাইল,-_বিদেশী আদর্শ দেশ মাতাইল। কোন দেশবিজেত,- 
জাতি যখন দেশজয়ের পরে বিজিত জাতির মন জয় করিতে সমর্থ 
হয়েন, তখনই সেই দেশ (বিজয়ের সম্পূর্ণ ত। লাভ করে। এ দেশে 
ক্রমে সেই দেশ বিজয় সম্পূর্ণতা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। 
সাম্য স্বাধীনতার “দ্বার্থ” দৃষ্টিতে যৌথছিন্দুপরিবার ভাঙ্গিল। সকলেই 
স্ব স্ব প্রধান হইতে লাগিলেন,--বর্ণাশ্রম ধর্ম ও অন্যান্য ধণ্ম কম্পন ও 
সত্প্রবৃত্তি লোপ পাইতে লাগিল। স্বামীর পিত৷ মাত। প্রভৃতির প্রতি 
ভক্তি ও ভালবাস! সতাত্বের যে প্রধান অঙ্গ ছিল, বাল্যবিবাহ রহিত- 
প্রায় হইয়া ও যুবতী-বিবাহপ্রথা প্রবর্তন হইয়া, _তাহাও 
রহিত হইতে লাগিল। গুণভেদে পূর্বব জাতি প্রথার স্থলে অর্থ 
ভেদে জাতি-প্রথার সমর্থন হইতে লাগিল। সকলেই আচারভ্রষ্ট 
হইতে লাগিলেন,__সমাজের শাসন বা চাবুক অন্তর্থিত হইল। 
ক্রমশঃ অতীতের সতীত্ব-আদর্শ ও ব্মৃতি লোপ পাইতে লাগিল, 
ভবিষ্যতের দৃষ্টিও রহিল না। শুধু বর্তমানের ম্থখই নরনারীর 
জীবনের প্রধান মন্ত্র হইয়৷ সামাজিক বর্তমান ঘোর বিপ্লব আনিয়! 
ফেলিল। খ্‌হ্টান পান্নরীগণের দুতীগণ হিন্দুর অন্তঃপুরে প্রবেশ 
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করিতে লাগিল। হিন্দ্বালিকাগণ কাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ভালয়ে 
প্রেরিত হইয়া পুত্তলিকা ও “কমলা”্র লোভে পৌন্তলিকতার নিন্দা 
করিতে ও হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে শিখিতে 
,লাগিল। তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশীয় ধন্ম আলিঙগন 
করিতে লাগিল এবং হিন্দুধন্্ম মাত্র পৌনত্তলিকের ধর্ম ও স্থৃতরাং 
নিতান্ত অসার,-এই জ্জান লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে ব্রাঙ্গ 
ধর্মের উদ্ভব হইয়া! খৃষ্টধশ্ের গতিরোধ হইল, কিন্তু ঘোর 
সামাজিক বিপ্লুব দেশে চলিতে লাগিল । ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের 
প্রারস্তে উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যে স্থরা ও খান হিন্দুর অস্পশ্য, 
তাহাই পান ও ভোজন করাই স্থশিক্ষার ও সভ্যতার প্রধান অঙ্গ 
ইহা ঠিক করিয়া লইয়। ধবংসের পথে-_ইহকাল-সর্বস্বতার পথে-_ 
অবিশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল। সতীত্বও ক্রমে এক কুসংস্কার 
বলির! গণ্য হইতে লাগিল ও স্বাধীন প্রেমই উচ্চশিক্ষা ও সভ্যতার 
চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ দেশে ঘোর 
দুর্দিন আসিগ্লা উপস্থিত হইল। হিন্দুধন্রের বিশেষ গ্রানি এবং 
অধন্মের পাপের বিশেষ প্রাহূর্ভাৰ দৃষ্ট হইল। এইরূপ 
অবস্থায় ভগবান অবতারদেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং 
ধন্মের জয় ও অধন্মের পরাজয় বিধান করেন,--ইহা শান্স্ের 
উক্তি । 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে পুরুষের গুণে স্ত্রী ভাল হয় ও পুরুষের 
দোষেই স্ত্রী মন্দ হয়; ইহা সত্য । আবার স্ত্রীর গুণে পতি ভাল ও 
'প্্রীর দোষে ভাল পতিও মন্দ হয়, ইহাও সত্য । বয়সের আধিক্যে 
'বুদ্ধি পরিপক হইয়া! গুণের হেতু হয়, এ আশ করা অস্বাভাবিক 


১৪১২ 


শভ্জীত্ 


-নহে, ও বয়স অল্প থাকিলে বুদ্ধির অপরিপক্কতা থাকায় গুণের 
বিকাশ হইবার সময় ন| আলায় কিঞ্চিৎ দোষ থাকাও অশ্বাভংবিক 
নহে। সেহেতু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর বয়স অধিকতর থাকায় 
গুণের ভাগ স্বামীর অধিক থাকিবে, ইহা আশ! করা যায়; এবং 
স্ত্রীর বয়সের অল্পতাহেতু তাহার কোন দোষ থাকিলে তাহ! 
মার্জজনীয় ও সংশোধনযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে । “আমি 
স্বামী আমার সাত খুন মাফ, আমি ঘোর পাষণ্ড হউ, স্ত্রী আমার 
শাস্ত্রের বচন মান্য করিয়া! আমার সেবা করিতে বাধ্য ;__-আমি 
স্ত্রীর প্রভূ, আমার স্ত্রীর উপর আমার প্রভৃতা__ত্যাগে, তাড়নে, 
স্বীকারে বা দানে সর্বতোমুখী ;_-আমি যাশাই করিনা কেন, 
স্ত্রী আমার সতী মাধ্বী-_সীতা, সাবিস্রী, দয়মন্তীর মধ্যে একজন 
' হইতে বাধ্য” _ইতারদ্দি রূপ কথা আজকালকার স্বামী বলিয়। 
ফেলেন । সে কথা পাগলের প্রলাপ। তুমি সীতা চাও ত রাম 
হও? ভুমি সাবিত্রী চাও ত সত্যবান্, হও,--এরূপ কথা সেরূপ 
স্বামী স্ত্রীর নিকট বর্তমানকালে শুনিতে পারেন। প্রকৃতই 
ভালবাসাইবার-_-দেবতা জ্ঞান করাইয়া সেবাতক্তিপুজা লইবার 
_-গুণ না রাখিয়৷ ব৷ দেখাইয়া, ভালবাস বা সেবাভক্তি আদি 
পাইবার আশা ছুরাশা মাত্র। উপরোধ অনুরোধ করিয়া 
“মাথা খাও ভালবাস” বলিয়া ভালবাসান ধায় না। জোর করিয় 
.-_-ভয় দেখাইয়াও ভালবাসান যায় না। পরস্পর হৃদয়ের মিলন 
বিষয়ে যে যে অন্তরায় থাকে, তাহা! দুর না করিলে সে মিলন 
হয় না, ভালবালাও হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিতে ন৷ 


-পারিলে শুধু শ্বান্প্ের বচন অনুসারে কার্য হয় না। কারণ, 
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কর্তব্য-বুদ্ধি ও মনের ব্বাভাবিক গতি এই দুইটির মধ্যে সংঘর্ষ হইলে; 
মনের স্বাভাবিক গতিই প্রধান্য লাভ করে, কর্তব্যবুদ্ধি প্রায়ই 
পরাস্ত হয় ও তাহার কোন কা্যই হয় না। পুরুষ নিষ্ক চরিত্র- 
বলে বলী থাকিলে, তাহার কর্তব্যবুদ্ধির সম/কু পরিচয় দিলে, 
তিনি সরলভাবে প্রকৃত ভাল বাসিলে, স্ত্রী তাহার কর্তব্য পালনে 
ব্রটি করিতে পারেন বা না ভাল বাসিয়। থাকিতে পারেন বলিয়া 
বোধ হয় না। পুরু আত্মসম্মান যথার্থ জানিলে ও তাহা 
জানিয়া তাহা রক্ষা করিতে জানিলে, সম্মান পাইবার নিশ্চয়ই 
অধিকারী হন; নতুবা পুরুষ আত্মসম্মানভ্ভান বা মনুষ্যত্ব 
হারাইয়া পশু হইলে, পশুর প্রতি যে ব্যবহার সাধারণতঃ 
প্রদর্শিত হয়, তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘট৷ বিচিত্র নহে । পতিগণ 
এখন শ্ত্রীপরায়ণ হইয়াছেন বলিয়া স্ত্রীগণ আর এখন পতিপরায়ণা 
নহেন। তাহারা এখন সর্ববাস্তঃকরণে পত্বীর সেবায় রত 
হইয়াছেন বলিয়া স্ত্রীগণ এখন স্বামিসেবা ছাড়িয়াছেন । অনুরাগ 
সীম! অতিক্রম করিলেই তাহা দোষের হয়। ন্যাধ্যসীমাবন্ধ. 
অনুরাগ প্রদর্শন করিলে আত্মসম্মান বজায় থাকে । ইংরাজ 
ক্লীচরিত্র-অভিজ্ঞগণ বলেন--'170110% 2, ৮0100209175 11] 
িয [0100 500) 99 0010 2 ০102, 9105 ৮1111 0০110” 
১০৪-_অর্থা কোন স্ত্রীলোকের মন পাইবার জন্য তাহার 
পিছন পিছন যাইলে সে তোমায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু 
তুমি বদ্দি কোন স্্রীলোককে ছাড়িয়া চলিয়া বাও। তবে সে তোমার 
পিছন ছাড়িবে না।” ই! অবশ্ট বিলাতী নারীনীতি, এবং 
স্বাধীন প্রেমের, উত্ভতালতরজের এক ভঙ্গি । বিষ স্্রীচরিত্র সন্ান্ 
টে 
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ইহাতে বথেষ্ঠ শিক্ষণ আছে। স্ত্রীর গ্রতি তোমার যথা কর্তব্য 
করিথ! যাও, কিন্ত্বী অতিরিক্ত ভালবাস। দেখাইতে গিয়া মনুত্যত্ব 
হারাইলে তোমাকে আর মানুষ বলিয়া গণ্য করার কারণ 
থাকিবেনা। ন্মুতরাং" আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্য রক্ষা করিতে 
জানিলে, তাহা রক্ষা, করা ছুক্ধর হয় না। তুমি নিজেই যদি 
মানুষ ন৷ থাক বা হও, তবে অপরে--বা তোমাব স্ত্রী-_-তোমাকে 
মানুষ বলিয়া স্বীকার বা মান্য করিবে কেন ” তোমার সে আশা! 
বর্তমান স্থৃকঠিন কালে কি ছুরাশামাত্র নহে ? তবে “যার জন্য 
চুরি করি সেই বলে চোর”-_ ইহ! মর্মান্তিক বেদনা বটে । 
সেকালে স্ত্রীধন্্মশিক্ষ। শান্দ্রে যাহা দিয়াছিলেন, থা-__ 

“নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথকৃ যজ্ঞে! ন ব্রতং নাপুযুপোবিতং | 

পতিঃ শুশ্রবতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ ( মন্থুঃ ৫1১৫৫ ) অর্থাৎ 

'স্ীলোকদ্দিগের পৃথক্‌ যজ্ড্, ব্রত বা! উপবাসাদি নাই, পতিই 
দেবতা এই জ্ঞানে যিনি পতি-সেবা করেন, তিনি স্বর্গে গমন 
করেন ।” অথবা-_ 

“ছুঃশীলো। হূর্ভাগে। বৃদ্ধো জড়ো বোগাধনোহপি ব1। 

পতিঃ স্্ীভি ন হাতব্যো৷ লোকেপ্দুভিরপাতকী ॥” অর্থাৎ__ 

“পতি ছুঃশীল, মন্দভাগা, বৃদ্ধ, জড, রোগী ব৷ দরিদ্র হউক, স্ত্রী 
ইছলোকে অপাতকী হইতে ইচ্ছুক থাকিলে তিনি কখনই সে 
স্বামীকে পরিত্যাগ করিবেন না ।৮-_তাহা! কালের গতিকে ঠিক 
তেমনভাবে আর খাটিতেছেনা । কোন দেবতাই যখন এখন আর 
পুজা পান না, কোন বাগবজ্ঞে দেবতাগণের গ্রীতিলাভ জদ্থয 
যজ্ঞভাগ দেওয়া যখন প্রায় উঠিয়! গিয়াছে, নরনারী-দেহ-ভোগরূপ 
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বন্ত্ই যখন সর্ববন্য-দক্ষিণ মহাষজ্ঞ বলিয়া গৃহে গৃহে মহাসমারোহে 
সতত অনুষ্ঠিত হুইতেছে,_যে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ 
কাধ্যকে "বুদ্ধি শ্রান্ধ” বলে, যাহা দ্বারা স্বখসচ্ছন্দতা লাভ ও 
প্রীরদ্ধি হয়,_সে রহিতপ্রায় হইয়া পিতৃগণ যখন পিগুজলে 
বঞ্চিত রহিতেছন,_-তখন তুমি কি তুচ্ছ স্বামী ষে তোমাকে 
দেবতা ভাবিয়া পুজা করিতে যাইবে? তোমার এমন কি 
পুণ্যকন্্ম পুর্ববজন্মে করা আছে, যাহ! ছারা ভূমি দেবতার মত 
পূজিত হইবে ? আর দেবতা হইবার গণ থাকিলেও যখন তুমি 
দেবতা বলিয়া ধর্তৃব্য নও, তখন ভূমি দেবতা না হইয়া দানব 
হইয়াও দেবতার আসন ও পুজা! পাইবার আশ! করিলে লোকে 
তোমাকে পাগল বলিবে না? প্রকৃত শিবচরিত্র হইলেও এখন 
গৌরী মিলা যখন ভার, তখন তুমি ধর্মহীন শিক্ষা বা কুশিক্ষা ও 
কুমাদর্শে আপনাকে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িলে, তোমার 
ভাগ্যে রম্তা-_-( উর্বশী, _তিলোওমা-_রম্তার রম্তা নহে, প্রকৃত 
কদলি) ভিন্ন, এবং তোমার গলদেশে রজ্জব লাগাইয়! তোমাকে 
নাচান ভিন্ন, তোমার ভাগ্যে আর কি লাভ হইবে? “দোষ 
কার নয় গো মা। আ'ম স্বখাদসলিলে ডুবে মরি শ্যাম! ॥৮-- 
এই গান গাহ1 ভিন্ন তোমার অন্য উপায় নাই। এ তোমার 
"শ্বখাদ সলিল” ; ডুবিয়া মরার জন্যই ইহা তোমার দ্বার কৃত। 
এখন ডুবিয়! মরিতে অনিচ্ছা কেন? প্রাচীন হিন্দ্ুসতীনারীর 
অম্ৃত-সরৌবর নানাভাবে ভরাট করিয়া দিয়া বত্রমান যে 
আদর্শে এই গরল-কুপ খনন করিয়াছ,_-তাহার ফল ভোগ 
অনিবাধ্য । 
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“রমণী বচনে নুধা, সে সুধ। নয়, সে বিষের বাটি। 

আগে ইচ্ছা স্থখে পান করিয়ে এখন বিষে জালায় ছটফটি ।। 

এই এক বাটি তোমারই গরল কৃপ হইতে তোলা । এই এক 
বাটিতেই ষদ্দি তোমার ছট্ফটানি ধরিয়! থাকে, তবে একবার মনে 
কর সেই কূপের জলরাশি এ সংসারে সমাজের কত অহিতকর, 
কত সর্ববনাশের কারণ। এখনই এই কৃপ ভরাট করিয়৷ দিয়া সেই 
পূর্ব আদর্শের অমিয়-সরোবরের সন্ধান করা কি উচিত 
নহে ? 

দাম্পত্যকলহকে বনু আডম্বরের পর অন্ন ক্রিগা করে 
বলে। দাম্পত্য-কলহ-__এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৃষ্টি | ইহা 
নরীচরিত্রে মহাককুহ্ব, ও ইহ! সতীত্ব প্রমাণ করেনা । এখনও 
এমন ভাগ্যবান পতি ও ভাগ্যবতী পত্বী আছেন, যাহাদের 
সারাজীবনে পরস্পর কলহ দূরে থাকুক, কথান্তর ব৷ ভাবাস্তর 
পর্য্যন্ত হয় নাই। সে ছবি কি ্বর্গের ছবি নহে? কিন্ত্বু সেরূপ 
দম্পতীর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে । কলহ ও 
মনোবিবাদই এখন দাম্পত্যজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা! হইয়। 
পড়িয়াছে । এমনও স্থুখের জীবন দেখা যায় যে, স্বামীবীর লাঠী 
ধরিলেন, ত স্ত্রী বীররমণীও তাহার অভ্যন্ত ব্রঙ্গান্ত্র সম্মার্ভনী 
ধরিলেন ; উভয় অগ্্রের ধ্বনিতে ও কণ্ঠধবনিতে পাড়া কম্পিত 
হইল। পতিপ্রবর পরাস্ত হইয়া অনাহারে “আফিসে” ঝা 
কর্মস্থলে গেলেন। সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া আবার “ভাব” 
হইল । মন'না মিলিলেও উভয় দেহ প্রয়োজনে আবার মিলিল $ 
মন প্রাণের মিলন নাই, ধন্মের কোন ভাব ব৷ সম্বন্ধ নাই-__-অথচ 
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দেছের মিলন--ইহাই ত বেশ্যাবৃত্তি। তাহার ফলে কি প্রকৃ্ই 
বহু জারজ সন্তানের স্ষ্টি হয় না ? পূর্বের্যাচ্চারিত মাত্র বিবাহ- 
মন্ত্রকি তাহাদের জারজত্ব দোষ প্রক্ষালনে সমর্থ হইতে পারে? 

চাণক্য/গ্রকে আছে-_*যাহার ভার্য্যা কুরূপা, পাপাচারিণী 
কলহপ্রিয়' ও উত্তরদায়িণী, সেই ব্যক্তি জরাগ্রন্ত ; প্রকৃত জরা 
জর! নহে” "বাহার গৃহে ন্নেছশীল। মাতা নাই অথচ আপ্রিয়- 
বাদিনী স্ত্রী আছে, তাহার বনবাসই বিধেয়; অথবা তাহার 
গৃহই বন।” সাবেক বানপ্রস্থধপ্মা রছিত হইলেও, এখন এই 
সংসারে দেখা যায় যে, অনেক হিন্দুপতি সেই জন্য জরাগ্রন্ত ও 
বনবাসী ঝ| বান প্রস্থধশ্মাবলম্ী | 

এক্ষণে ধনের আদ্দরই বহুল । ধন থাকিলে ধর্্মক্ম আদি, 
পালন ও লোকমত গ্রাহথ না করিয়৷ সহজেই চল! যায়। সেই 
হেতু অনেক স্থলে দেখ! যায় যে, ধনী গৃহের ভোগবিলাসিনীগণ 
সতীত্বের আদর--পতিসেবা আ'দ-_-বিশেষ কমাইয়া দিয়াছেন। 
বিশেষতঃ যে বংশ ভূ'ইফোড়--পাতাল ফৌড়ের স্যায় হঠাৎ ধনী 
ভাবে জাগিয়! উঠিয়াছে, তাহা প্রায়ই বিশেষ ভয়ের শ্থান। 
কারণ তাহাদের হুসভ্যতার জ্বর হইতে না হইতে একেবারে 
১০৫* ডিগ্রিতে উঠিয়া! পড়ে । ধনী-বিলা সিনীগণ পতিভাক্তি পতি- 
সেব! আদি দূরে যাউক, স্বামী ও সন্তানদিগের আহারাদি দিবার 
ভারও দাসদাসীর হস্তে দিয়া নিশিদিন রাজকার্য্েই বযাপৃতা থাকেন। 
কিছুদিন পূর্বেও স্বামীর ভাগ্যে গ্রীত্মের সময় স্ত্রীর হস্তে ছাত- 
পাখার হাওয়৷ খাওয়া ও তন্দবার। কিঞিৎ সেবা পাইবার ন্থুযোগ 
ছিল; কিন্তু এক্ষণে ধিজলিপাথার কল্যাণে মে লেবার দায় 
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স্ুইতেও রমমীগণ রক্ষ। পাইয়াছেন। এখন যেমন প্রসিদ্ধ কুলীন 
ব্রাঙ্ষণ-তনয়কে বিবাহস্থলে কি করিয়া আচমন করিতে হয়, 
তাহ দেখাইয়া না দিলে একেবারে অনভ্যাস বশতঃ তিনি তাহা 
করিতে পারেন না, (যদিও কৌলিম্য মর্যাদার জন্য হতভাগ্য 
কন্যাপক্ষীয়ের নিকট কয়েক সহত্র মুদ্রা বিবাহের পণ স্বরূপ 
গ্রহণ করিতে অপুমাত্র লঙ্জ! বা ছিধা বোধ নাই ),__-সেইরূপ 
এখন কোন হিন্দুত্্বীকে কি করিয়া স্বামীকে প্রণাম করিতে 
হয়, তাহা না দেখাইয়া দিলে বোধ হয় তাহ! তিনি দেখাইতে 
পারেন না। 

ছিন্দুনারীর ভক্তি ও ভালবাসার শেষ নাই- ইহাই সর্বব- 
বিদধিত ছিল। এখন যেন তাহার শেষ আছে-_ব! শেষ সি 
বলিয়ই দেখ! বাইতেছে। 

“যগ্যপি আমার গুরু সুঁড়িবাড়ি যায়। 
তথাপি আমার গুরু নিষ্ভানন্দ রায় ॥" 

বলিয়া পুর্ববের ঘে গুরুভক্তিয় আদর্শ ধরা হইত, এখন এ 
বাজারে তাহ। চলে না। এখন প্রকৃতপক্ষে গুরুবংশের বংশধর 
অনেক গুরু এরূপ “ন্থু'ড়িবাড়ি যাওয়া” ও তাহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক 
অপর গুণে গুণী দেখ! যায়; এবং তীহারাও অপরের অন্তঃপুরে 
প্রবেশ লাভ করিয়৷ গুরুগিরির স্থলে অনেক লঘুগিরি করিতে 
পারেন, কিন্ত্ত তাহার ফল যে বিষময় তাহা বলাই বাহুল্য । 
নারীহুদয়ের পবিত্রতা-ভ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আসল ভক্তির অভ্ভাবে 
কই নকল ভক্তি বা কপটতা৷ দেখা গিয়াছে । 

হাতযই সতীত্ব, এরং মিথ্যাই অঙ্গতীত্ব। সত্যকক্া- _অত্য 
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ব্যবহার অন্তহিত হইয়া মিথ্যা কথ৷ ও মিথ্যা ব্যবহার প্রচলিজ 
হইলেই সতীত্বের স্থান অসতীহ্বে পুর্ণ করে। সত্যের আদর ও- 
মিথ্যার অনাদর যতদিন ছিল, ততদিন সতীত্ব অক্ষু্ ছিল। 
কালবেশে এখন সতোর অনাদ্দর ও মিথ্যার বিশেষ আদর দেখা 
গিয়াছে । তাই তুলসীদাস ছুঃখ করিয়া বলিয়াছেন-_ 

"সাচ্চা কহে ত মারে লাটা। বুঠা জগৎ ভুলাই ॥”-_ 
অর্থাৎ__“সত্যকথ|! এখন বলিলেই তোমাকে লাঠী মারিবে ; মিথ্যা 
কথা জগৎকে ভূলাইয়া রাখিয়াছে |” কলিকালের ইহাই ধর্ম 
দেখ! যায় । ম্ুতরাং মিথ্যা কথা ও মিথা ব্যবহার এখন জগৎকে 
ভুলাইয়া রাখিয়াছে। সেহেতু যুগধন্্ অনুসারে নারীগণ এখন 
অনেকে মিথ্যার আশ্রয়ে আসিয়। সত্যপথ_ _সগুপথ হইতে তঙফাণ্ 
হইতেছেন। 

হিন্দু-নারীসমাজে এক্ষণে সতীহ্বের আদর কিবপ, তাহার 
আভাস পাইতে গেলে, মাত্র তিনটি স্থানের ভ্গ্তানলাভ করিলেই 
বথেষ্ট হয়। হাঁড়ির সমস্ত ভাত কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
কয়েকটি মাত্র টিপিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা বায়। 

১। আধুনিক বিবাহ-বাসর। 
২। আধুনিক গঙ্গান্ান ॥ 
৩। আধুনিক তীর্থস্থান । 

১। আধুনিক বিবাহ-বাসর-_-উহা! বলিলে আধুনিক ধনী 
গুহের বিবাহ-বাসর বুঝিতে হইবে । সে বাসরেস্ত্রীস্বাধীনতার 
মধ্যে আনন্দ উত্সব দেখিতে হুইবে। বেশভূষার পারিপাট্য ও 
আতিশয্যের মধ্যে হাস্য কৌডুক দেখিতে হুইবে। ঠাট্টাজমাসা 
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কিরূপ নিন্মদিকে- অশ্লীলতার দিকে প্রকাশ পায়,_-ভাহ দেখিতে 
হইবে, ও দেখিতে জানিলে তথা হইতে অনেক দেখা শুন। হইতে 
পারিবে । কোন স্ুসভ্যা “ঠাট্টার সম্পর্কের” যুবতী, জামাতাকে 
জিড্ভাসা! করিলেন__“ভুমি কখনও বেশ্ঠা বাড়ি গিয়াছ ?” প্রশ্ন 
শুনিয়া সারাদিন অনাহারে উপদ্রবে ক্লিট জামাতা ক্রুদ্ধ অথচ 
ংবতভাবে উত্তর দ্িলেন_-“ইতিপুর্বেবে যাই নাই, এই 
আসিয়াছি।” 

তশুপরে বাজারের বেশ্যা গায়িকাকে সে আসরে সকলের মধ্যে 
একাসনে বসাইয়৷ গান বাজনা চলিতে থাকে । গানগুলি যে' 
কালীকীর্তন বা হরিসঙ্কীর্তন নহে ও বিশেষ কুরুচিসম্পন্ন, তাহ 
বলাই বাহুল্য । যে বেশ্টার সংস্পর্শ মহাপাপ, তাহার জঙ্গ 
নিঃসক্কোচে হইতে থাকে । সে কুদৃষ্টান্ত--সে কুআদর্শ_ 
সতীনারীসমাজে যে কত অমঙ্গলকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় 
না। কত অধঃপতিতা হইলে তবে এ ব্যাপার সব যে ঘটিতে 
পারে, তাহা সমাজই বিবেচনা করিবেন । 

২। আধুনিক গঙ্গান্সান_ধর্ঘ্বের আবরণে কৃত অধর্ম্ম 
মহা অধন্ম। কলিকাতা মহানগরীর গঙ্গার স্নানের ঘাটগুলি বদি 
কেহ চবিবশ ঘণ্ট। ধরিয়। একদিন ভালরূপে দেখেন, তাহ হইলে 
হিন্দুনারীর বর্তমান সতীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভ্ানলাভ করিতে 
পারেন । পাপহারিণীর তটে কতই যে পাপের অবতারণা হয়, 
তাহ। ন! দেখিলে বুঝ! যায় না । যে লজ্জা ভদ্রবংশীয়া নারীর" 
পরিচয় প্রথমেই প্রদান করে, ইচ্ছ। করিয়া নারীগণ,_ বিশেষতঃ 
যুবতীগণ,--সে লজ্জার মন্তকে কিরূপে পদাঘাত করেন, তাছা, 
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তথায় মেখা যায়। বাজারেয় বেশ্যায়া--ধাহাদের নিল্লজ্জপার 
'অরতার বলয়া অপবাদ আছে-_-তথায় যে লজ্জাশীলতারি পরিচয় 
দেয়, তথাকথিত ভদ্রবংশীয়ায়! তাহ! দেন না। তাহারা বেশ্যা- 
দ্বিগকেও নিল্লজ্জতায় পরাস্ত করেন। বেশ্যার! বন্ত্রত্যাগের জন্য 
নির্দিষ্ট আবৃত স্থানে বন্ত্রত্যাগ জন্ যায়, কিন্তু তীহারা তথায় 
যান না। তীহাদের সেই বন্ত্রত্যাগের ভঙ্গি যিনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন, ইচ্ছ৷ করিয়া কতদুর নিল্লড্জ- 
তার পরিচয় দেওয়া হয়, বাধ্য হইয়া নহে । ধাঁহার! লজ্জাশীলতার 
আবরণে “ভোর রাত্রযোগে” গঙ্গান্নানে বাহির হন, তাহাদের মধ্যে 
নেকের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেই তাহাদের উদ্দেশ বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না। ঘযাহ৷ হউক, বর্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া 
মনে হয়, ভগীরথ আবার যেখানকার গঙ্গ৷ সেখানে,__সমুত্র- 
মন্থনের পর দেবতাগণ মন্থনদণ্ড মন্দরপর্ববতকে যেমন রাখিয়৷ 
আসিয়াছেন সেইরূপ-_রাখিয়া আন্মন, না হয় গঙ্গান্ানের 
এই অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকুক । 

৩। আধুনিক তীর্থস্থান__ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেই , তার্থ 
'মাহাত্বা । এখন ম্নেন বোধ হয় অধশ্মভাবের উদ্দীপনাই তার্থ- 
স্থানে যাইবার ফল ও উদ্দেশ্য । যে ভাবে পরপুরুষের “ঘে স” 
লইবার অভ্যাস তথায় হয়, তাহাতে মনে হয় যত শীম্ত্র তাহা রহিত 
হয়, ততই মঙ্গল । ধরে থাকিয়া কোন পুণ্যকপ্ম না করাও 
বোধ হয় ভাল, কিন্তু ঘরের বাহিরে পুখ্য করিতে শিয়া অপুণ্য 
সঞ্চয় কখনই ভাল নছে। তীর্থবিশেষে কিভাবে “সেবা দালীর” 
স্র্টি বৃদ্ধি ও বিক্রয্প বাধে চঙিতেছে,-সযাজে তাহাদের দ্বারা 
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কি পাপলোতের বৃদ্ধি হইতেছে, তাহু' তৎসম্বন্ধে ধাহাদের 
খভিভু্তা আছে, তাহারাই জানেন। 

পাশ্চাত্যদেশে নারীগণের রূপের বাহার বা জাহির হয়, ও 
দেশের মধ্যে কে সর্ববপ্রধান! ব৷ প্রথমা বা আছিতীয়া সুন্দরী, কেক 
দ্বিতীয়! হ্ন্দরী-_ইত্যাি প্রচারিত হন। এদেশে যদিও এখনও 
ঙতদুর হয় নাই, কিন্তু রূপের প্রকাশ ব৷ সুখ্যাতি হইলে অনেকেই 
আনন্দিত হন, এবং রূপ থাকিলে তাহা অপ্রকাশিত ন৷ রাখিয়া 
যতট। প্রকাশ ঝ৷ প্রচার হয়, তাহারও চেষ্টা থাকে । হিন্দুসতী- 
নারীর রূপ বা যাহা কিছু, সমস্তই নিজপতির তুটি ও ভোগের 
জন্য । তাহার ব্যতিক্রম দেখিলেই বর্তমানে সতীত্বের আদর্শ কত 
নিন্গে নামিয়াছে, তাহ। বুঝ] যায় । 

শুন! যায় বঙ্গসাহিত্যের সম্ত্রাট আছেন; হ্ুতরাং তাহার 
রাজা, মন্ত্রী ও বাহন,_-তাহার জনিঙ্জার, পত্তনিদার, গাতিদার ও 
কোফণ৭ প্রজা,_-তাহার রায়বাহাছুয়, রায়পাহেব, খা সাছেৰ 
ইত্যাদি, এবং আমলা, পেয়াদা ও বরকন্দাজ, এমনকি 'ধামাধরা” 
প্রভৃতিও আছেন, কিন্তু তাহার চৌকিদার, বা স্থসত্য রাজধানী 
সঙ্গতভাবে বলিতে হইলে- _পাহারাওয়াল৷ বা পুলিস-_-যেন দেখা 
বায় না। সেহেতু চুরি ডাকাইতির কিছুই দমন বা কিনার! হয় 
না; অশ্লীলতা নিল্লজ্ঞতা_ নিবারণেরও বিশেষ কিছু চেষ্টা 
দেখা যায় না। যাহাহুউক বঙ্গসাহিত্যের আর যাহাই থাকুক, 
তাহার যেন “বাপ মা” নাই; থাকিলে এত বাখেয়ালী বা 
যদছেলের সংসর্গ বোধ হয় এপ্ূপভান্গে হইতে পারিত না ;-_ 
জাগ্লাল লাহিতোর--কুগ্রন্ছের ভাছ। হইলে দমন করা হইত । 
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কুক্ষণে এক একটি কথা লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকগণ দ্বারা লিখিত, 
হয়, ও তাহা পঠিত হইয়া তাহার বিষময় ফল সমাজে ভোগ হয়। 
যে দিন সাহিত্য-সআট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে বাহির 
হইয়াছিল যে-_“পাশ্চাত্য জাতি চিরকাল ইহকালকে চাহিয়াছে ও 
তাহার তাহা! পাইয়াছে ; এবং আমর! চিরকাল পরকালকে 
চাহিয়াছি, কিন্তু কিছুই পাই নাই, *--সে দিন যে এদেশের: 
বিশেষ ছুর্দিন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

এদেশ কখনও ইহকাল চাহে নাই, চিরকাল কেবল পরকালই 
চাহিযাছে ও কিছুই পায় নাই,_-এ উক্তি সত্য হইতে বুদুরে । 
এঁহিক ব1 জাগতিক উন্নতি হিন্দুগণ যাহ! লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! 
প্রাচান ভারতের বাণিজা, শিল্প আদিতেই প্রকাশিত আছে। নিস্পৃহ 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদ্দির এীহক স্ত্খ এশ্বর্ষ্ের সীমা ছিল 
না। এখন “সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই ।” হিন্দুর 
অশেষ “কন্মকাণ্ড” জাগতিক উন্নতিলাভের সোপান স্বরূপ বলিয়া 
বিবেচিত হইত ও ইহকালের উন্নতির জন্য অনুষ্ঠিত হইত ও 
তাহার ফল লাভও হইত, তাহা কে অন্বীকার করিবেন? 
পরকালের সম্বন্ধে হিন্দুগণ যাহা পাইয়াছিলেন, জগতে কোনও" 
দেশ তাহা পায় নাই, ও এ সম্বন্ধে সম্যক ভ্ভান সমগ্র জগ 
হিন্দুশান্ত্র হইতেই গ্রহণ করিতেছে দেখা যায়। 

পরকাল যে কিছুই নয়,_পরকালের ভয় যে কিছুই নয়,-- 
ইহকালই যে সব-_-এই শিক্ষায় প্রাচীন সতীত্ব-আদর্শের মূলে 
কুঠারাঘাত কর! হইয়াছে । তাহার অসাধারণ প্রভান এদেশে 
অনুভূত হয়, স্থৃতরাং তাহার এ লেখা এদেশে ইহকাল-সর্ববস্বতাকে 

২০৪ 


শভ্জীত্ £ 


অনেক বাড়াইয়া দিয়া হিন্দুনারীসমাজকে পুর্ববগৌরব ভুলাইতে 
বিশেষ সাহাব্য করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য পরমহংসদেব 
তাহাকে “মানবজীবনের উদ্দেশ কি?” এই প্রশ্ন করিয়া, “আহার 
নিদ্রা ও মৈথুন” এই উত্তর তাহার নিকট শ্রবণ করিয়া তীহাব 
পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং তীহাকে “মুলা! খাইলে মুলারই ঢে'কুর 
উঠে” বলিয়৷ তাহার ভিতর ইহকাল-সর্ববস্বতার পরিচয়ে তীহাকে 
তাহার উচিত আসনই দিয়! গিয়াছেন। যে নারী-সমাজ 
ইহকালকে যত আদর ও পরকালকে অনাদর করে, সে সমাজ 
ততই পূর্ববগৌরব ভুলিয়া যায়। বস্থিমচন্দ্রের স্ষ আদর্শ হিন্দু- 
পত্বী__সূর্ধামুখী ও ভ্রমর-চিত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বত্তমানে 
ভ্রমর-চরিত্রই সংসারে সাধারণ । সুষ্যমুখী-চরিত্র যেন অন্তহিত 
হইয়াছে । ভ্রমরের পতি-ভক্তি যেন কৃপণের ধন,__থাকা না 
থাক ছুইই সমান। তাই ভ্রমরের আদর্শে কত সংসার,_ক্ত 
সম্পত্তি এশর্য্য ছারখার হইয়। যাইতেছে,_কত ভ্রমর নিজে নষ্ট 
হইতেছে,_কত গোবিন্দলাল, কত গ্রামের কত বংশ,__কত 
কৃষ্ণকান্ত রায়__নষ্ট হইয়া যাইতেছে । শান্ত, প্রিয়ভাষিণী, 
প্রিয়কারিণী, সূর্য্যমুখীর অভাব কত সংসারে পরিলক্ষিত হইতেছে । 

ষাহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও শিক্ষিত বলিয়া 
গর্ববানুভব করেন, তাহাদের মধ্যে ইহুকালসর্ববস্থতার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে দেখা যায়। ভব্রসমাজ-ভুক্ত ও উন্নতি-অভিমানযুক্ত 
নারীগণের সহিত অশিক্ষিত তথাকথিত অন্ডদ্রসমাজের নারীগণের 
সতীত্ব-পরীক্ষা হইলে কে জয়লান্ভ করে তাহা বল! সহজ নয়। 
প্রায় ৫০ বৎসর পুর্বে নদীয়া জেলার রাপাধাট গ্রামে একবার 
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এরূপ পরীক্ষা একটি সত্যঘটনামুলে হুইরাছিল। তখন 
৬ক্রীগোপাল পালচৌধুরী মহাশর তথাকার প্রসিদ্ধ জমিদার 
ছিলেন। তীহথার ন্থবিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে এক ব্রাঙ্গণ তীছার' 
নায়েবের কোপে পড়িয়।৷ উপভ্রত হন ও তাহার প্রতীকারের 
চেষ্টায় উক্ত দরিক্তর ব্রাহ্মণ তাহার সহিত দেখা করিতে আইসেন। 
তখন বৈশাখ মাস অতীত,__কয়েক মাস অনাবৃষ্টিতে সব পুড়িয়া 
ছারখার হইতেছে। শম্যার্দি ফল তখন পর্য্স্ত কিছুই করা 
হয় নাই, ও সেজন্য খুবই চিন্তার কারণ হইয়াছিল। জমিদার 
মহাশয় উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত বৈষয়িক কথাবার্তার পর পূর্ব 
ব্রাক্মণগণের সহিত আধুনিক ব্রাহ্মণগণের তুলনা করিয়। তাহারা 
অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন ও সেইরূপ অনাবৃষ্টিতে তাহারা কোন 
প্রতিকার করেন না বা করিতে পারেন না ইত্যাদি বলেন। তাহা 
শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলেন যে, বৃষ্টিপাত করান অতি তুচ্ছ ব্যাপার 
ও তাহা অতি সহজেই হইতে পারে। সামান্য পুঁজ! ও সূর্য্য-অর্ধ্য 
দিলেই অচিরে বৃষ্টি হইবে বলেন। জমিদার মহাশয় তাহার 
শক্তির পরিচয় লইবার জন্ভ এরূপ পৃজাদর ব্যবস্থা করিয়া! দেন, 
ও এ বৃষ্টিপাত দেখিবার জন্য অনেক ভদ্রলোক তীহার বাটীতে 
এ পুজাস্থলে আগমন করেন। এ ব্রাহ্মণ যথাবিহিত পূজাদির 
পর বলেন যে, অল্প একটু জমিতে তিনবার লাঙ্গল চষিতে হইবে ও 
কোন সতী স্ত্রীর গর্ভজাত পুর এ লাঙ্গল চালনা করিলেই শীত্ই 
বৃহ্ি হইবে.। তাঞ্ছা' শুনিয়া অনেকেই ব্রাহ্মণের প্রতারণা 
অনুমান করেন, এবং কোন নারীই নিজ পুঞ্জকে এ কার্যে 
লাগাইতে জাগ্রহ প্রকাশ: করেন নাই । তাছা দেখিয়া "হ'রের' সা? 

১০০ 


সব্তীদ্ত্র 

নামে এক গোঘ্ালার বিধবা-_-অত্যন্ত কলহপ্রিম্ম বলিয়া বাহার 
খুব খ্যাতি ছিল-_-আপন পুজ্র হ'রেকে ডাকিয়া এ লাঙ্গল ধরিয়! 
ব্রাহ্মণের “বুজরুকি” ভাঙ্গিতে বলে। হ'রে এ লাঙ্গল প্রথমবার 
চালাইবার পরই আকাশে খুব মেঘ দেখ! দেয় ও ঝড় আরম্ত হয়, 
এবং তৃতীয় বা শেষ বারের লাঙ্গল চালাইবার কাধ্য শেষ হইবার 
পুরবেবিই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হয়। অনেক প্রত্যক্ষ 
দর্শী এখনও ইহার প্রমাণ দিতে পারেন বলিয়। মনে হয়। মাত্র 
৫০ বতসর পূর্বে হিন্দু সতী নারীর সন্তান এ প্রকার কার্ষের' 
সাহাষ্য করিতে পারিত। এক্ষণে যদ্ভপি এরূপ কাধ্যে এরূপ 
সম্তানের সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়া তাহাকে আহ্বান কর! যায়, তবে 
কয়জন ভদ্রনারী নিজ নিজ সন্তানকে এঁ কার্ষে; পাঠাইতে সাহস 
করেন? 

প্রায় এ সময়ে উক্ত রাণাঘাটের নিকটবর্তী আম্ুলিয়া গ্রামে 
কবিরাজ ৬লক্ষণ চন্দ্র সেন কবিভূষণ স্থৃচিকিতুসায় বিশেষ প্রতি- 
পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শীস্ত্রবচন__“প্রশস্তদেশসস্ভূতং 
প্রশস্তেহহনি চোদ্ধ ত:৮-_ অর্থাৎ “ভাল স্থানে উতুপন্ন ও ভালদিনে 
তোলা”-_ অনুসারে এঁরূপভাবে গাছগাছড়া সংগ্রহ করার' 
পক্ষপাতী ছিলেন, এবং 

'“ভিষক্‌ ভ্রব্যান্থ্যপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টযম্‌। 
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারন্তোপশাস্তয়ে ॥” 
অর্থাত__পীড়।৷ আরোগ্য করার অন্ত রোগী ও তাহার পরিচ্যা- 
কারক, দ্রব্যাদি বা ওষধাদি ও চিকিুসক-+এই চারি বিষয়ের ও" 
বাক্কির গুণের, পক্ষপাতী ছিলেন । ওবধ কিুদ্ধভাবে প্রস্তাত- 
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করার জন্য তিনি অনেক সময় যে সকল ওঁষধ ঢেকিতে কুটিয়া 
লইতে হইত, তাহাতে পাড় দিবার জন্য সতী দ্ত্রীলোকের প্রয়োজন 
অনুভব করিতেন, ও বিশ্বাস করিতেন যে, সতী লঙ্গ্মী নারীর 
সাহায্যে প্রস্তুত ওষধ অতি পবিত্র ও অমোঘ শক্তিসম্পন্ন হইত 
একদ। তিনি কোনও জমিদার মহাশয় কঠিন পীড়িত হওয়ায় 
তাহার চিকিৎসার জন্য গমন করেন । পরে তথায় ওষধ কুটাইবার 
জন্য টেকিতে পাড় দিবার সময় একজন সতী স্ত্রীলোকের সন্ধান 
করেন। অনেক স্ত্রীলোক এ পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইতে পারেন 
নাই। পরে জমিদার মহাশয়ের সাধবী পত্রী উহা! অবগত হইয়া 
তিনি নিজে এঁ পাড় দিবার কাধ্য করিলে চলে কিনা জিজ্ঞাসা 
করেন। কবিরাজ মহাশয় তাহা আনন্দের কথা ও তাহাতে কোন 
বাধ। নাই বলায় জমিদার-পত্বী স্বয়ং ঢেকিশালার় গিয়া পাড় দিয়া 
ওষধ প্রস্ততের সাহাব্য করেন। সে ওষধ সেবনে জমিদার 
মহাশয় সে কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন । এখন 
যদি কোন কবিরাজ মহাশয় ওষধের বিশেষ বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য 
ধীঁরূপ সতী নারীর সাহাষা প্রার্থনা করেন, তবে কয়জন নারী 
আগ্রহ সহকারে এরূপ সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হুদুয়ন ? মুরখেরা 
অনেক কার্য্যে ছুটিয়! যায় বটে, কিন্তু এ কার্যের আহ্বানে অনেক 
-মুর্খ বোধ হয় জ্ঞানী হইয়া পড়েন, এবং অনেক বিষ্ভাধরীও বোধ 
হয় এ ক্ষেত্রে পা বাঁড়াইতে ইতস্ততঃ করেন ! 
সেকালে হিন্দুর বরণীশ্রমধর্ম্মপালন, দশবিধসংস্কারযুক্ত জীবন- 
-যাঁপন-পদ্ধতি, ধর্মমজ্ঞান, শক্ষা দীক্ষা" _সমস্তই মানুষকে পশুত্বের 
-অবলর ন৷! দিয়। দেবতার ম্তায় পবিত্র করিত। সেছেতু ঙখনকার 
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ন্্রী বিবাহের পর দেবতা! শ্বামীই প্রাপ্ত হইতেন, এবং সেরূপ 
স্বামীকে দেবতাজ্ঞান করিতে বিশেষ কোন আয়া? পাইতে হইত 
না। স্বভাবতঃই দেবতুল্য স্বামীকে নিজ স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ ও 
' পৰিত্র হৃদয়-আসনে দেবত। বলিয়াই বসাইতে পারিতেন, এবং 
স্বামীকে দেবতাল্গানে সেবাতক্তি ও পুজা! করিতে কোন বাধা 
থাকিত না। তাহাতে প্রমাণ হয় যে, প্রকৃত হিন্দুত্েই প্রকৃত 
সতীত্ব, এবং প্রকৃত সতীত্বেই প্রকৃত হিন্দু! একটি থাকিলেই 
অপরটিকে থাকিতেই হইবে। 

সন্বগণ প্রধান হইলে, __সান্বিক জীবনলাভ হইলেই, আহারে 
বিহ্থারে সন্তবগুণী হইলেই, হিন্দুত্ব সুরক্ষিত হইলেই, _সতীত্ব-রক্ষা 
সহজ হয়। সেহেতু সান্তিকতাই সতীত্ব স্গ্রি ও রক্ষ/ করিতে 
পারে। আহারবিহারের দোষে ।সত্বগঙুণ নষ্ট হইয়া তমোগুণী 
হইলে জঘন্যগুণবৃত্তি বৃদ্ধি পায় ও ঠাহাতে সতীত্বের হানি হয়। 

এখন সাবেক হিন্দুত্ব বিরল হুইতেছে। তাহ! শ্রেচ্ছাচার ব 
কদীচার, অসংঘম ও বিলাসিতা ব্যভিচারের সংযোগে সাবেক 
পবিত্রতা হারাইতেছে, এবং তাহার ফলে পুর্বব সতীত্বের উদ্দ্বল 
“আদর্শ মাত্রআদর্শরূপেই রহিয়া যাইতেছে, ও তাহা দেখিয়া কেহ 
নিজ জীবন গঠন করিতে অভিলাষ করিতেছেন না। কথায় 
বলে-_“পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।” প্রকৃত হিন্দুত্ 
বা! প্রকৃত সতীত্বরূপ হীরার ধার তাই এক্ষণকার নান! বাভিচার, 
লেচ্ছাচার ও অহিন্দুত্বের ভেড়ার শৃঙ্গ পড়িয়া ভগ্ন হইতেছে। 
হ্থীরার ধারও,এখনন,তাই এত ভেণাতা হইয়া যাইতেছে । তাহার 
ফলে, দেবহলাভ দুরে থাকুক, প্রকৃত মনুষ্যস্থ লা্ভই হইতেছে না; 
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পণুত্বই রহিয়া যাইতেছে । হিন্দুর সে যজ্ঞ নাই,_সে তগহ্যাঃ 
নাই,_-দেবগণের সে বঞ্ঞভাগ নাই,_দেবতার কৃপাও নাই, 
দেবত্বও নাই। দেবতার কৃপাই দেবত্বলাভের উপায়। হিন্ডু- 
জাবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দেবত্বলাভের উপায়ও তাই 
আর অবলম্বিত হয় না। এখন কামানলেই সর্ববন্থ আনুতি প্রদ্দান 
করা হইতেছে । এখন কামানল প্রলয়কালের সম্বর্তক অগ্রির' 
মুস্তিধারণ করিয়া সব যেন ভক্মীভৃত করিতেছে । এখন আর 
অগ্নিদেবের ঘ্বৃতান্থতি নাই । দ্বৃতের ম্যায় বস্তু আগুনে পুড়াইয়া 
নষ্ট করা এখন পাগলের কার্য্য বলিয়াই ধরা হয়। কামিনী-রূপ- 
শিখায় ঘ্বৃতাপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান্‌ জীবনী-শক্তির সর্বদা আন্তৃতি 
প্রদান কিন্তু পাগলের কার্য্য বলিয়! বিবেচিত হয় না। মানুষ 
এখন অতিশয় চতুর হইয়া পড়িয়াছে, ও সেজন্য অতি চড়ুর 
বায়সের হ্যায় কুভক্ষ্য ভোজনেই তৃপ্তিলাভ করিতেছে । দেবগণ- 
প্রদত্ত দ্রব্য তাহাদিগকে দান না করিয়া আপনার জন্য ভোজন ও 
গ্রহণ করিয়! স্তেন বা চোর হইতেছে, ও যজ্ভাবশেষরূপ অমতে 
বিরতি দেখাইতেছে। উহার ফল, পশুত্বের উপরে উঠিবার 
শক্তিহীনতা । 

প্রকৃত হিন্দুত্বই প্রকৃত সতীত্ব ও প্রকৃত সতীত্বই প্রকৃত 
'ছিচ্দুত্ব। হিন্দুত্বের শিক্ষ-_“অহম্‌ আত্মা”_-আমি দেই আত্মা। 
আমি দেহ নহি; আমি বা আত্মা দেহকে ছিন্নবন্ত্রের ম্যায় ত্যাগ 
করিয়া জন্ত নূতন বস্ত্র বা দেহ ধারণ করেন। আত্মাকেই ভাল 
বাসিবার শিক্ষা,-_-দ্েকে তূচ্ছড্ঞান করিতে শিক্ষা । দেহন্থখের 
জন্য আত্মার ছুর্গতিবিধান মহাপাপ । পবিত্র আত্মার আধার 
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বালয়া৷ দেহকে সর্ববদা পবিত্র রাখার ব্যবস্থা । কারণ শপবিত্র 
আধারে পবিত্র দ্রবা থাকিতে প'রে না । অপবিত্র মাপনে কি পবিত্র 
নারায়ণ শিল! রাখ! যায়? সেইজন্য আত্মাকে কোনরূপ কলুষিত 
করিতে না দিবার জন্তই দেহকেও কোনরূপে কলুষিত করিতে 
দেওয়া হয় না। দেহ বলুষিত হইলে প্রিয়তম আত্মাও কলুত 
হইতে পারেন, সেজন্য দেহকে সর্বদা অতি পবিত্র রাখার ব্যবস্থা । 
সতীত্ৃই হিন্দুস্বের পরিণতি হেতু হিন্দুধর্দ্ের উক্ত শিক্ষা হিন্দু- 
নারীগণের মজ্জাগত হইয়া থাকিত। সেজন্য তীহারা দেহকে 
কলুষিত হইবার সন্তাবনা দেখিলে পবিত্রতার বেদির সম্মুখে 
আত্মোৎসর্গ দ্বারা দেহনাশ করিতেন। তীহারা দেহকে কিছুতেই 
পবিত্র হইতে দিতেন না। এই বঙ্গদেশে এবং বীরস্থান __ 
নতীত্বের স্থান__রাজস্থানে-_কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেও শক্রহস্তে 
পড়িল সতীত্বনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া দেহকে তুচ্ছবোধে-_-কত 
গত সতী হিন্দু রাজপুতললনা-__-দলে দলে জলন্ত চিতানলে প্রাণ 
বিসর্জন করিয়াছেন। সতীত্ব তুচ্ছ দেহবা প্রাণ অপেক্ষা 
াহাদদের নিকট কত অধিক আদরের বস্ত ছিল। হিন্দুত্ব 
ঠাহাদিগকে এরূপ সতীহ্বের শিক্ষা দিয়াছিল। এই শরীর আত্ম।- 
পক্ষীর “হাড়মাঁসের খঁচ।” মাত্র, ইহা তাহার! বুঝিতেন। তাই 
মপবিত্র হইবার পূর্ব্বেই-_-সতীত্বরত্ব হারাইবার পূর্বেবেই সেই 
মসার খাঁচা পুড়াইয়৷ সাররত্র__-সতাত্বরত্বপহ সার আত্মা অমরধামে 
চলিয়। যাইত। তীহারা দেহ-কোশ হইতে আত্মা-অসি নিকাশিত 
করিয়া লইয়া এ পাপসংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন । শুন্য 
কোশ অনল ভল্মীভূত হইয়! যাইত । যৌবন, শারীরিক অতুল 
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সৌন্দর্য্য, ধনরত্ব, রাজত্বহৃখ--সবই তুচ্ছ বোধ হুইত। সেই উচ্চ 
ও মহণ্ড আদর্শ আজ কোথায় ? দেহকে এত প্রিয় ও আত্মাকে এত 
অগ্ভ্ানাচ্ছন্ন কিসে করিল? ইহার একমাত্র উত্তর-_-অহিন্দুহ 
অর্থাৎ অসভীতব। হিন্দুনারীর জন্মগত অধিকার ছুলভ সতীত্ব- 
খন পোড়াপেটের দায়ে_-এক মুঠ! ভাতের জন্য ঘিসঙ্ভন কি কম 
অধঃপতন ? সে ভাতের অভাবে দেহ নষ্ট করার-_ প্রাণত্যাগ 
করার ইচ্ছা না হইয়া, সতীত্ব নষ্ট করার প্রবৃত্তি কি কম 
অধঃপতন ? অভাবে স্বভাব নষ্ট ? পুর্বব সতীত্বভাবের অভাবই 
এখনকার কুম্বভাব। সেইজন্যই উহা কথার ছলন! মাত্র। 
নতুবা পুর্বব স্বভাব থাকিলে, এমন কোন অভাব অনুভূত হইতে 
পারে না, যাহাতে সে স্বভাব নষ্ট হইতে ব। করিতে পারে ধ 
সতীত্বরক্ষার জন্য মরিতে ভয় 1? দেহরক্ষার এত যতব ? এ দেহ ত 
থাকিবে না,_-শৃগাল কুকুরে ছি'ড়িয়া খাইবে কিন্বা দেহের চিতা- 
ভস্ম পবনে একদিন ত উড়াইবেই । তবে এই এত অনিত্য দেহে 
এত নিত্য বস্ত-জ্ঞান কেন১ হিন্দুত্বের_সভীত্বের ত এ শিক্ষা 
নহে ! সতীত্ব ধন হারাইয়। কাঙ্গালিনীর ঘ্বৃণিত জীবনযাপন কি 
মরণের অধিক নহে ? মরণ ত একবার, কিন্তু সেই ঘ্বণিত অসতী- 
জীবনে যে পদে পদে মরণ। একবার মরণে ভয় হয়, কিন্তু পদে 
পদে মরণে ভয় হয় না? সতীত্বের পুর্বব আদশ ভুল হুইয়া৷ এখন 
বেশ্যার বাহা স্থখময় জীবনের আদর্শে বোধ হয় বেশ্যাত্ব গ্রহণে 
প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু বেশ্যার জীবন কি সুখময়? এ যে বেশ- 
ভূষার পারিপাট্য, এ যে ভুবনমোহিনী পরপুরুষমনোমোহিনী 
হাবভাব, এ যে নুমধুর বিজলিহাসি, তাহার নিন্সেই প্রাণভরা 
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হঃখকাদশ্বিনীর ঘোর ঘনঘটাই দৃষ্ট হয়,_-উহা পেশাদারের 
পেশাদারী,_ _দোকানদারী মাত্র । এ হাসি প্রাণের হানি নহে; 
প্রাণে কান্নার বন্যা বহিতেছে, প্রাণে অন্তস্তলে-_ অনুতাপ ও 
ছুঃখের আগ্নেয়গিরির উন্তাপে ভিতরট! দিবারাত্র জ্বলিয়া৷ পুড়িয়া 
খাক হইতেছে! পাঁজার উপরের মস্থণ প্রলাপের তলে কি 
ভীষণ অগ্নি রহিয্নাছে, তাহাই স্বশীতল জ্ঞানে তথায় উঠিলে 
পুড়িয়া মরিতেই হয়। বাহিরের চটকের তলে তাহাদের 
প্রাণ ছটফট, করিতেছে । বাহিরের চটকের লোভে যে ভূলে, 
তাহারও পারণাম পাপের জ্বালায় ছটফট করা। যাহাই 
চক্চক্‌ করে, তাহাই মুল্যবান্‌ কাঞ্চন ৰা মণি নহে। অসতী 
কাচমাত্র, _-সতীই প্রকৃত কাঞ্চন, প্রকৃত রত্ব। সাবেক 
'রত্বের আদর্শ দূরে ফেলিয়া, কাচকে কাঞ্চন জ্ঞান করিয়৷ ভাহাকে 
আদর্শ করিবার পূর্বেবে ছার প্রাণ বিসর্জনই প্রকৃত স্ববুদ্ধির 
পরিচয় নহে কি? 
শ্রীভগবান্‌ শ্রীগীতার (নবম অধ্যায় ৩১ শ্লোকে ) অর্জুনকে 
উপদেশ দিয়াছিলেন--“কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন সে ভক্তঃ 
প্রণশ্ঠতি”_ অর্থা__“হে অর্ভুন ! আমার ভক্ত যে কখনও 
বিনষ্ট হয় ন1-_ইহা তুমি নিঃসঙ্কেচে প্রতিজ্ঞ! করিয়া বলিতে 
পার; এবং (ষষ্ঠ অধ্যায়--৪০ শ্লোকে ) বলিয়াছিলেন-_“নহি 
কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দর্গতিং তাত গচ্ছতি”__অর্থাৎ__“হে পার্থ! 
শুভকারী কেহই ছুর্গতি প্রাপ্ত হন না।৮” স্তগবান,বা ভ্গবতীই 
হিন্দুত্বে ৰা সতীত্বে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। সতীত্বই 
ভগবান্‌ব| ভগবতী । ভগবান বা ভগবতীর স্তক্ত্জন যেমন 
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কখনও বিনষ্ট হন না, সেইরূপ গুঞ্কারী, সতীত্বধন রক্ষাকারী 
কখনও ছুর্গতিপ্রাপ্ত হন না; সতীত্বের ভক্ত--সতী-নারী__ 
কখনও বিনাশ বা দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ইছার শত শত 
দৃষ্টান্ত আছে। 

পণ্ডিতবর রঘুনন্দন যখন নদীয়ার মহারাজ! স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্রে 
রাজসভায় প্রথম আসিতেছিলেন, তখন পধিমধ্যে একদিন সন্ধ্যার 
সময় গঙ্গাতীরে একজন হিন্দুন্্রীলোককে গঙ্গায় ঝাপ দিয়া মরিতে 
উদ্ধাত দেখেন, ও তীহাকে নিবৃত্ত করেন। কারণ জিজ্ঞাসায় 
অবগত হন ৫, এ স্ত্রীলোকটি এ ঘাটের নিকটে স্বামীব সহিত 
বাদ করেন ও কিছুদিন পূর্বেব একদিন সন্ধার প্রাককালে গঙ্গার 
ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ অত্যন্ত ঝডরৃগ্টি অ ব]] 
ও গাহাতে তিনি বাধ্য হইয়া এ গঙ্গার ধারের মন্দিরের মধ্যে 
একটিতে প্রবেশ করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার 
পর একজন মুসলমানও তীহাকে না দেখিয়া এ মন্দির মধ্যে 
আশ্রয় লঘ। ঝডবৃষ্টি থামিলে প্রথমেই এঁ মুসললানটি মন্দির 
ত্যাগ করিয়! চলিয়! যায়, ও পরে এ স্ত্রীলোকটিও মন্দির হইতে 
বাহির হইযা নিজ বাটাতে যান। উভয়কে এক মন্দির 
হুইতে এ ভাবে বাহির হইতে অপরে দেখিতে পাইয়া 
কুতসা রটনা করে, ও তীহাকে পতিতা-জ্কানে তীহার স্বামী 
যাহাতে তাহাকে পরিত]াগ করেন তজ্জন্য পীড়াপীড়ি হয় । স্বামী 
কিন্তু তাহার নিক্ষলঙ্ক চরিত্রে সন্দিহান হন নাই এবং তীহাকে 
গরিত্যাগও করেন নাই । সমাজ ভজ্জন্য খডগহস্ত হইয়া তীহার 
বিরুদ্ধে মক্ারাজার নিকট অভিযোগ করেন ।' তিনি পণ্ডিষ্- 
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মণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়৷ এ স্ত্রীলেফিটির অগ্নিপরীক্ষা 
বিধান করেন, এবং স্থির হয় যে, যদি তণ্তলৌহ তাহার 
হস্তে দিলে তাহা ধারণ করিতে পারেন ও হস্ত যদি দর্ধনা হয়, 
তবেই তিন সতী গণ্য হইবেন, ও বিপরীতে অগভী বিবেচিত 
হুইবেন। পরীক্ষার সময় এই বলিয়া তাহার হস্তে উত্তপতলৌহ 
দেওয়া হয়__ণ্যদ্ি যবনসংসর্গ না হইয়৷ থাকে তবে হাত পড়িবে 
না” কিন্তু উহাতে তাহার হাত পুড়িয়া যায় ও তিনি তাহা 
ধারণ করিতে পারেন নাই । সেজন্/ সমাজ তাহাকে অদতী গণ্য 
করে; কিন্তু তাহার স্বামী তাহাকে অনতী গণা না করায় ও 
পরিত্যাগ ন| করায়, সমাজ তীহার্দিগ্রকে পরিত্যাগ করে ও অশেষ 
লাগনা প্রদান করে । তাহাতেই তিনি স্বামীকে সেই অপমান হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য নিজ তুচ্ছ জীবন বিসজ্জন করিতে যাইতে- 
ছিলেন বলেন। সব শুনিয়া রঘুনন্দন তাহাকে নিরস্ত করেন ও 
কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলেন। পরে পরত প্রবর যথাসময় 
রাজসভায় উপনীত হইয়।৷ এ কথার উত্।াপন করেন, এবং এ 
অগ্নি-পরীক্ষা ঠিকভাবে কর! হয় নাই, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। 
তিনি বলেন যে, পূর্বেব যে কথা--“ঘদি যবনসংসর্গ হইয়া থাকে 
তবে হাত পুড়িবে”__-বলিয়৷ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল, 
তাহাতে তাহার অপর কোন ভাবে ৰা কারণে যবনভাবপ্রাপ্তি 
ঘটিলে__যাহ। নানাভাবে হইতে পারে-_এ পরীক্ষায় তাহার উত্তীণ 
হওয়া সম্ভবপর ছিল না; নিজ স্বামিসংসর্গেও ষবনসংসর্গ হইতে 
পারে। সেজন্য “বদ্ধি নিজ স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সংসর্গ 
হইয়া থাকে তবেই হাত পুড়িবে”__-এই বলিয়া পুনরায় অগ্নি- 
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পরীক্ষার ব্যবস্থার! হউক। মহারাজা ও সভাসদ্গণ তাহা 
যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া তাহাতে সম্মত হন; এবং পুনরায় এ কথা? 
বলিয়া তাহার হস্তে তগ্ডলৌহ দিলে সেবারে তিনি তাহা ধারণ 
করিতে পারিয়াছিলেন, ও তাহার হাত পুড়ে নাই। পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া তনি সতীত্বধনে জল!ঞ্জলি দেন নাই, ইহাই স্থির হয় । 
পরে সমাজ আর তাহাদিগকে লাঞ্ছনা দিতে পারে নাই। 
তাহারা আবার পূর্ববগৌরবমপ্ডিত থাকিয়া স্থথে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করেন । 

এঁ ঘটনায় দেখা যায় বে, প্রকৃত সভীত্বের ভক্ত লাধবীনারী 
কখনও নষ্ট হুন না বা ছূর্গতি প্রাপ্ত হন ন|। পরীক্ষায়-_ 
ভীষণ পরাক্ষায় পড়িতে পারেন। ভগবতীর অংশ সতী নারী 
ভগবতী জগজ্জননী দ্বার সতত স্তুরক্ষিতা থাকেন। উক্ত 
দৃষ্টান্তের অনুসারিণী নারী আজ কি বিরল নহে ? 

এক্ষণে “আত্মহত্যা মহাপাপ” এই শাস্ত্রবচনই অতি দৃঢ়ভাবে 
প্রতিপালন করিয়! ধশ্্মপালন করা হইয়া থাকে । খলের ছলের 
অভাব হয় না। সতীত্বধন হারাইয়! ভিখারিণী হুইয়৷ পদে পদে 
মহাপাপ করিয়াও ধন্মটি পালন করা চাই। এখনকার ধণ্মপালন 
প্রায় এরূপই হয়। যেখানে নীচ স্বার্থ বজায় থাকে, সেইথানেই 
ধন্মপালনের আগ্রহ, এবং যেখানে শী স্বার্থে আঘাত লাগে, সেই 
খানেই শান্ত্বচনের অপালন ভ্বারাই শান্তরমর্যাদ। দেখান হয়। 
ধণ্মরক্ষার ভন্য--সভীত্বরক্ষার জন্য যে দেহবিসর্জভরন, তাহা 
সাধারণ মরণ নছে। তাহা মরণ নহে-_তাহাই জীবন,-_তাহাই 
অক্ষয় দ্বর্গতোগ ৷ ধন অভাবে--সতীত্ব অভাবে যে নারকায় 

২১৬ 


৩নত্ভীত্ £ 


জীবন,- তাহাই প্রকৃত মরণ,__তাহাই প্রকৃত অনন্তনরকপ্রাপ্তি 
দেহের পবিভ্রতা-রক্ষার, জন্য-_সতীত্বরত্ব রক্ষার জন্য যে মরণ, 
তাহাই জাদর্শ মরণ; তাহাই অনস্ত জীবন, কারণ সে কীপ্ডি 
অনন্তকালস্থায়ী। গুণই বল্লান্তস্থায়ী হয়। জগতে প্রকৃত 
গুণের তাই এত আদর,-_ও তাহার জয় সর্বত্রই ঘোষিত হয়। 


খু) 


হলভীজ্ঞ ? 


-১ (হা। ভ্ভন্বিম্থন্ আছ? 


ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান_এই তিন কালের মধ্যে ভূত ও 
গতীত কালেরই যেন প্রীধান্য দেখা যায়। মতীত কালই যেন 
ধারণা বা স্মৃতির বিষয় হয়। বর্তমান ও ভবিষা যেন ধরা যায় 
না। মনে হয় যেন মহাকাল স্তুদীর্ঘকাল-সু বধ যাহ ছাড়িয়া দিয়া- 
ছিলেন, তাহা আপন হস্তস্থিত ম্বৃহত তর্ক গাত্রে অতি তাড়াতাড়ি 
জড়াইয়া গুটাইয়া লইতেছেন। বর্তমান প্রতিমৃহূর্তই নিমেষে 
অতীতে মিশিয়া যাইতেছে, ও ভবিষ্যৎ প্রতিমুহুর্তেই বর্তমানে 
মিশিয়া পরমুহূর্তেই সেই অতীতগত হইতেছে । 

অতীতেই ভারতের সমস্ত গৌরব নিহিত রহিয়াছে । অতীতের 
সেই সীতা সাবিত্রী আদির সতীত্ব-বীণা-বঙ্কার,-_সেই অপরূপ 
স্বর-লহরী,___সমগ্র জগতের ব্বদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিত । জগ 
উগুকর্ণ হুইয়া৷ সেই অমৃতময় স্বরধারাপানে নিমগ্র থাকিত। কালের 
প্রভাবে সেই স্বর্গীয় বীণার তার একে একে ছিন্ন তিন্ন হুইয়৷ সে 
বীণা যেন নীরবপ্রায় হইয়াছিল। ইংরাজী বাজনা__খৃষধর্টে 
জয়ঢাক-_পাশ্চাত্যশিক্ষার নানাভাবের নান! বাচ্যযন্ত্র-_সে বীণার 
্রীণম্থরকে ডুবাইযা দিতেছিল। হিন্দুখর্দের,_সভীত্বধর্মের 
গ্লানি ও অধর্শের অভ্যুদয় বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল । 
যে অবস্থা আমিলে ভগবান্‌কে অবতার-দেহ-ধারণ করিয়া মর্ত্ 
আসিতে হয়, সেই অবস্থা আসিয়াছিল। 
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শঙ্জীঙ্জ ? 


গত প্রায় একশতাব্দীর মধ্যে ভারতের সর্পবস্থানে সে জন্য 
অনেক মহাপুরুষ, সাধুপুরুষ, সাধক ও স্্‌গুরুর আবির্ভীব হুইয়া- 
ছিল। শ্রী/শ্লীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ত্রেলঙ্গন্বামী, ভাক্করানন্দ 
স্বামী, বিশুদ্ধানন্দম্বামী, মহাতু। বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামী, শ্রীশ্ীপ্রভূ 
জগবন্ধু, সঙ্গদৈব মহারাজ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, হরিগুরু স্বামী, 
মহাতু। বামাক্ষেপা, রাজ! রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরম্বতী, 
শিবনারায়ণ স্বামী, বল্লভাচার্া, মিম্থাকাচার্যা, আঁচার্যা কেশবচন্দর 
যেন, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা রামচন্দ্র 
ব্রঙ্মানন্দ স্বামী-_প্রভৃতি অনেক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ভারতের 
অধন্মের জোত নিবারণ জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজা 
রামমোহন রায়ের কশাঘাতে খৃষ্টধর্ম্নের জয়চাক নীরবপ্রায় 
হুইয়াছিল। পাশ্চাতাশিক্ষার নব-জনুরাগ-বন্যায় পড়িয়া যাহারা 
উন্মন্ডের ম্যায় ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তীাহাদ্দের মধ্যে অনেকেই 
এবং অনেকে সন্্রীক উক্ত কোন না কোন সব্গুরুর শ্রীপদাশ্রয় 
প্রাপ্ত হইয়া_-গুরু-“পাঁদাম্তুজ-দীর্ঘ-নৌকাস্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া-_ 
অকুলপাথার বা সলিল-সমাধি হইতে,__সে বন্যার প্রবল খরক্োত 
হইতে,__নিরাপদে কুলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাঁপজীবন-ম্রোত 
ফিরিয়৷ প্রতি জীবনে পুণ্যক্োত বহিয়াছিল। মহাপুরুষদিগের 
প্রীকরস্পর্শে ভারতের, সতীত্ব-বীণার ছিন্ন তারগুলি একে একে 
আবার সেই বীণা-গাত্রে, স্থানলাভ করিয়াছিল, আবার সেই 
'জাগৎবিমোহিনী বঙ্কার,__সেই মুচ্ছ'না__শ্রণতি বা রেশ-_ভারতবর্ষে 
ও তথা হইতে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ।.. ্রীরামকৃ্ণ 
পরমহংসদেবের পরম পবিত্র ধন্ধমজীবন,--তাহার অতীব বরল 


১০) 


৩নত্জীত্র ? 


ভাষায় হিন্দুধন্রের কঠিন তত্বনকলের সমাধান ও সর্ববধর্মমসমন্থয়,-_ 
তাহার অম্বৃতময় উপদেশ ও কথা,__তীহাকে আধুনিক জগতের 
আদর্শপুরুষ ও শিক্ষা্ডরু বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। তাহার 
ন্বযোগ্যা সহধন্ধিণী__শ্রীশ্রীমতী সারদাদেবী_ শ্রাশ্রীমা_র দেব- 
চরিত্র তাহাকে যুগাবতার তাহার স্বামীর উপযুক্তা শ্ত্রীপ্বরূপে__ 
বর্তমান যুগে স্বামিভক্তিভে-ম্বামীর সেবায়-_স্বামীর ধর্ম্মপালনের 
সহায়তায় _আদর্শ রমণী বলিয়। জগৎ গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। 
পবসহংসদেব “সরল মুখ” সাজে “বাউলের দল” মত আসিয়া 
অবতারের কার্য্যান্তে স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। সেদলের শিক্ষা 
_তীহার শুভাগমনের উদ্দেশ্য সমগ্র জগতে প্রচারিত « 
প্রকাশিত করিয়। গিয়াছেন। অপ্রকাশ্টভাবে-_ নিজে নিজের 
শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া-__প্রিয়তম শিষ্য, তাহার ভক্তদলের মধ্যে মেই 
শতদল, “সেই লালচক্ষু রুই,” তাহার সেই “নারায়ণ”--নরেন্দ্র- 
নাথের-স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা জগতে হিন্দুধন্মের প্রাধান্য 
পুনঃস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। “নরেন্দর শিক্ষে দেবে” তাহা 
দেখাইয়া দিয়াছেন। কৌমারবৈরাগ্যবান্‌ যুবকদল ভারতের 
ভাবী আশাস্থল হেতু তাহার শ্রীপদাশ্রিত হথরেন্দ্রনাথের “বরাহনগর' 
মঠ” রূপ অঙ্কুর হইতে “বেলুড়মঠ*__মহা'দ্রমের স্ট্টি করিয়াছেন । 
ভারতের-_জগতের তাহাই এখন কেক্দ্রস্থল। দীগুদিবাকরের 
হ্যায় উহা সমুদয় জগতে ভারতের সনাতনধন্মশিক্ষা ও জ্ঞান 
বিতরণ করিতেছে, এবং সুধ্য্ের ম্যায় জগতের-__ভারতের অশেষ' 
কল্যাগপাধন করিতেছে। দারিজ্র্য ও নানারোগগ্রন্ত ভারতের, 


৮৬৬ 


শব্জীত্ 


প্রিদ্রসম্তানকে নারায়ণ জ্ঞানে প্রাণপণ সেবাধন্ন কি জগতে 
অস্ুলনীয় নহে? তাহাই কি আদর্শজীবন নহে ? 

অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কামিনীকাঞ্চনত্যাগের শিক্ষা বার 
জন্য ও তাহার আদর্শ রাখিবার জন্যই,__বর্তমান অসংবম ও 
ব্যভিচারের ন্োতে বাধ। দিবার জন্যই,__মানুষ “মান-ছু'স” 
বলিয়া মানুষের “মান” ব। আত্মসম্মানভ্ঞান ও “হস” বা চৈতন্য- 
সম্প।দূনের জন্যই,__কৌমারবৈরাগ্যবান্‌ যুবকদলই দেশের ভাবী 
উন্নতির মূল হেতু সেইরূপ স্থুসস্তান যাহাতে জন্মগ্রহণ করিতে ও 
দেশের ভাবী আঁশান্থলের অনুরূপ কাধ্য করিতে পারে,_তাহার 
সম্যক শিক্ষা দিবার জন্যই,_যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস- 
দেব ও তাহার স্থযোগা। সহধন্মিণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। 

পরমহংসদেবের অবতার জ্ঞানে পরম বিশ্বাসী,__তাহার পরম 
ভক্ত ও জঞ্ঞানী,_তীাহার “'ভৈরব* নাট্টাচার্য্য স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ-যাহার “বিশ্বাস আকড়াইয়া পাওয়! বাইত না”__তীহাকে 
তাহারও স্ত্রী এবং বিবাহসন্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর।য় তিনি উত্তর দিয়!" 
ছিলেন--“পংস্কারের জন্য বিয়ে কর্তে হয়, কিন্তু সংসার আর 
কমন ক'রে হবে 2৮ “আমার ভাব কেবল নজীরের জন্য 1৮ 
“আমার অবস্থা নজীরের জন্য | তোমরা সংসার বরো--অনাসক্ত 
হ'য়ে। গায়ে কাদা লাগবে, কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, _পঁকাল 
মাছের মত। কলঙ্কাগরে সাতার দেবে, তবু কলঙ্ক গাগ্নে 
লাগবে না|” 

তাহার বিবাহ-সংক্কার নজীরের জন্ট । তিনি পত্তীকে কিন্ধপে 
প্রকৃত সহ্ধর্ণিশীভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার নজীর দিয়া 
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গিয়াছেন। সাংসারিক “'বদ্ধজীব” সব ত্যাগ করিতে পারিবে 
না,_-“সকলেই প্রায় কলাই ডালের খদ্দের” দেখিয়!, মনে মনে' 
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করার উপদেশ তিনি দিয়া গিয়াছেন । তিনি 
বলিতেন-_“ষে শ্্রীন্ুখ ত্যাগ ক'রেছে-_সে'ত জগতম্থখ ত্যাগ 
করেছে । ঈশ্বর তার অতি নিকটে 1৮ তিনি সাধারণ লোককে 
ংসার বা স্ত্রী ত্যাগ করিতে বলেন নাই,__-সংসারে স্ত্রীর সদ্ব্যবহার 
--ধর্ম্দের সহায়তাকারিণীর ন্যায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়! 
গিয়াছেন। স্ত্রী ভোগের জিনিস বটে, কিন্তু ধশ্মসঙ্গতভাবে-__ 
ংঘতভাবে তোগ জন্য ব্যবস্থা করিতেন। ভোগ করিতে গৃহী 
সকলকে একেবারে নিষেধ করিতেন না, কিন্ত্রু উপভোগে 
আপত্তি করিতেন । 
ভোগ ও উপভোগে--পতি ও উপপতি, বা পত্বী ও উপপত্বার 
ন্যায় স্বর্গনরক প্রভেদ। এই উপসর্গ “উপ” কতই উপসর্গ সৃষ্টি 
করিয়া সর্বত্রই বিপরীত ব৷ কুভাব সূচন| করে। কেবল “কারে” 
পড়িয়া! “উপকার” হয়। সেইজন্য শান্জ্রকারগণ উপদেশ 
দিয়াছেন-__ 
“ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। 
হুবিষা কষ্ণবত্মৈব ভূয়ঃ এবাভিবর্দধতে 1” অর্থাৎ__ 
“'কাম্যবস্তর উপভোগের দ্বারা কখনই কামন। শান্ত হয় ন! ; বস্তুতঃ 
ঘ্বতসংযোগে অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়।৮ উপভোগের 
ইচ্ছা সে হেতু সর্ববশঃ নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য । 
সেই জন্য তিনি এ উপভোগে বিরত হইবার উপদেশ দিঙেন। 
তিনি বজিতেন--“তোমাদের ( সংসারীয় ) পক্ষে শ্ত্রীলোক 
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একেবারে ত্যাগ নয়। ন্ব-দারায় গমন দোষের নয়। তবে 
ছেলেপুলে হ'য়ে গেলে ভাইভগিনীর মত থাকতে হয়|” 
অসংষমী পিতামাতার অসংবমী সন্তান যে দেশের বিশেষ 
অমঙগলকর তাহা বুঝিয়া সংবমশিক্ষা করিয়া প্রকৃত স্থশিক্ষিত বা 
উচ্চশিক্ষিত হইয়! পিতামাতা সংসারে চালবেন-_তাহাই ভিনি 
শিক্ষা দ্রিয়। গিয়াছেন। ভগবানে ভক্তি লাভ করিয়! বিষ্ভার সংসার 
করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তীহার নিকট ধার্মিক ও 
বিশুদ্ধমতি বালকের বড়ই আদর ছিল । তিনি অবিষ্ভাপ্রসূত 
বালকের স্পর্শ সহা করিতে পারিতেন না। ধাতুপাত্র বা 
রৌপ্যাদি ধাতু স্পর্শ বা অসতী স্ত্রীলোকের দ্বার! শ্রীপাদম্পর্শ "সঙ্গি- 
+মাছের হানার ন্যায়” অসহা ক্লেশকর জ্ঞান করিতেন। সে তনু 
্ন প্রাণ__কি ধাতুতে গঠিত ছিল, তাহা ধিনি যত বুঝিবেন, তিনি 
ততই উন্নত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
স্ত্রী কিরূপ পবিত্র হইবেন,__কিরূপ পত্িভক্তি, পতি-সেব! 
দ্বার! সতীধন্দ্মপালন করিবেন, তাহ! তাহার সহধণ্মিণী শ্রীক্ীমা-_ 
নিজ অনুপম জীবনে পদে পদে দেখাইয়া অনুপম আদর্শ বর্তমান 
কালে (হায় ! আর বর্তমান নহে ! ) রাখিয়া! গিয়াছেন। 

হিন্দু “ম।” বলিয়া ভগবানের উপাসনা করিয়া বা ডাকিয়া 

যে স্থখ পায়, এত ন্থুখ আর কিছুতেই পায় না। “মা” বলিয়। 
ডাকিয়৷ যেন বড়ই নির্ভয় হয়। পেই “মা” বলিয়া ডাকিতে। 
সেই “মা” বলিয়া পৃর্জা করিতে যেন হিন্দু ভুলিয়৷ বাইতেছিল। 
তাই কি ভাবে আবার “'মা” বলিয়া ডাকিতে হয়, “মা” বলিয়। 
প্জা! করিতে হয়, মা ভগবতীর এক একটি রূপ নারীমাত্রকে কি- 
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ভাবে “মা ভগবতী” জ্ঞানে পুজা করিতে হয়,__তাহাই যেন 
আবার ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য পরমহংসদেব আসিয়াছিলেন। 
হিন্দুপতী হইয়া কিভাবে চিরব্রক্মচারিণী থাকিয়া স্বামীর প্রকৃত 
সহ্ধর্ম্িণা হইতে হয়, তাহা পদে পদে শিখাইবার জন্যই যেন 
শ্রীত্রমা আসিয়াছিলেন। হিন্দুর বিবাহিত জীবনের কি উদ্দেশ্য 
২ পন্তব্য পথ ও শেষ সীমা কি,_-ইহাই যেন সেই স্বর্গীয় আদর্শ 
দ্ম্পতীর সারাজীবনব্যাপী অলৌকিক শিক্ষাপ্রদান। সে আদর্শ 
সে শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকারী হইলেই প্রত্যেক হিন্দুজীবন 
ক্রমোন্নতির পথে নিশ্চিতই উঠিবে। 

শ্রীশ্রীমার জন্মভূমি হুগলি জিলার অন্তর্গত জয়রামবাঁটাতে 
এবং বেলুড়মঠেও মাতৃ-মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে, ও এ আদর্শ 
স্থায়িভাবে রাখা হইয়াছে । এখন সে আদর্শে অনু প্রাণিত। হইয়া 
সেই আদর্শ অনুকরণে জীবন গঠিত করিবার স্থুপ্রবৃত্তি বর্তমান 
হিন্দুনারীমাজে দেখিতে পাইলেই এরূপ আদর্শ আমিবার ও 
রাখিয়৷ যাইবার স্থুমহত্ উদ্দেশ্য সফল হয়। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে 
হিন্দুনারীসমাজ প্রকৃত হিন্দুত্ব--সতীত্ব শিক্ষার জন্য সেই দেব- 
মন্দিরস্থিভ আদর্শ নারী-মুণ্তি _মাতৃমুদ্তির শ্রীপাদপন্মে আন্তরিক 
তক্তিশ্রজ্ধার পুষ্পাপ্তুলি বর্ষণ করিয়া তাহা হইতে আদর্শ গ্রহণে 
কৃতার্থ হইবেন__ ইহা! আশা! কর! দুরাশা! নহে। ' শ্রীকৃত্চ ভক্তি 
হইলে শ্রীরাধায় ভক্তি হওয়াই স্বাভাবিক । এ ছুল-ভনারী- 
জীবনই বর্তমান ও ভবিষ্যতে আদর্শ-_ ইহাতে সন্দেহ নাই। 

“মা”কে প্রাণ ভরিয়া “মা” বলিয়! ডাকিতে হিন্দু যে চির- 
বত্যন্ত | মা'র সকল অভ্যয়প্রদ পাদপন্প কেন, মা'য় সর্ববশাস্তি প্রদ 
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'ক্রোড়ে ঘে হিন্দুসস্তানের জন্মগত চির-অধিকার! মা বলিয়া 
লাফাইয়! মা'র কোলে উঠিবে--ইহা যে হিন্টুর চির আশা, চির- 
আকাঙঙ৷ । মা নামে যে পাষাণ গলে! সেইহিন্টু কিজাজ 
সেই অত্যাস, আশ!, আকাঙক্ষ।-_-সব ছাড়িতে পারিবে ? কখনই 
নছে। এত আর “পাতানো মা” নয়, এষে সেই সনাতনী 
মা। “কুপুত্র যস্তপি হয় কুমাতা কখন নয়।” সন্তানও যদি কু 
হয় তাহা হইলেও “মা” কি সন্তানকে ছাড়িয়া দিবেন ? কখনই 
না। মাতৃ-মন্দিরে এ দেখ--বরাভয়করা মা হান্তমুখে বলিতেছেন 
-কিখনই না।” 

“জানিনা কেবা এসেছি কোথায় । 

কেন বা এপেছি কেবা ল'য়ে বায় ॥” 


-কিস্ত্র যে যেখানেই আসিয়াছি- আমরা সকলেই সেই “মা”র 
লন্তান। এস, সকলে মিলিয়। সেই মাতৃ-মন্দিরে আন্তরিক ভক্তি 
ভরে পুজা করিতে াই। “করহে চেতন, যে আছ চেতন।” 
“যে আছ চেতন, ঘুমাওনা আর।? এস, একবার সমন্বরে 
তারম্বরে “মা”কে প্রাণ ভরিয়। ডাকিতে শিখি । এস, সকলে 
সমপ্রাণে সমন্বরে বলি-_ 

“মা ! যদি তোমার কোলে উঠিবার পবিত্রতা না আসিয়া 
থাকে, একবার তোমার শ্রীপাদপন্সে তোমার অকৃতী অধম সন্তান- 
গগকে একটু স্থান দিয়া তোমার এ অভয় চরণছায়ায় অভয়ে রাখ 
মা! তুমি যে অভয়দায়িনী! তোমার হিন্দুসম্তানগণ যে মাঁড়- 
হীনের-স্যার চারিদিকে বড় ভয়ে ভয়ে---ক্রিতাপে তাপিত হইয়া”_ 
গুকপ্রাণে-_-গু্মুখে- শছকণ্ে_ অতি দীনহথীনভাবে দিনযাপন 
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করিতেছে ! দীনে দয়া কর, দীনে দ্বিন দাও ম! দীনদয়াময়ি 
দয়াময়ী নাম সার্থক কর মা! দীনতা দূর কর ম!! ম! থাকিতে, 
মাতৃহীন থাকা যে মা! অপসহা কষ্টকর। অন্তর্ধ্যামিনি ! অন্তর- 
ব্যথা অন্তর কর মা !” তাহাতে অন্তর-ব্যথা নিশ্চয়ই পলাইবে। 
অধুনা এক শ্রেণীর নারীর স্যষ্টি দেখা যায়, তাহারা নাকি 
কাহারও স্ত্রী হইবেন না বা! মা হইবেন না; তাহারা শ্বাধীন জীবন 
যাপন করিবেন। ইহাকে “অনাস্থষ্টির স্ষ্টি* বলা যাইতে পারে। 
তাহারা কাহারও কন্যা বা ভগিনী যাহা হুইয়া গিয়াছেন তাহার আর 
চারা নাই। এখন আর কাহারও স্ত্রী বা মাতা হইবেন না-_এই 
সঙ্কল্প। তাহার তবে করিবেন কি? দেশের কাজ? উহা 
একটি “হজমি গুলি” বিশেষ । তীাহাদ্দের চরিত্রে কটাক্ষপাত 
করিলে রক্ষা! থাকিবে না । মূলমন্ত্র ভুলিয়৷ গিয়৷ পরম ““কাক্ত্রীতা” 
( কাপুরুষতা বলিলেও চলে ) দেখাইয়া পরম “হিংস-সহযোগ” 
অবলম্বনে তাহ হইলে তাহারা আমার আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া 
দিয় নিরানন্দের বাজার বসাইয়া দিবেন। ব্রহ্গচর্যয- সংযম-_ 
সাত্বিকতার মোটেই চাষ হুইল না, অথচ ফস্‌ করিয়া সেরূপ নিম্মল 
চরিত্রের এত ফসল কি করিয়া কোথা হইতে উতুপন্ন হইল, তাহা 
বুঝা ভার। “ফুস্মন্ত্রেরে চোট” ভিন্ন উহাকে আর কি বলা 
যাইতে পারে? এরূপ শ্রেণী সমাজের ইষ্টকারিণী বলিয়৷ মনে 
করিতে সাহস হয় না। গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেই পুরুষ শান্ত্রমতে 
বিবাহ করিতে বাধ্য, বিবাহিত জীবন ভিন্ন পুরুষকে সমাজে 
রাখা অনিষকর জ্ঞানে সকলকে (বিবাহ করিতে বাধ্য কর! হুইত। 
যিনি বিবাহ না করিতে চাছিতেন, তিনি সংসারত্যাগী সঙ্ধ্যাসী 
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হইয়া সমাজের বাহিরে যাইতে পারিতেন। এখন উল্টা ম্রোতে 
বিঝাহত্যাগিনী নারীর উত্তব হইতেছে । সমাজ তাহা কি চক্ষুতে 
দেখিতেছেন বা দেখিবেন, তাহা! বলা দায় । তবে যে তাহাকে 
সন্দেহের চক্ষুতে দেখিবেন সেরূপ আশা করা ছুরাশা না হইতে 
পারে। অস্বাভাবিক নারীজীবন কৃত্রিম জীবন বলিয়। ও 
শান্্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহার আদর না হওয়াই মঙ্গলজনক ও 
উচিত। 
আমিষও নয়, নিরামিষও নয়__এ কিরূপ আহার তাহ! বুঝা 
যায় না।' না মৎস্য, না মাংস, না! হংসডিম্ব"_এযে কি, তাহা 
ধারণায় আসে না। এ অশ্বডিম্ব ভিন্ন আর কি মনে হইতে 
( পারে ? তীহারাই নাকি আবার ভবিষ্যতের আদরশস্থানীয়! 
বলিয়৷ বিবেচিত হইতে চাছেন। ভগবানের চিড়িয়াখানায় কাল- 
মাহাত্মে যে কত জীবের আবির্ভাব প্রাহ্রভাব হইবে, তাহ! 
স্্টিক্তাই জানেন। “বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যৎ স্ত্রী রাজকুলেষু ৮৮ 
অর্থাৎ "রাজকুলে ও স্ত্রীজাতিকে কখনও বিশ্বাস কর। উচিত নয়” 
বলিয়া ষে বচন শুন! যায়, খুব সম্ভবতঃ সেই বচনের সার্থকতা 
চক্ষুর উপর দেখাইবার জন্য এঁ শ্রেণীর স্ত্রীজাতির উদ্ভব হইতেছে। 
সমাজ এখন এঁ বচন ল্মরণ রাখিলে ও বিস্মরণ না হইলেই মঙ্গল ; 
নতূবা মহা অমঙ্গলের মেঘ সমাজ-গগনে অচিরে ঘনীভূত হইয়! 
আসিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। 
দেশ পরাধীন, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক হইয়াও স্বাধীন। 
বাটিটি পাথরের, কিন্তু আমি সোণার পাথর বাটি। জামি অংশ 
হইলেও, সমগ্র বাহাই হউক, আমি তাহার চেয়ে বড়-_-এই বুদ্ধি ॥ 
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উদ্দাম মন:রূপ-কংশ-কারাগারে হাতপা লোহার শিকলে বীধা, বুকে 
মস্ত একখানি পাথর চাপান,-_-তবুও দেবকীল়াণীরা স্বাধীদ। পদে 
পদে পরাধীনতার শোথ বা গোদ, তথাপি সেই পদে প্রতিপদে 
স্বাধীন পদবিক্ষেপে নৃত্য করিবার সাধের বিষফোড়া। িন্দুকের 
চাঁবিটি পরের হাতে থাকিলেও, তাহার ভিতরকার সর্বস্ব আমার 
- স্বাধীন আমার,-এই জদ্বান। বিবেকভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ-_ 
সব ভ্রংস বা নষ্ট হইয়া না গেলে, এরপ বুদ্ধির উদয় হয় না। 
কংস-কারাগারের এঁ পাথর ও লোহার সংসর্গে মন্প্রাণ সবই 
পাথর ও লোহা হইয়া গিয়াছে । মাখম তাহার ম্বাভাবিক 
কোমলতাগ্চণ ত্যাগ করিয়া কি প্রক্রিয়ায় বজ হয় তাহা বুঝা 
ভার। অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির ফল, তাহা নিশ্চয়, কিন্তু। 
স্বাধীনতার ভান ব| বুদ্ধি দেখিলে অবাক্‌ হইতে হয়। প্রকৃত 
“স্ব” এর জ্ঞানে নিঃস্ব ন| হইলে স্ব-গেঁর স্বর এরূপ কুম্বর 
হইত না। হিন্দুদেশে হিন্দুর চক্ষুতে দেখিয়া ধিনি ঠিক স্ব না 
বুঝিয়া, ঠিক স্বএর অধীন না হইতে পারিয়া এরূপ বিকৃত স্ব'র 
অধীন হইতে পারেন, তাহার স্থান আলীপ্ুুরে হইবে কি বহরমপুরে 
হইবে তাহা বুঝা! যায় না। »স্থ” তে “আমি” যোগ করিলে 
স্বামি বা! স্বামী হয়, কিন্তু “আমি” যোগে কাহাকেও আর স্বামী 
হইতে দিবনা__এই ধারণ! | স্ব অর্থে এঁশ্যর্ধ্য, সেহেতু স্বামী 
এঁশ্ব্য্যের রাজানএবং স্ত্রী এশ্বর্যের রাণী। যে স্বামিহীন, সে 
এীশব্যহীন, অতি দীন, অতি দরিজ্র | স্ব অর্থে আত্মা ; স্ব অর্থে 
স্খাধিষ্ঠান স্বর্গ, যে স্বর্গ ঈশ্বররূপের নামান্তর মাত্র। অন্্রমতে 
স্ব অর্থে স্বাধিষ্ঠান চক্র । ভক্তিশাভ্ুতে স্ব শবে অন্াধারণ 

্' 


ডনক্জজীত 
বন্ত। হিঞ্টুর যে মতেই 'যাওয়া ঘাঁয়, স্ব ঠিক বুঝিলে স্্ীলোছ 
হইয়া! কখনও স্বাসিবিরতি জাসিতে পারে না। হিন্দুগত ভিন 
স্ব-ধীনতা! ব! স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। অর্থবোধ 
না হইয় মাত্র শব্দবোধে তুমুল শব্দমাত্রই হয়, কার্ষা তাহার 
কেবল বকাধ্যই হইয়া থাকে । 
স্বাধীন-প্রন্কৃতি রমণী ভারত-উদ্ভানে নূতন ফুল; এ ফুল 
শিমুল ফুলের দ্বিতীয় সংস্করণ । কিন্তু এ ফুলের গুণে লনেক 
ভ্রমরের সহজেই আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবন! । তখন স্বাধীননারী: 
স্বাধীনন্ত্তুক। হইয়া পড়িতে পারেন । 


"কান্তে। ঝতিগুণ।কষ্টে। ন জহ্থাতি তদস্তিকম্‌। 
বিচিন্বিভ্রমা মত্ত! স| স্যাৎ স্বাধীনতর্তুকা ॥* অর্থাৎ 


ধাহার গুণে আকৃষ্ট কান্ত তাহার পার্থত্যাগ করেন না, 
যাহার বিভ্রম বিচিত্র, যিনি উন্মত্তা, তাহাকে স্বাধীনভর্তুক। ঝ| 
স্বাধীনপত্তিকা' বলে। উন্মত্ততাই উন্মত্তত। কৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে। 
উদ্মত্তার কখনও স্বুদ্ধি ব৷ বুদ্ধির স্থিরতা থাকিতে পারে ন! ॥ 
তাহার সাথাগণের দশাও তদ্রপই হয়। মনুষ্য সামাজিক জীব, 
স্থতরাং সমাজে থাকিলেই অপরের সঙ্গ কাঁরতেই হয় ! নারার 
মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট না হুইয়৷ থাক জগতে সাধারণতঃ ছুঃসাধ্য 
বলিতে পারা যায়। স্বাধীনন্র্তকার আকর্ষণের কথ। না 
বলিলেও চলে। 

ক্ুতরাং “ন্াধীন জ্েলানা” র প্রাহূর্ভাব দেশের গুতকর কি 


অঙ্টভরুর জাহা আর বলিতে হইবে ন।। জগতের ইত্িরঃস 
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পাঠ করিলে তাহার ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় । স্বাধীনপ্রকৃতি 
নারীর আবাসন্থল ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে, সে স্বাধীনতাবৃক্ষের কিরূপ ফল ফলিতেছে 
তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। আমেরিকার একজন বহু অভিজ্ঞ বিচারক 
তাহার স্থদীর্ঘকাল বিচার বিভাগে থাকার ফলে বলিয়াছেন যে, 
তথায় ১৬ বগসর হইতে ২৫ বৎসর বয়সের নরনারী দ্বারা ভয়ানক 
আদালতগ্রাহ্য অপরাধ সকলের মধ্যে শতকরা ৭৫ টি সাধিত 
হইয়া থাকে। ভারতে জেল সমুহের বিবরণী পাঠে অপরাধী 
নরনারীর সংখ্যা ও পরিচয় দেখিয়া এ সব স্বাধীন দেশের তুলনায় 
কিছুই নহে বলিতে পারা বঠিন। “প্রবাসী” নামক মাসিক 
পত্রিকায় ১৩২৬ সালের ভাপ্রসংখ্যায় “জেলে স্ত্রী কয়েদী” শীর্ষক 
প্রবন্ধ পাঠ করিলে এঁ বিষয়ের জ্ঞানলাত হইবে । যে ভাবে 
নারী-স্বাধীনতা'র বুদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ভারতের পক্ষে ইউরোপ 
বা আমেরিকার নিকটবর্তী হইতে যে দীর্ঘকাল লাগিবে, তাহা 
না হইতেও পারে । জগত যে শিক্ষা দিতেছে, ভারত যে শিক্ষা 
দিয়াছে,_তাহ। দেখিয়া শিক্ষ। না করিয়াও “শিক্ষিতা” নাম 
গ্রহণের চেষ্টা বা ইচ্ছা মাত্র বাতুলতা নতে কি? 

নারীজাতি মাতা হইবেন না,__-এ অতি অন্বাভাবিক ও বিচিত্র । 
বাঙ্গালায় “মা”, সংস্কতে “মাতা” পারসীতে “মাদর” গ্রীক ও 
লাটিনে “মার”, জান্্মীনে “মুতের” ইংরাজীতে “মদর্”-__পৃথিবীর 
সর্বত্রই মা নামের এক ভাবই দৃষ্ট হয়, সকলদেশেই যে শব্দেই 
হউক, মা'র অর্থ, বাবস্থা ও কথা আছে । নারী হুইয়াও কখনই ম! 
হইবেন না-_-এ যেন সমুদ্রলকে লবণহীন পা ফেনহীন করিবার 
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জ্জীত্র ; 
প্রয়াস, বা কোন নদীকেই আর সমুদ্রে পড়িতে ন! দিবার ব্যাপার বা 
ব্যবস্থ। । যাহা হুউক, এই পরাধীন দেশের স্বাধীনা দেবকী 
রাণীগণ গর্ভে কৃষ্ণ উৎপন্ন ন' করিরা কিরূপে হস্তপদের শৃঙ্খল 
বা বক্ষের পাষাণমুক্ত হইবেন বা কারামুক্ত হইবেন, তাহা বুঝা 
ভার। পুত্র লব ও কুশের জন্ম না হইলে কি উপায়ে সীতার 
বনবাসের অবসান হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে কি 2 
শিব গড়িতে গেলে কেবল সাদা রং দেখিয়া গড়াইলে ত 
চলিবে না। মাথায় ছোটবড় দশআনা! ছয় আনা ঘাড় কামান চুল 
ত শিবঠাকুরের নয়; তাঁহার ত জটাজ,ট। চক্ষু ত এরূপ কটা 
নয়; গোঁফ ত একপ নাসিকার নিন্দে মাত্র কয়গাছি শু'য়া নয়, 
লেজ ত নাই। এ কি গড়ান হইতেছে তাহা ভবিষ্যৎই দেখাইবে। 
তবে বর্তমানে সতর্ক না হইলে ভবিষ্যতে দেখিতে গেলে এত 
বিলম্ব হইয়। পড়িবে যে, আর সংশোধনের সময় বা উপায় থাকিবে 
না। তখন সেই গঠিত কথিত দেবমুত্তি নিজমুত্তি ধারণ করিয়া! এ 
সোনার ভারত লঙ্কার ন্যায় ছারখার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মহানির্ববাণতন্ত্রে লিখিত আছে-_ 


যদ] স্থিয়োহতিদৃর্দান্তাঃ কর্কশ; কলছে রতাঃ | 
গহিষ্যস্তি স্বভর্ভীরং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥" 


অর্থাড যে সময়ে স্্রীলোকগণ অতিছুর্দান্ত, কর্কশ ও কলহপ্রিয় 
হইয়া আপন ভর্তাগণকে নিন্দা করিতে থাকিবে, সেই সময়ই প্রবল 
কলিকাল। একি তাহারই পুর্ব সূচনা 
যাহাহউক আজন্ম কঠোরতপশ্বিনী-__চিরব্রক্ষচর্য্যচারি নী আদর্শ- 
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পতী প্রীতীা” ভবিষ্যতে সভীন্বের নবর্পন্থানীয়া হইবেস, 
কিন্বা এই সকল জ্রীব্ীমালীমাত! ঠাকুরাপীরা তরিহ্াতের আঘর্শ- 
স্থানীয় হইবেন, _তাছা সমাজের ন্ুধী ব্যচ্ডিগণেক়্ই বিষেচনা- 
সাপেক্ষ । যথোচিত বিবেচনার অভাব হইলে, কালে হে 
অনেককেই বলিতে হুইবে-_ “মাসি! তুমিই আমার কালির 
কারণ” ইহাতে সন্দেহ নাই। 


ভীত ॥ 
২ ক্রঞপত্ডে আ্রীজ্াভ্ি ও গ্নুক্তম্মজাভ্ল্ল। 


ন্বা কন্হম্ঘ্যতলমআাজেস্প শুঞ্পন্জ 
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ধন্মজগতে প্রবেশ লাভ না হইলে--শান্রসঙ্গতঙাবে জীবন- 
যাঁপন করিয়া ধর্ধাজীবন লাভ না কর্িলে--প্রকৃত ধাশ্মিক ন! 
হুইলে,--ঞশান্দ্রের অর্থ ও ধর্মের মধ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা 
যায় না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়! ধর্্ত্ব বুঝা! যায় না। ধর্ম্মজীধন- 
বাপনের বিধিনিষেধের কঠোরতা৷ থাঞ্ায় ধাঁহারা সে কঠোরতা 
সহা না৷ কৰিয়! ধর্ম্মতত্ব বুঝিতে যান, ভ্াহার! কিছুই বুঝিতে পারেন 
না, অথচ নিজেদের সুধার বুদ্ধি আছে এই অভিমান থাকায় ধরে 
কিছুই নাই__এই ধারণ। করিয়া ফেলেন। সতীত্ব-ধর্ম সন্থন্ধেও, 
এরন্ধপ ছয়--ইহ! বলা যাইতে পায়ে। 

ধর্মপথ অতি কঠিন, আর পাপপথ অতি সহজ ও সুগম, ইহা 
সত্য। কিন্তু কঠিন চিন্নকালই কঠিন থাকে না, এবং সহজও 
চিরকালই সহজ থাকে না। ধর্দ-পথে চলিতে চলিতে কালে 
তাহায় কঠিদত! দূর হইনগা। ক্রুমে তাহা সহজ হুইয়৷ আসে ; এইরাপ 
অধগ্-পথে চলিত্তে চলিতে তাহারও সহজ ভাব দূর হইয়া নানা! 
কাঠিগ্য, আরটিলতা, রোগ আদি আসিয়। পড়ে। 

পুরুতের সংস্ব্তাব ও নানীর সতীত্ব একই ধণ্মী। শরীর, মন 
ও বাঙ্য্ে প্িত্র্তা ব! নির্ঘমজতাই মরনারীর সতচরিত্র বা! সতীধর্্া 
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-নরনারী সঙ ও সতী হইলে, তবেই সতীত্ব-ধর্মের প্রভাব অনুভব 
করিতে পারেন, নতুবা পারেন না। 

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুন্ব ও অবিবেকিতা__-ইহার মধ্যে 
একটি থাকিলেই বিষম অনিষ্ট ঘটায়, আর যেখানে এই চারিটিই 
মিশিয়া ক্রিয়া দেখায়, তাহার ফল যে কত ভয়ানক, তাহা বলাই 
বাছল্য। অবিবেকিতা পশ্ুত্জ্কাপক। বিবেক বা হিতাহিত 
জ্ঞান বা কর্তব্যা কর্তব্য বুদ্ধি থাকে বলিয়া মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। 
তাহা না থাকিলে, মানুষও যাহা, পশ্ুও তাহ। ; বরং মানুষ পশু 
অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়ে। নীতিশিক্ষার মধ্যে স্ত্রীপুরুষ 
অধথাভাবে আকৃষ্ট ন! হইয়া উভয়ে নিশ্ম্ল চরিত্র থাকার যে শিক্ষা, 
তাহাই প্রধান ও উচ্চতম শিক্ষা । চোর, ডাকাইত, মিথ্যাবাদী, 
প্রবর্চক ইত্যাদি না হইতে পারেন, কিন্তু কামেক্দ্িয় জয় করিয়া 
পরস্পর নির্মল থাকার চরিত্র দেখাইতে অনেকেই অশক্ত হইয়া 
পড়েন। 

পুরুষজাতি নিজের স্ত্রী ভিন্ন জগতের সমুদয় শ্দীলোককে মা'র 
মত দেখিয়া চলিবেন, এই শিক্ষাই পুরুষজাতির চরিত্র-রক্ষার 
প্রকৃত শিক্ষা । নারীজাতি মাতৃজাতি ; স্থতরাং নারী নিজ পতি 
ভিন্ন জগতের আবালবৃদ্ধ পুরুষকে সন্তানের ন্যায় দেখিবেন-_এই 
।শক্ষাই স্্রীজাতির চরিত্র-রক্ষার প্রকৃত শিক্ষ! ৷ উভয় জাতির এরূপ 
শিক্ষাজনিত সদ্দাচরণই সতীধণ্ম ন্ুন্দরভাবে রক্ষা করিতে পারে। 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের যতই উচ্চশিক্ষা হউক না কেন, নরনারী এ 
লতীধর্ঘ্ম শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে, মহ! অশিক্ষিতের ন্যায় কার্ধাই 
করিয়া থাকেন । আজকাল গুন! যায় যে, নরনারীর জীবনের 
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“ুই'দিক আছে। এক দিক্‌ প্রকাশ্য দিক্‌, যাহাকে ইংরাজীতে 
[00110 1106 বলে, আর অপর দিক অপ্রকাশ্য দিক্‌, ষাহাকে 
ইংরাজীতে [11৮85 16 বলে। অপ্রকাশ্য দিকে নজর দিবার 
সভ্াযাজগতের অধিকার নাই। সে দিকে নরনারী অতি পশু 
থাকিলেও কিছুই যেন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এইরূপ মনে করিতে বলা 
হয়। প্রকাশ্ট দিকে কোন দোষ না থাকিলে, তাহাকে মন্দ 
বলার ক্ষমতা থাকে না। পুরাঁকালে ভগবান্‌ দৈত্যনাশের জন্য 
নর-সিংহ-মুত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; আধ সিংহ ও আধ নরাকার। 
এখনকার সমাজে পাশ্চাত্যশিক্ষায় মহা সুশিক্ষিত নরনারীও 
সেইরূপ নর-ছাগ-মুত্তি ও নারী-ছাগী-মুর্তি, _নর-বৃষ-মৃত্তি ও নারী- 
গাভীমুত্তি ইত্যাদি__নর-পশু-মুত্তি ধারণ করিয়া চলিতেছেন দেখা 
যায়। তাহাদের অপ্রকাশ্য দিকৃ্ট1 দেখিলে ন্যক্কার আসে । অপ্রকাশ্য 
দিকটা প্রকাশ হইয়৷ পড়িতেও কিন্তু অধিক বিলম্ব হয় না। 
উচ্চ-শিক্ষা, উচ্চ-সমাজ প্রভৃতি যেখানেই উচ্চ উচ্চ রব, 
সেই খানেই উচ্চ উচ্চ গলদ। এ যে উচ্চসমাজ বা 17121 
০1016 বলিয়া যে “চিজ”টি গুন! যায়,--যাহার ভিতর নড়ন চড়ন 
করা অনেকেই সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ জ্ঞান করেন,--এ বৃত্তের 
মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়। দেখা যায় যে, এ বিন্দু হইতে 
পরিধি পর্য্যস্ত বিস্তৃত সব. রেখাই--সব নরনারীই-_-এক প্রকার 
লঙ্বা,-সব সমান,_-এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ;-_ 
কেহই কম নহেন। যেখানেই এ্রশ্বর্ষযের আধিক্য, সেখানেই 
'সংযমের ও ব্যভিচারের আধিক্য প্রায় দেখা যায়। কালমাহাত্য্ে 
পুরুষের মন যেমন এখন দাসীতে টানে বা! চুরি করে, নারীর মনও 
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এখন সেইরূপ দাসে টানে বা চুরি করে দেখা যায়। তিপ্গিই 
যথার্থ শ্রীম্দান্‌ বা ধনী, ধাহার সমস্তই সন্তোষ ; এবং সেই বাকিই 
বধার্থ জরিদ্রে, যাহার তৃষ্ণার বিরাম নাই । গেই হেতু দেখা ধায় 
যে, কধিত ধনীসমাজে তৃষ্তার-_-কাম-পিপাঁসার-_বিরাম নাই ; 
তাহা! আর মিটিতে চাছে না। সে তৃষ্জার জ্বালায় পাত্রাপাত্র তেদ- 
থাকে না,__পাইলেই “চুমুক” দিয়া বসেন। অভাব বোধ আর 
যায় না; অভাবে স্বভাব নষ্ট । অভাবের অরুম্তদ তাড়নায় 
দিখিদিকশৃন্ত ভাব । সে শ্রেণীর নয়নারীগণ নুযোগ স্ত্ববিধার সময় 
পাইলে সে সময়ের সদ্ব্যবহার না করিয়া ছাড়েন না । সতীত্বের 
খাতিরে “একঘরে” হইয়া থাক! সে সমাজে মহা কষ্টকর । সর্তীত্ব 
তথায় জন্ধকার,_অসভ্যতার বা নির্বনদ্ধিতার অন্ধকার বলিয়া 
বিবেচিত হয়। সভ্যতা ও ব্যভিচায়ের আলোকের সম্মুখে পে 
অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না। আলোকে আলোফকগয় বটে, কিছ্বঃ 
আলোকের নিন্মেই গভীয় অন্ধকার দেখিয়া ভয়ে শরীর ফাপিয়া 
উঠে। তাছাতেই দেখ। যায় যে, অনেক ম্থৃচতুর “বন্ধু” সম্ত্রীক 
সে সমাজে নড়ন চড়ন করার মত অর্থ না থাকায় ও এফাকীই 
তথায় দিশিলে ক্ষতি না হইয়! লাভ আছে দনেখিয়া, একাকীই সে। 
সমাজে গতিবিধি করিতে ব্যস্ত! দেখান । নিজের গরিব ্ত্রীকে 
লইয়া! সে সমাজে চলিতে ফিরিতে সাহসী হইতে দেখা ঘায় লা। 
যিনিই সে সাহস দেখাইতে যান, তিনিই প্রায় পন্তাইয়! থাকেন । 
তথাকধিত জভ্যেণী হিন্দুত্বের স্ায় সতভীত্বক্ষেও *'গৌল়্া্সি” 
বলিয়া ঘ্বণায় চক্ষুতে দেখেন । প্রকৃতই গৌড়ামি বর্ঘরজলো তিন 


ও উত্রসঙ্গাজের গ্রাহা নছে বঙ্গিয়। তাছাদের সবার! হিবেচিত গল্প 
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“গোঁড়া” লেবু অতি টক ও মন্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথা- 
কধিত সভাজগৎ এই গোঁড়া ত্যাগ করিয়া যে “কাগজি”” বা 
“পাতি” ভাব দেখান, তীাহাদ্দের সে “কাগজি” ভাব মাত্র কাগজ 
কলমের ব্যাপার,--প্রকৃত নহে । তীহাদের সেই “পাতি” ভাব 
রাজহংসের কাছে দরাড়াইতে পারে না। স্তরাং গৌঁড়ামিকে ঘ্বণা 
করিলেও তীহারা গোড়ার অধম টক হুন। তীহাদের সে অত্ত্ব 
অসমত, এবং সতীত্বের দুগ্ধে তাহার এক ছিটা লাগিলেই সব নষ্ট 
'হুইতে ধেখা যায়। 
নারীকে মাতৃজ্ঞান ন! করিয়া, ও পুরুষকে পিতৃজ্জান বা 
সম্তানজ্ঞান না করিয়া স্ত্রীপুরুষের অবাধ অগাধ মিলন দেখিলে 
-বুধগাভীপাল বা ছাগছাগীপাল মনে গড়ে। অপর দিকে যতই 
উচ্চশিক্ষার গর্বব থাকুক, অসংযম জন্য বা ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে 
সাহারা পশুর অধম আচরণ করেন। পশুদের মধ্যেও ভোগ- 
ব্যবহারের এক একটা কাল নির্দিষ্ট আছে। শুন! যায় যে, পশু- 
রাজ সিংহ এক বশুসর অন্তর সিংহীর সঙ্গে মিলিত হয়। গাভীদেরও 
উপযুক্ত কাল না৷ আসিলে তাহারা যখন তখন বুধ অন্বেষণ করে 
না। কিন্তু নরনারীর সম্তোগেচ্ছার কোন কালাকাল বিচার নাই। 
এই ব্যভিচার-ল্রোত হইতে রক্ষ। করিতে হইলে স্ত্রীপুরুষের অগাধ 
অবাধ মিলন বন্ধ করিতে হয়। বুষকে যদি শুে দড়ি বীধিয়। 
খোয়াড়ে রাখ! যায় এবং গাভীর শূঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া গোয়ালে রাখা. 
যায়, এবং উভয়ের অবাধ অগাধ মিলন বন্ধ করিয়া দেওয়। যায়, 
'র্থাৎ উভয়কে পৃথকৃভাবে রাখার ব্যবস্থা হয়, তবেই এ রোগের 
প্রতীকার হওয়! সম্ভব; নতুর! নহে। 
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অসতপুরুষের নিকট স্ত্রীলোকের সভীত্ব-মহিমা নাই, এবং 
অসতীর নিকটও সংপুরুষের সাধুতার মহিম! বা সমাদর নাই। 
তাহার কারণ তাহার! সে মহিম। বুঝিতে পারে না, ও সেই জন্য 
তাহাতে সম্মান বা সমাদর প্রদর্শন করে না। এত নারী-নিগ্রহ 
তাই সংঘটিত'হয়। ন্সভ্য ইংলগ্ড আদি দেশের নারীনিগ্রহের 
কথা পড়িলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। তথায় নারীনিগ্রহ 
অনেক সময় ছলন! মাত্রও শুন! যায়। তথায় গর্ভবতী অবিবাহিতা 
অনেক নারী পুরুষকে প্রলোভনে ভুলাইয়! এরূপ সংঘটন করায়, 
এবং পুর্ববগর্ভের পিতৃত্ব উক্ত পুরুষের উপর চাপাইবার জন্য 
বলপ্রয়োগের অভিনয় দেখায়। তথায় নারীর দ্বারা পুরুষের 
উপর বলপ্রয়োগের কথাও শুন! যায়। ম্থসভ্য সাগরপারের 
মহিমা] অপার। সে মহিমা-জ্রোত ভারত-সাগরের কূলে আসিয়াও 
লাগিয়াছে ; সে জন্য ভারতে অজ্ঞাত বিদেশী অনেক পাপও এখন 
যেন সাধারণ হইয়! উঠিয়াছে। 

যদি কোন যুবক নিজ অর্থ-মোহে বা রূপ-মোহে পরস্ত্রী ক, খ, 
গ, ঘ, ওকে বশ করিতে পারে, কিন্ত্ত অপর পরম্ত্রীচ যদি তাহার 
অর্থ ও রূপের প্রলোভন পদাঘাতে দূর করিয়! দেন ও তাহাকে 
সে ছলে বলে কৌশলে কিছুতেই হস্তগত করিতে না পারে, তবেই 
চ যে সতীস্ত্রী, ও চ'এর সতীত্ব-প্রভাব,সে যুবক বুঝিতে পারে। 
নতুব৷ সতীত্ব ষে কি, তাহার ধারণ। সে করিতে পারে না। 

সেইরূপ যদ্দি কোন স্ত্রীলোক নিজ রূপ-মোহে,_ছলে বলে 
কৌশলে --অনেক পুরুষকে বশীভূত করার পর কোন প্রকৃত 
চরিত্রব'ন্‌ পুরুষকে কোনও রূপে--শত প্রকার ছল বল কৌশল; 
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প্রয়োগ করিয়াও-_ন! পায়, তবেই সে সেই পুরুষের সাধুতার' 
প্রভাব বুঝিতে পারে ; নতুব! তাহ। বুঝিতে পারে না। 
রাবণ সতীন্ত্রীর প্রভাব, ও শূর্পণখা সৎপুরুষের প্রভাব তাই 
বিশেষভাবে হুদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। 
সতীত্বেব প্রভাব অসতের প্রভাবকে পরাভূত করিলে, তবেই 
অসতে সতীত্বপ্রভাব বুঝিতে পারে; তাহার পূর্বে সম্যক্‌ পারে 
না। সতীত্বের প্রভাব বুঝিবার পর তবে সতীত্বের মহিমা বা 
গৌরব বুঝিবার অধিকার জন্মে। তাহার পূর্বেবে কেহ সে 
অধিকার লাভ করিতে পারে না । 
কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধিই প্রকৃত সতীত্ব । প্রথমেই মনের 
উপর কা্য্য হয়। মনের বিমলত থাকিলে তবে শরীরে ও বাক্যে 
বিমলতা আসে, এবং প্রকৃত সতীত্বও বজায় থাকে । বাক্যে 
যতই অশ্লীলতা থাকুক তাহাতে ক্ষতি কি 1 শরীরের পবিত্রতা 
ত নষ্ট হইল না; কিম্বা! শরীরের যতই অপবিভ্রতা আন্বক ন৷ 
কেন, আমার মনের পবিত্রতা ত নষ্ট হইল না,_-এবং আমি 
সণ বা! সতী থাকিলাম-_-এইরূপ ধাঁহারা মনে করিয়া সেইরূপ 
সব কাধ্য করেন, তাহার! ভ্রান্ত, ও সতীত্বের মধ্যাদ| তাহাদের 
দ্বারা রক্ষা হয় না। মনে পরপুরুষকে কুভাবে চিন্তা করিলেও 
সতীত্ব থাকে ন। স্বপ্নেও পরপুরুষচিন্তা বা সম্ভোগ নিশ্চয়ই 
দতীত্বনাশক | ব্যভিচার প্রথমেই মনেই হুইয়া যায়, _-শরীর' 
পর্যন্ত যাইতে হয় না। মনের পবিত্রতা নষ্ট হুইলেই,_ 
ইচ্ছা 'করিয়া মনের পবিত্রতা নষ্ট করিলেই,_-সতীত্ব নষ্ট 
হইয়া বষায়। সতীত্বের এমনই সুক্গষম ধর্মী সেইজম্যাই 
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সতীত্ব রক্ষা করিতে গেলে মনকে সর্ধবতোষ্তাবে পাপচিন্তা হাইতে 
“দুরে রাখিতে হয় । বিবেক ও সংবমই মনের প্রন্কৃত রক্পক। 
তাহাদের হন্তে মনের রক্ষার ভার দিলেই তবে মনের প্রকৃত 
বিমলতা রক্ষা করিযা যথার্থ সতীত্ব বজায় রাখ যায়। 

“ভালবাসা” “ভালবাসা” করিয়। যে আন্দোলন শুনা যায়, 
তাহ। প্রকৃত ভালবাস নহে । পশুভাবে দেছের মিলনেই সে 
ভালবাসার পরিণতি, ও তাহা হইয়া গেলেই ভালবাসা শেষ 
হইয়া ধায় । সে ভালবাস! মিথ্যা ভালবাসা, সে দেধখতা নভে, 
সে দানবী। দেবতা জ্ঞানে তাহার পুজ। করিতে গিয়া দেহ- 
ংযোগ আসিয়। পড়ায় সব মাটি হইয়া যায়। তখন সতীত্ব- 
পুষ্প দানবের পুজায় নষ্ট হটল দেখিয়া অনুতাপ আসে । 
সতীত্ব,প্রকৃত বা অকৃত্রিম ভালবাসা-_নিঃম্বার্থ প্রেমের 
পরিণতি । প্রকৃত ভালবাস! থাকিলে,--যথার্থ প্রেম থাকিলে, 
- দেহ-সংযোগ আদি কিছুই দরকার হয় না। ভালবাসিয়াই 
ভালবাসার তৃপ্তি লাভ হয়। সতীত্ব সেই যথার্থ প্রেমের 
শেষ ফল। ইহা অতীব ফুলন্ভ রত, যথ। তথ! দেখা যায় 
না। 

যথার্থ সতীনারীর মনে যদি একটুও কালিমা না লাগে, অথচ 
কোন দ্ববৃত্বদ্বার তাহার দেহ সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসঘ্বেও অর্থাৎ 
বিচ্দুমাত্র ইচ্ছা না থাক! সন্তেও জোর পুর্ববক যদি আক্রান্ত হয়, 
তাহা হইলেও বোধহয় তাহারে যথার্থ সত্তীশ্রেণী হইতে বাদ 
দেওয়া যাঁয় না। সনে বদি পাপস্পর্শ না! করিয়া থাকে, তবে 

“মেছের লেই পাপ ব! মঙ্গিনভা। ফোধহর়, শান্তর সঙ প্রোয়শ্চিত 
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খ্যাদ্দি দ্বার! দূর হইয়া! বায়। মনের পবিদ্রতাই সতীত্ব বটে, গাই 
বলিয়া ইচ্ছা! করিয়৷ শরীরের একটুও পাপ করিলে সতীত্ব রক্ষা 
হয় না। 
সাধারণতঃ দেহের অশ্লীল সংযোগ হইলেই “পতীত্বনাশ” 
করা হুইল বলা হয়। পরপুরুষের দেহ হইতে সেজন্য নারী- 
দে5 পুথক্‌ রাখিলে সভীত্ব স্থরক্ষিত থাকে । শ্লীল সংযোগও 
নিন্দণীয়; কারণ কখন কোথা হইতে এ শ্লীল সংযোগ তাহার 
শ্লীলতার সীমারেখা অতিক্রম করিবে, ভাহা জান। যায় না । সেই- 
জন্য পরপুরুষের শরীর হইতে সতী স্ত্রী তাহার দেহ সম্পূর্ণরূপে 
স্বতন্ত্র না রাখিলে সতীত্ব রক্ষা। হয় না। * ইচ্ছাপূর্ববক অতি সামান্য 
কুম্পর্শও সতীন্বের ভানিরুর হয়। দ্েেহেতু অতীব সাবধানতা 
অবলম্বন বা রক্ষা ন। করিলে, প্রবৃ্জ সতীত্ব রক্ষা! করা হয় না। 
কিন্তু মদি কোন যথার্থ সতীনারীর: দ্বেছে তাহার রোগবিশেষের 
আক্রমণ হেহু চৈতন্য অবস্থায় খঁকা কালে কোন পাষণ্ড দ্বারা 
আক্রান্ত হয় ও তিনি তাহা কিছুই জানিতে না পারেন, তাহা 
হইলেও তীহার সভীত্বনাশ হয় নাই বলিলেই বোধহয় স্থৃবিচার 
কর। হয়ঃ ও দেহে ঘে অন্ঠায় কার্য হইয়া গিয়াছে, শান্ত্রসঙ্গত 
প্রায়শ্চিন্ত আদি দ্বারা সে পাপস্থালন, সম্ভবপর বলিয়! মনে হয়। 
মনের প্রকৃত পবিত্রতা "না থাকিলে, শরীর অপবিত্র না হইলেও 
তাহাও সতীত্ব-নাশক বলিয়! বিবেচিত হুম, এবং মনের প্রকৃত 
' পবিত্রতা থাকিলে সতীনারীর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বে ও জোরপূর্বক 
বা তীঙ্কার সম্পূর্ণ অজ্জঞাতসারে তীহায় -শরীরের উপর ফৃত 
মহাপাপও বোধ হয় প্রকৃত নতীহ্‌'নাশক হইতে পারে না। 
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মনই প্রথম বা! প্রধান ; ইচ্ছায় দেহে বিন্দুমাত্র পাঁপই সতীত্ব- 
নাশক, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সতীহ্বের দারুণ অভাব যেখানে দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত তুলনা 
করিলে, সতীত্বের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যদি কোন 
ভারতবাসী ভারতের বাহিরে, যেখানে সতীত্বের কোন মুল্য নাই 
বলিলেও চলে, সেখানে সেই সব দেশীয় নারীগণের ক্রিয়াকলাপ 
দেখেন, তবেই তাহার সহিত তুলনায় ভারতললনার সতীত্ব-প্রভাব 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন । নরকের ছবি দেখিলেই স্বর্গের ছবির 
প্রীধান্তা আপনিই অনুভবে আসে। যদি কোন ভারতবাসী 
ইউরোপের নানাদেশে গিয়া তথাকার নারী-চরিত্র দেখিবার 
অবসর পান, তবেই তিনি ভারতের সতীনারীর আদ্র না করিয়া 
থাকিতে পারেন না। স্থইডেনের হুদন্নানের যাত্রীগণের শরীর 
সংস্কারাদির কুৎসি যে সকল ব্যাপার সেখানকার নারীগণের দ্বারা 
সংঘটিত হয়, তাহ প্রত্যক্ষ করিলে হিন্দুনারীর-_-সতীচরিত্রের__- 
প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয়। এ সব দেশের প্রকাশ্য 
স্নানাগার-আদির বিচার দৃষ্ট হইলে, নারীর লজ্জা ও সতীত্ব 
কি গৌরবের বস্তু, তাহা বুঝ। যায়। 

বুয়রযুদ্ধের সময় যখন ম্যাফেকিং জয় হয়, ও সেই জয়সংবাদ 
লগ্ডনে পঁছছ্ধে, তখন সেখানকার নরনারী জাতীয় আনন্দ উৎসবে 
মত্ত হইয়। বেরূপে নৃত্য করিয়াছিলেন, অথব! গত জন্ম্মীন মহাসমর- 
বিরতির সংবাদে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর তারিখে লগ্ুন নগরে 
সেই অতীব অশ্লাল, নির্লজ্জ, সঙ্কোচহীন, স্ত্রীপুরুষের মবাধ অগাধ 
চুম্বন আলিঙগনের তাগুব নৃত্য ও পৈশাচিক দৃশ্ঠ ধাছারা নয়ন- 
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গোচর করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তীহারাই সে দৃশ্খা স্বরণ 
করিলেই হিন্দুনারীর স্বভাবসিদ্ধ সতীত্বের প্রভাব সম্যক হৃদয়ঙ্গহ 
করিয়া সতীনারীর পবিত্রপদে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিদানের সাধ করিতে 
পারেন। কোন ভারতবাসী আপনাদ্দিগের জাতীয় মাহোহসবেন 
দিন আসিলে এরূপ সভ্যতার আদর্শে জাতীয় উত্সব সংগঠিত ও 
ংঘটিত হয়, ইহা! বোধ হয় ইচ্ছা করেন না। এঁকপ সভ্যভা 
ভারহবাসার ধাতুগত নহে ও তাহা নিশ্চয়ই অসহ্া বোধ হয়। 
মনে হয় মার স্থুসভ্য হইয়া কাজ নাই, অপভ্য হইয়াই থাকি । 
অসতীত্বের প্রভাবই সতীত্বের প্রভাব উনীষ্ঠান করে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। তাই দেখ! যায় যে, আজকাল অনেক ইংরাজেও 
ইংরাজ মহিলাদের পরিবর্তে ভারত মহিলার, এবং অনেক ইংরাঙ্গ 
মহিলা ও উংরাজের পরিবর্তে ভারতৰাসী ভদ্রলোকেব পাণি গ্রহ 
করিয়া দাম্পত্যস্থুখে সুখী হইবার সঙ্কল্প করিয়। থাকেন। 
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বিচিত্রত! ব৷ নানা প্রকার ভাবই স্ষ্টির বিশেষত্ব । ভগবানের 
স্ঠিতে-_-এই ব্রহ্ধাণ্ডে সে জন্য কত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য 
বা! ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একই দ্রব্য বা প্রাণী অসখখ/ 
হইলেও প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মানুষ 
সকলেই, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে এমন কি যমজসম্তানগণের 
মধ্যেও মুখ বা স্বরের বিশেষ বিভিন্নত' পবিলক্ষিত হয়। উচ্ভাই 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের স্গ্টিকৌশল। এঁ কৌশল জন্যই স্বর্গ 
নরক, সত্যলোক রসাতল, ব্রহ্ম! ও কৃমিকীট প্রভৃতি অতি উচ্চ 
ও অতি নীচ স্থান বা ভাব দেখা যায়। এই পৃথিবীতে অতি 
স্থল পর্ববত ও অতি সুক্ষ পরমাণু অতি পবিত্র গঙ্গাজল ও অতি 
অপবিত্র স্থানের বিষ্টামূত্রপূর্ণ জল, অতি সুখাছ্া স্ধা ও অতি 
অথাদ্য গরল, অতি উজ্জ্বল আলোক ও অতি নিবিড় অন্ধকার 
সেইজন্য দৃষ্ট হয়। মনুষ্যসমাজেও সেইজন্য পরস্পর 
বিসদৃশ পাপপুণা, ভালমন্দ, পণ্ডিতমুখ, ধনীদরিদ্র, বালকবুদ্ধ। 
স্বরূপকুরূপ, সতীঅসতী, ধর্ম্মঅধন্্ম প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। 
মনুষ্যসমাজে বা এই বিশ্বে কেবল ভাল জিনিসই থাকিবে, কোনও 
মন্দ জিনিস থাকিবে না,_-এবূপ আশা কর! বিড়ম্বনা মাত্র । 

প্রত্যেক মমুষ্য-সমাজে বাহা ও আভ্যন্তরিক পবিত্রতার স্থষ্টি 
স্থিতি ও লয় নারীগণের দ্বারা যেরূপ হয়, সেরূপ আর কিছুতেই 
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হয় না। নারীচরিত্রের পবিত্রতার উপরই সামাজিক পবিত্রতা 
নির্ভর করে, এবং নারীর দূষিত চরিত্রই সমাজ-দেহে সর্বপ্রকার 
দূষণ ব। অপবিভ্রত। বিসর্পিত করে। সেইজন্য নারীকে দেবীর 
ন্যায় নিক্ষলক্কচরিত্র রাখিতে পারিলেই, সমাজে দেব-চরিব্র সৃষ্টি ও 
রক্ষা হয়। কারণ নারীজাতি মাতৃজাতি। চরিত্র ব আচরণ ব। 
ব্যবহার অনুসারেই এই নারীই দেবী হন ও দেবীর ন্যায় পুজিতা 
ও কল্যাণদায়িনী হন ; আবার চকিত্রদোষে এই নারীই দানবী বা 
রাক্ষসী হয়, এবং সেই ভাবে ঘুণিত। ও ভয়ঙ্করী অর্থাৎ অতিশয় 
ভয়ের ও অমঙ্গলের কারণ হয় । 

শারীরিক ও মানসিক গঠনাগ্িহেতু স্ত্রীজাতিকে পদ্ধিনী, 
চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী--এই' চারি জাতিতে, এবং পুরুষ- 
জাতিকে শশ, মৃগ, বুষ ও অশ্ব-_-এই চারি জাতিতে বিতক্ত কর! 
হয়। 

নারী-জাতির চরিত্র অনুসারে তাহাকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত 
কর। হয়। যথা 

(ক) সাধবী অর্থাৎ কেবল মাত্র নিজ পতির ভোগ্যা । 

(খ) বেশ্যা--নর্থাৎ সকলের ভোগ্যা । 

(গ) কুলটা-_-মর্থাৎ অপ্রকাশ্ট বেশ্া, বা জনবিশেষের ব 

বিশেষ জনগণের ভোগা । 

মনুষ্যসমাজে নারীগণের মধো এই তিনপ্রকার নারী দেখিতে 
পাওয়া যায়। সাধবী নারী নরসমাজের মাথার মণি; 
কারণ তিনি সে সমাজে পবিত্রতা ও স্থৃশৃঙ্খলতা সর্ববতোভাবে 
রক্ষার সর্বব প্রধান সহায় । বেশ্যা সমাজের শব্র হইলেও প্রকাশ 
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শত্রু বলিয়া বরং ভাল। কিন্তু যে মুখে মিত্রত। দেখায় ও কার্ষ্যে 
ঘোর শত্রুতা করে, সে অতীব ভীষণ শত্রু। সম্মুখসমর সহ 
কর! যায় ও তাহার প্রতীকার কর! ফাঁয়, কিগ্তু মেঘের আড়াল 
হইতে যে শক্র শক্তিশেল বর্ণ করে ও সমাজকে বিধ্বস্ত করে, 
সেই কুলট! নারী যে সমাজের অতিশয় অহিতকারিণী ও শত্রু, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের পুজিতা-কুলকামিনীগণ মধ্যে 
পরিগণিতা থাকিবার ইচ্ছাও থাকে, এবং কুলত্যাগিনী হুইয! 
প্রকাশ্য কলহ্কলেপনেও অনিচ্ছা থাকে ; অথচ কুলকামিনীগণের 
স্তার সতীত্বরক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের থাকে না । অবিবাহিতা, 
সধব ও বিধবা এই তিম অবস্থার কুলট! স্ত্রী সমাজের মহা 
অনিষ্টকারিণী ও কণ্টকম্বরূপ। 

পাপ-জলে বেশ্য।-কুস্তীর থাকে ; সুতরাং সে পাপ-জল-পথে 
বিচরণ না! করিলেই যুবক বা পুরুষ চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন । 
কিন্তু কুলটা স্ত্রীলোক “ঘরের ঢেকিই কুমীর” হয়, এবং তাহারাই 
আবার “খাল কাটিয়া কুমীব” আনে । তাহাদের হস্ত হইতে 
ৰালক, যুবক বা পুরুষগণকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপাব। 
তাহার! “বিষকুস্ত পয়োমুখ” সদূশ,-এক কলসী বিষের উপরি- 
ভাগে__মুখে__মাত্র কিঞ্িৎ দুগ্ধ স্বরূপ | মুখের ছুগ্ধ বা অন্ত 
দেখিয়া সমাজ প্রতারিত হয়, এবং পরে মে কলসীর বিষ- 
আস্বাদনে জর্ভরিত হয়। তাই কি হিন্দুমাজ আজ এত 
জর্জরিত 1 
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(৯) সাক্ষী ল্বা সভ্ভী আলী 2 
কেন স্ত্রীলোক সতী হন বা থাকেন অর্থাণ সতীত্বের স্থ্ি ও 
স্থিতির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে, প্রকৃত 
ধর্মপরায়ণ নিশ্মল সাত্ত্িক-চরিত্র পিতামাতার ওরসে ও গর্ভে সতী 
কণ্া! পুর্ববজন্মার্জিত ন্থসংস্কার হেতু সতীত্বের অমোঘ বীজ 
লইয়! জন্মগ্রহণ করেন। সেই সতীত্বের বীজই কালে অতি 
মনোহর ফুলফলভরা সতীনারীর দেহ-বৃক্ষে পরিণত হয়। পূর্বব 
ংস্কার তীহাদ্দিগকে পাপ ও প্রলোভনকে আন্তরিক ত্ব্ণ। ও 
পরিহার করিতে শ্বভাঁবতঃই শিক্ষা দেয়, ও সগুকুলে জন্মেন বলিয়। 
পাঁপকার্য্ে লজ্জা বোধ থাকে ; এবং নিজেরাও স্বান্বিক, নির্মল 
€ জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি পুর্ববসংস্কারবশতঃ প্রাপ্ত হইয়া 
বিমল পবিত্র সতী-জীবন অতিবাহিত করেন। চলিত কথায় 
বলে-_“জন্ম মৃতু! বিয়ে, তিন দেবতা নিয়ে।৮ উহা প্রাতিজীবনেই 
সত্য বলিয়াই দেখা যায় । সতী কন্ঠা জন্মিয়া কালে বিধাতার 
ইচ্ছায় আপন মনোমত পবিভ্রচরিত্ত দেবোপম পতি প্রাপ্ত হন। 
দেবীর সহিত দেবের সংযোগ বিধাতাই বিবাহে করিয়৷ দেন। 
উভয়েই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্ম্ম-পথে জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিয়া কালে 
সতীকন্যার পিতামাতা! হন। এই ভাবেই হিন্দুনারীর মধ্যে সতীর 
সৃষ্টি ও স্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশান্্রে স্রতীত্বের অপার 
মহিম কীর্ভন করা হইয়াছে । “যত সব নাড়াবুনে, সব হ'ল 
কিত্তুনে কিন্তুনে ।” কাজেকাজেই সেই পূর্ব কীর্তন এখন অতি 
দ্লিরল হইয়! যাইতেছে। কিন্তু যদি সেই পুর্ব কীর্তনে-_-সেই 
পূর্ব উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়! হিন্দু পিতামাতা শান্ত্রমত নিজ 
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নিজ জীবন যাপন করেন, তবে সতীকন্যার জন্মই সাধারণ নিয়ম 
ও অসতী কন্যার জন্ম সে নিয়মের কদাচিশু ব্যতিক্রমমাত্র হয়। 
বিবাহ করা ও পিতামাতা হওয়া প্রত্যেক জীবনেই তাই অশেষ 
দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার । যেরূপ বুনিবেন, সেইরূপ শস্য পাইবেন__ 
হাই প্রাকৃতিক নিয়ম । কুপিতা কুমাতা হইয়া লন্তানবীঞ্জ বুনিলে 
কুসম্তানই পাইবেন, এবং তাহা পাইয়া সারাজীবন জ্বলিবেন, 
পুড়িবেন, ও সমাজকেও জ্বালাইবেন ও প্ুড়াইবেন। পক্ষান্তরে 
স্পিতা সুমাত৷ হইয়া স্ুসম্তানের বীজ বুনিলে ন্ুুসম্তানই পাইবেন 
ও তাহ! ত্বারা সারাজীবন স্তুখ ও শান্তি পাইবেন ও সমাজকে ও 
স্বখশাস্তি বিতরণ করিবেন। স্থতরাং পিতামাতা হওয়ার কত 
দায়িত্, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া তবে পিতামাতা হইবার 
কার্ধা করিতে হয়; ইহাই শাস্ত্রের বিধি । ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে 
কার্য করার জন্য শাস্ত্রের উপদেশ । শান্জর মানিলেঃ ভাবিয়া 
চিন্তিয়া কার্ধযয করিলে,_-পরে পস্তাইতে হয় না, অন্ুতাপের 
ভূষানলে পড়িতে হয় না। কিন্তু শাস্ত্রবিধি ও সাচার না মানিলে 
মানুষকে পশু হইতে হয়, এবং পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ 
করিতে গিয়া পশুব্ভাবের সন্তানপ্রাপ্তি হয়। “ভেবে করা ও 
ক'রে ভাবা” র প্রভেদ এতই অধিক। শান্ত্রকারগণ সেইজন্য 
“ক"রে ভাবা” হইতে আমাদিগকে সহম্ প্রকারে রক্ষা করার জন্য 
ও “ভেবে করা” র প্রবৃত্তি দিবার জন্য কতই ক্রেশ স্বীকার করিয়! 
কত উপদেশ ও বিধিনিষেধ করিয়া গিয়াছেন। 

যে দেশে “পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্্ম;” বলিয়৷ নির্দেশ,--যে' 
দেশে “জননী স্বর্গের অপেক্ষাও গরীয়সী” বলিয়া শিক্ষা, -ফে 
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দেশে পুজ্র পিতামাতার সুখ ও তৃপ্তির জন্য প্রাণদান করিতে 
কুঠিত হইত না,__বে দেশে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃ- 
ভ'ক্তর পরাকাষ্ঠার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন,__সেই দেশে--সেই 
ভারতবর্ষে--শান্ত্র মান্য না করার ফলে শত শত পিতৃহন্থা, 
মাতৃহন্তা, পিতামাতার অবমাননাকারী কুসন্তান রাশি রাশি'্জন্ম 
গ্রহণ করিতেছে, ইহা কি কম পরিতাপের কথা ? পশুঞ্জীবন 
যাপন করিয়। পশুপ্রকৃতির সন্তানের জন্মদান করিয়া, সেই পশু 
কর্তৃক নিহত হওয়া অন্বাভাবিক নহে । কুবাযু সৃষ্টি করিলে 
তাহ! ঘুর্ণিবায়ুতে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। পুরুষের সাধুতা 
ও নারীর সতীত্বই সেইজন্য স্ুুসম্তানের স্থটি করিতে পারে, এবং 
পিতামাতা ও সমাজকে ন্ুখী করিতে পারে | তাহার বিপরীত হইলে 
বিপরীত ফলভোগ মনুষ্যজীবনে ও সমাজে অনিবার্ধা। ভু 
সমাজে বাঁস সেইজন্য অশেষ দায়িত্রপুণ । দায়িত্রজ্কানহীন নরনারী 
তাই সমাজের পরম শত্রু বলিয়৷ বিবেচিত হন। দায়িরজদ্কানসম্পন্ন 
নরনারীই সেজন্য সমাজের প্রকৃত হিতকারী। সমাজরক্গার 
জন্যই শাস্ত্রমর্্যাদ| বজায় রাখিয়া! হিন্দুত্ব ও সতীত্ব বজায় রাখিয়া 
চলিতে হয়। তাহার অভাবেই হিন্দ্ুগণ ব্যক্তিগতভাবে ও 
সমাজগতভাবে এত দীন, এত হীন, এত ছুর্ব্বল, এত ব্লিষট--এত 
জাবম্মত হইয়৷ পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন। ব্যভিচার বিলাসিতা 
ত্যাগ করিয়া-_নিজধন্ম না ছাড়িয়া-_পরধন্ম ভয়াবহ জ্ঞান করিয়া' 
আবার ঘরের ছেলে__হিন্দু, ঘরে_ হিন্দুত্থে ফিরিয়া আসিলেই, 
_-আবার হিন্দুর আহার বিহারে মনোনিবেশ করিলেই বর্ধমান! 
দীনতা, হীনতা, দুর্বলতা, ক্লে ও জীবন্ম তভাব চলিয়া যাইবে ॥ 
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মোহ-মেঘ কাটিলেই আবার সাধুত্ব ও সতীত্বের তপন উদ্দিত 
হইয়া সমাজ-হৃদয় সুখের আলোকে প্লাবিত করিবে; নতুব! 
মহে। 
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বেশ্যার স্থষ্টি ও স্থিতির কারণ অনুসন্ধানে অনেক কারণ 
দেখ! যায়, কিন্তু বেশ্যার লয় সম্বন্ধে উপায় বা কারণ খুজিয়। 
পাওয়া স্থকঠিন। 

ভগবান্‌ মনুকষ্যের মধো যে স্বাধীনতার ভাব দিয়াছেন, তাহ৷ 
প্রকৃত ত্বাধীনতা৷ নহে ; উহা স্বাধীনতার ভাগ মাত্র। যেমন কোন 
পশুকে একটি খোঁটায় ছোট বা বড় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে 
সে আপনাকে স্বাধীন বিবেচনা করে, নরনারীও সেইরূপ কম্ম- 
ফলেৰ দড়িতে মৃত্যুর খোটায় বাধা থাকে । দড়ি ১০ হাত হউক 
বা১০০ হাত হউক, দড়ির দীর্ঘতা অনুসারে সে আপনাকে 
স্বাধীন ভাবিয়৷ সেই পরিধির ক্ষেত্রে বিচরণ করে, এবং কতই গর্ব, 
কত কন্মই করে। ক্রমে কণ্মসূত্র ব৷ দড়ি জড়াইতে জড়াইতে 
মৃড্যু-খোটায় প্রত্যেককেই আসিয়৷ পড়িতে হয়। তাহার পর কি 
হয় তাহা ভগবান্ই জানেন, এবং হিন্দুশান্ত্রকারগণও জানিতেন। 
ধন্্ম বা বিবেকের, ভগবান্‌ বা কন্মফলের ও মৃত্যুর অধীন থাকিয়াও 
তাহাতে সম্মান ও ভয় না করিয়া চলিলেই, সেই স্বাধীনতার 
অপব্যবহার করা হয় ; এবং সেই স্বাধীনভার অপব্যবহারের ফলেই 
পাপ ও কুচরিত্রের স্্রি হয়। পাপ-প্রবৃত্তিতে পড়া বা তাহার 
বশীভূত হওয়া বা না হওয়া নরনারার সাধ্যায়ত; ধিনি নিজ 
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জীবনের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া উক্ত ধর্ম্মজ্ঞান ও 
বিবেকাদির অধীনতা স্বীকার করিয়। তাহাদের নির্দষ্ট পথে চলেন, 
পাপ-প্রবৃত্তি তাহাদিগকে আপনার অধীনে আনিতে পারে না। 
কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্জ্ঞান ও বিবেকাদির অধীন থাকিয়াও যিনি তাহা- 
দিগকে উপেক্ষা করিয়া নিজ স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করেন, 
তিনিই পাপ-প্রবৃত্তির দ্বার পাপ-পথে চালিত হন, পরে ক্রমেই 
উৎসন্ন যান। যে নারী এরূপ নিজ স্বাধীনতারূপ শক্তির অপ- 
ব্যবহার করে, সে সতীত্বধশ্্ ও বিবেকাদ্ির অধীনতা ও গণ্ডি ত্যাগ 
করিয়া পাপ-প্রবৃত্তিরাশির বশীভূতা হইয়া! স্বেচ্ছাচারিণী বা বেশ্যা 
হয়। বেশ্যার কন্যা বেশ্য। হইয়া বেশ্টার বংশ বৃদ্ধি করিয়া 
+থাকে। প্রতি সমাজে এ সংসারে এই বেশ্যার স্থষ্টি ও স্থিতি 
প্রয়োজন হেতু অবহমানকাল হইতে এই শ্রেণী পৃথিবীতে 
বর্তমান আছে দেখা যায়। বেশ্যার দ্বারা সমাজের অশেষ 
অকল্যাণ সাধিত হয় সত্য, এবং ধাহারা তাহার্দিগকে সমাজ-গাত্র 
হইতে অপসারিত ও দূরীভূত কাঁরতে চাহেন, তাহাদের সেই সাধু 
উদ্দেশ্য ও ধন্যবাদের যোগ্য। সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ অসচ্চরিত্র 
ব্যক্তিগণকে ঘ্বণার চক্ষুতে দেখিবেন, ইহা স্বাভাবিক। সেহেতু 
বেশ্যাচরিত্র কখন ভদ্রলমাজে ম্ৃখ্যাতির সামগ্রা নহে, ইহা 
নিশ্চিত । 

ঘ্বণিত জীবনকে ত্বণা করাও চলে, া দয়ার পাত্র বলিয়া 
বিবেচনা করাও চলে । পুরুষ শতপাপ করিয়াও, শত সতীনারীর 
ধর্মনাশ করিয়া,_-তাছাদিগকে কুলের বাহির করিয়া,--সমাজের 
বাহির করিয়া-_তাহাদদিগকে বেশ্যাদলভূক্ত করিয়া দিয়া,__ 
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তাহাদের ঘুণিত জীবনের বিশ্বকণ্মা! হইতে পারেন, এবং মআপনি' 
বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অর্থে, প্রতিপত্তিতে ও কপটতায় ভুদ্রদমাজভূক্ত 
থাকিবার গর্বব ও আনন্দ অনুভব করিয়া আঁপনার কাম-বজ্াহত 
সেই নারীগণকে তখন বেশ্ট। বলিয়া ঘ্বণায় নাসিক কুঞ্চিত ও 
গ্রীবা বক্র করিয়া_মেনকা ও বিশ্বামিত্রের চিত্রের পুনরভিনয় 
করিযা__-চলিয়! যাইতে পারেন। পুরুষের সাত খুন কেন, সাত 
শত খুনও মাফ হয়। কিন্ত্ব ক্লীলোকের এক খুনও মাফ হয় না; 
সময়ে সময়ে খুন না হইলেও অস্ত্রধারণ মাত্রও মগাপাপ ও তাহ। 
মাফের বা ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এ বিবেচনা 
করেন কে? না পুরুষ। এই কি পুরুষের কাধ্য ? ইহা অপেক্ষা 
কাপুরুষতা মনুষ্য-জীবনে বোধ হয় হইতে পারে না। তুমি? 
পুরুষ, একজন অবলার চরিত্রের বা মনের সাময়িক ছুর্ববলতার 
স্থবিধ। গ্রহণ করিয়া, _তঞ্চক ও দহ্যর ন্যায় তাহার সতীত্ব-রত্ব 
লুঠ করিয়া,_-তাহাকে পথে বসাও ;-__তুমিই পথে বিষ্টাত্যাগ 
কর, শাবার তুমিই কিন] চক্ষু লাল কর 2 ধিক তোমার মনুষ্যত্বে, 
_ধিক্‌ তোমার পুরুষত্বে! স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ স্ত্রীলোকের 
দ্বারা হয় না; পুরুষের দ্বারাই হয়। স্ত্রীলোক দুতী হইয়া সতীত্ব- 
হত্যার সাহায্য করিতে পারে বটে, কিন্তু পুরুষের হস্তস্থিত ও 
চালিত অসি ভিন্ন সতীত্ব-শির ছিন্ন হয় না। পুরুষই সতীত্বের 
হত্যাকারী- আততায়ী। তুমি অশেষ পাপী হইয়া নিজ পুরুষ 
জন্মের দোহাই দিয়া তুমি ভগ সাধু সাজিলে ও তোমারই কৃত- 
কণ্মের ফল বেশ্টাকে ঘ্বণার চক্ষুতে দেখিলে তোমার অতি নীচ 
চরিগ্রই সুচনা করে। তোমার প্রলোভনে পড়িয়া পিচ্ছিল পথে 
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একবার পা! পিছলাইয়াছিল বলিয়া তুমি তাহাকে অকাতরে অকুল 
পাথারে ভাসাইয়! দিবে, কিন্তু নিজে তন্ত্রলোক সাজিয়া দৃঢ় ভূমিতে 
থাকিবার ইচ্ছ! দেখাইলে তোমাকে পশুর অধম বলা যায় না? 
এঁ বেশ্যা-জীবনের অশেষ হুর্গতির জনক তুমিই পুরুষ বা তোমারই 
ভাই “ব্রাদার”; তাার ভগিনী বা “সিস্টার” নহে। সুতরাং 
যে পুরুষ নিষ্পাপ, বেশ্যাস্ম্তি বা তাহার দলপুণ্টি সম্বন্ধে কখনও 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যিনি সংশ্লিষ্ট নহেন, তিনি বেশ্যাকে 
প্রাণের সহিত ঘ্বণা করুন, তাহার প্রতি তিনি দয়ার লেশমাত্র 
দেখাইতে কু্িত হউন, তাহাতে তাহার গুণ ভিন্ন দোষ নাউ। 
কিন্ত যে পুরুষ নিজে পাপী, বেশ্যাস্থষ্টির সম্বন্ধে যিনি অতি ঘনিষ্ঠ 
ভাবে জড়িত, তিনি তীহারই কৃতকর্মের ফল সেই বেশ্যাকে 
কেবল ঘ্বণার চক্ষুতেই দেখবেন ও তাহার প্রতি দয়ার লেশ মাত্র 
দেখাইবেন না, এইরূপ হইলে মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করা 
হয় না। অবশ্য কোন পুরুষ বয়সের ও সঙ্গের দোষে পাপ-পথে 
চালিত হইবার পরে নিজ চরিত্র-সংশোধন করিয়া অনুতাপ-আনলে 
দগ্ধ হইয়৷ বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারেন, এবং কুপথ ও কুসঙ্গ 
ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু যে স্ত্রীলোক তাহার পুর্বব পাপ- 
পথের সহপথিক ছিল, সে তাহার পাপজীবনে প্রকৃত অনুতাপ 
বশত; ঘ্বণা বোধ করিলে, তাহার উদ্ধারের ও সৎপথে চলিবার 
ও থাকিবার সহায়ত! করা উচিত বলিয়াই বোধ হয়। সেহেতু 
অনুতপ্তা পতিতা নারীর উদ্ধারসাধনায় যে সমাঞ্জ বখাসাধ্য চেষ্টা 
করেন, সে সমাজ মনুষা-সমাজের হিতকারী হেতু ধন্যবার্দের পাত্র, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
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বেশ্যার কন্যা। যে বেশ! সে পাকা বেশ্যু।। তাহার অনুতাঁপও 
নাই,_নিজ চরিত্র পরিবর্তন করি! সশ্পথে চলিবার ইচ্ছাও 
নাই; সেহেতু সেরূপ পাঁকা বেশ্যার প্রতি সমাজের আন্তরিক 
স্বণ। প্রদর্শন নিন্দনীষ্প নহে, বরং স্খ্যাতির বিষয়। কিন্তু যে 
নারী “এক পুরুষে” বেশ্যা, বা একবার ভুল করিয়। ফেলিয়া পাপ- 
পথে প্রলোভনের বশে চলিয়া পতিতা হইয়াছে, সে যদি পুনরায় 
উঠিবার জন্য সরলভাৰে চেষ্টা ও ইচ্ছ| করে, তাহার প্রতি 
সমাজিক কঠোরভাবের লাঘব করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন ও 
তাহাকে উঠিবার সাহাধ্ায করা প্রতোক কর্তবানিষ্ঠ সবল 
সমাজেরই কর্তবা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে সমাজ নিজেই 
হূর্বল, পতিতাকে উদ্ধার করিতে যাইয়! উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া 
পাপ-জলে পড়িয়া ও ভানিয়া যাইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে নিজে 
বলবান্‌ ন1 হইয়া বা অধিকতর বলবান্‌ সমাজের সাহায্য ব্যতিরেকে 
এ উদ্ধারকার্ধ্য করিতে যাওয়া উভয়তঃ অনিম্টকর ও বিপজ্জনক । 

জনসমাজে বেশ্টার অবস্থান বিশেষ অনিষ্টকর হইলেও উহা 
একটি অপরিহার্য অহিত। উহা জনসমাজ স্যঙির প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গে স্মরণাতীত কাল হইতেও ঝ্মান রহিয়াছে । মহাকবি 
কালিদাস রঘুবংশীয় নৃপতি বিশেষের সুশাসন বর্ণনাকালে লিখিয়া- 
ছেন যে, বারবিলাসিনীগণ রজনীতে প্রকাশ্থপথে পতিত থাকিলেও 
পবনদেব পর্য্স্তও তাহাদের বদ্ধ স্পর্শ বা উম্মোচন করিতে সাহস 
করিতেন না। তাহাতেও দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে 
বেশ্যা সমাজে বর্তমান আছে। বাম্পীয় শকটের এপ্রিনে বাম্প- 
বৃদ্ধি হইলে, অতিরিক্ত বাষ্প ছাড়িয়া দিবার একটি দ্বার বা নল 
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থাকে, তাহাকে (১৪ ৮৪1৮০) বাষ্প নির্গমের দ্বার বলে ও 
তাহার সাহায্যে বন্ধিত বাষ্প ছাড়া হয়। নতুবা এ বাষ্প অতি 
কঠিন লৌহনির্টমিত সেই এপ্ীন-গাত্র বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার 
সম্ভাবনা থাকে । জনসমাজরূপ এগ্ডিনে গণিকাগণ সেই অতিরিক্ত 
বাম্প বাহির করিয়া দিবার দ্বারস্বরূপ | উহা! না থাকিলে সমাজ- 
গাত্র স্বকঠিন ও স্থদৃঢ় হইলেও তাহা বিদীর্ণ ও ন্ট করিয়া দিয়া 
মহা অনর্থ সাধন করিত। বড় বড় সহরে সাধারণের জন্য মলমৃত্র 
ত্যাগের স্থান থাকিয়া যেরূপ সাধারণ লোকের উপকার বোধ হয়, 
বেশ্য।লয়ও সেইরূপ শারীরিক বেগত্যাগের স্থান বলিয়া সাধারণ 
লোকে তাহা আবশ্যক ও উপকারী মনে করে। অতি কর্য্য 
হইলেও এরূপ স্থান না থাকিলে, সৃষাজের ঘোরতর অনিষ্টের 
সম্ভাবনা থাকে । জীবিক1 অর্জনের জন্য নিজ ঘরবাড়ি পরিবার 
ছাড়িয়া যাহারা বিদেশে থাকিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সপরিবারে 
কর্মস্থলে বাস করা যাঁহাদের অর্থের অনাটন আদি কারণে সম্ভব 
হয় না, এবং যাহাদিগকে বন্তকাল বিদেশেই থাকিতে হয়, তাহাদের 
শারীরিক প্রয়োজন যদি বেশ্য।র অভাবে না মিটিত, তাহা হইলে 
সমাজে ভর্র-পল্লীও নিরাপদ থাকিত না। 

বেশ্যাসঙ্গ যে ঘের নৈতিক অবনতি, উহাতে অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই । শারীরিক নানা প্রকার অতি কুংদিত রোগ বারাঙ্গনাশরীর 
হইতে তাহাদের সঙ্গকারী পুরুষের সাহায্যে সমাজশরীরে প্রবেশ- 
লাভ করে। তাহাদের মোহিনী শক্তিতে।--হাবভাবরসালাপে-_ 
কত তরলমঠি যুবকদল নষ্ট হইয়া! যায়। একবার তাহাদের বান্ছ- 
লতায় বেষ্টিত ও আবন্ধ হইলে, উদ্ধারের আশা অতি অল্প হুইয়! 
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ঘায়। ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। মাকড়সা 
যেমন জাল প্রত্ুত করিয়া! তাহ পাতিয়! রাখে এবং কোন কীট- 
পতঙ্গ একবার তাহাতে পড়িলে যেমন সেই মাকড়সা লালায় তাহাকে 
জড়াইয়! সেই জাল হইতে মুক্ত হইতে দেয় না, বারবণিতাব 
জালে পড়িলে পুরুষেরও পেইরূপ নিস্তার থাকে না। বাধ যেমন 
পশুপক্ষী মারিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া রাখে এবং জনেক 
সময়ে সুমধুর বংশীধ্বনিতে পশুদিগকে আকরুষ্ট করিয়া সেই জালে 
ফেলে, বারন্ত্রীগণও সেইরূপ পুরুষ ধরিবার জন্য রূপের জাল 
পাতিয়া বসিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে স্বমধুর কণ্ঠে-__সঙ্গাতে__ 
আকৃষ্ট করিয়! পুরুষকে সেই জালে ফেলে ও মারিয়া ফেলে। 
সে জালে একবার পড়িলে অতি বলবান্‌ ব্যক্তিরও রক্ষা থাকে না। 
অনবরত অযথা ব্যবহারে তাহাদের, রূপলাবণ্য অল্লপকাল মধ্যেই 
হ্বাস বা বিনাশপ্রাপ্ট হইলেই, নানা কৌশল অবলম্বন দ্বাবা তাহারা 
যৌবন ও রূপলাবণ্যের চটক বজায় রাখিতে চেষ্টা করে, ও বেশ- 
ভূষার পারিপাট্যে লুপ্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষতিপূরণের প্রয়াদ পায়। 
উদ্দেশ্ট__পুরুষের মনোবিমোহন ও তাহাদের রুধির গ্রহণ ও 
তন্দারা নীচজীবিক। অজ্জন। 

কথায় বলে--“সৎসঙ্গে কাশীবাস, অনগুসঙ্গে সর্বনাশ ।% 
বেশ্যাসঙ্গ চরম অসতসঙগ ও সর্ববনাশের মূল। নানারপ ব্যাধিগ্রস্ত 
পুরুষের শুক্রসংশ্ববে তাহাদের দেহ দৃষিত-রক্ত বিষের পুতুলের 
মত। অতি নীচপ্রবৃত্তি ও অশুচি হেতু তাহাদের মন নরক। 
দুগ্ধে অপ্সংযোগমাত্র তাহা যেমন নষ্ট হইয়! বায়, সেইরূপ বেশ্যা- 
গমন দ্বারা শীব্রই রক্তের বিকৃতি ঘটে, এবং পুরুষকে অতিশয় 
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"লম্পট, কামুক ও কুক্রিয়াসক্ত করিয়া তুলে৷ ও তাহার সম্মুখে 
'নব নব পাপ-পথ উন্মুক্ত করে । উত্তেজনাবৃদ্ধির জন্য ও অবসাদ 
নাশের জন্ক মগ্ভপান আসে । উত্তেজনার উপর উত্তেজনায় ও 
বুসময় কামচিন্তাবশতঃ অপরিমিত গুক্রক্ষয় হয়, এবং উত্তেজনার 
পর অবসাদ, ও আবার উত্তেজনা ও অবসাদ,__এইরূপে দেহ 
মনে নানা কুৎসিত ও উত্কট রোগ আনিয়া অকালে শমনভবনের 
পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। কলিরাজের রাজধানী সেই বেশ্যালয়ে 
কাম ব্যর্থ হইলে মধ্যম সহোদর ক্রোধ নিজমুণ্তি ধারণ করিয়া, বা 
তৃতীয় সহোদর লোভ কপটমৃস্তি ধারণ করিয়া নরহত্যা, নারীহত্যা 
চুরি আদি কত পাপকশ্মদ্বার৷ চিরনরকের ব্যবস্থা হয়। অর্থ- 
সংগ্রহ জন্য দরিদ্রব্যক্তির চুরি ডাকাইতি পর্য্যন্ত করিতে হয়। 
বেশ্যাসঙ্গে মনুষ্য আর মনুষ্যপদবাচ্য থাকে না, পশুর অধম ঘোর 
নারকীয় কীটে পরিণত হয়। দুঃখের বিষয় তাহারাই আবার 
সমাজের ভদ্রপরিবারভুক্ত, এবং অনেক সংসারে কর্ত। বা “হ্র্তী 
কর্তা ও বিধাতা” । এরূপ দারুণ কুচরিত্র লোক সমাজভূক্ত 
থাকিলে এবং কোন বাটির কর্তা হইলে, সেই বাটি হইতে সমাজের 
মহা অনিষ্ট ঘটে। কুচরিত্র কুলাঙ্গারগণ সমাজে ও গৃহে করেনা 
এমন কুকার্য্যই নাই । কামাতুর পাষগুগণের সম্বন্ধ বিচার থাকেনা, 
কারণ তাহারা মহ! অন্ধ হয় এবং মহান্ধের হ্যায় তাহারা সংসারে 
চলে। তাহাদের দিগবিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না। তাহাতেই দেখা যায় 
যে, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, কন্যা, পুত্রবধূ; গুরুপত্বী, শিশ্ত। বা শিষ্যপত্তী, 
যুবতী বিমাতা, মাসী, পিসী, ভ্রাতৃবধু: খুড়ী, জেঠী, শাশুড়ি__ 
তাহাদের নিকট অগম্যস্থান কিছুই থাকে না । অথচ নরাকৃতি 
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সেই পশুসকল ভদ্রলোক সাজিয়া নির্বিিত্বে কাল কাটাইতেছে। 
বাটার কর্তা এরূপ চরিত্রের হইলে তাহার বাটাতেই গৃহদ্বার রুদ্ধ 
করিয়া পরিবার মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তিশিক্ষার পাঠশাল! খোল! হয়, 
এবং পরিবারস্থ বালকবালকাগণকে সেই পাঠশালায় ভর্তি করিয়া 
দিয়া কর্তাগৃহিণী নিজেরাই নষ্টামির ,.গুরুমহাশয়গিরি ও 
গুরুমহাশয়াগিরি করিতে থাকেন। তাহারা কুপথের পথিক 
হইলে, বাটার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের তাহাতে বাধ দিবার শক্তি 
থাকে না, এবং সে বাটার সকলেই সেই কুশিক্ষা পাইয়! কুপথের 
পথিকই হয়। সেরূপ গৃহে ধর্ম্ন, নীতি, পুণ্য আদি ভাল জিনিস 
কিছুই থাকে না- সম্বন্ধবিচার উঠিয়! ষায়,--এক কিস্তৃত কিমাকার 
ভাব ধারণ করে। সেই গৃছের সহিত সমাজের বৈবাহিক সম্বন্ধে ও 
আদান প্রদানে সমাজের কত পুণ্যবান্‌ গৃহে সেই ব্যভিচারের বাজ 
ছড়াইয়৷ পড়ে । সেইরূপ কুবংশে ব্যভিচারজাত অনেক কুজন্মা 
সন্তানও অনেক সময় স্থজন্মার পরিচয়ে সমাজে চলিয়া যায়। সে 
গৃহের কোন কন্যা অন্য ভগ্রসংসারে পুক্রবধূরূপে গমন করিয়া কালে 
আত্মপ্রকাশ করিয়৷ সর্বনাশ করে। কোন পুক্র জামাতারূপে অন্য 
ভদ্রগুছে গিয়া সে সংসারের মহা অনিষ্ট করে । কোন ভদ্রসম্তান 
সেরূপ গৃহে জামাতাস্বরূপ প্রবেশ করিলে, সে গুহের সংক্রামক 
ব্ভিচাররোগে আক্রান্ত হইয়। সতুচরিত্রে, ভদ্রতায় ও কুলশীলে 
জলাঞ্জলি দেয়। এইরূপে কতভাবে ও কতদ্দিকে যে পাপের, 
অধন্মের, অসতীত্বের স্রোত সমাজে প্রবাহিত হয়, তাহা একটু 
চিন্তা করিলেই সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বুঝিয়াই বা! 
করিবেন কি? এ সর্ববনাশের প্রতিকার কর! বড়ই কঠিন। 
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যাহাহউক প্রতি সমাজেই উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিৰ 
শ্রেণীর নরনারা থাকিবেই | ধর্থে, অধর্থ্ে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, 
এশ্ব্য্ে, রূপলাবণ্যে-- প্রত্যেক বিষয়েই তিন প্রকার অবস্থা 
'ছুষ্ট হয়। চেষ্টার অসাধ্য কার্ধা নাই বলে বটে, কিন্তু যারপরনাই 
চেষ্ট|! করিয়াও সকল সময় কৃতকার্ধয হইতে পারা যায় না দেখ! 
যায় । মনুষ্য-শক্তির উপর আর একটি কি শক্তি যেন কাধ্যকরী 
থাকিয়া উত্তম মধ্যম ও অধম শ্রেণীতে যেন বিভক্ত ও আবদ্ধ 
করিয়া রাখে । আবার জনসমাজে সকল শ্রেণীর ভ্রব্যই যেন 
নিজ প্রয়োজনায়ত। প্রদর্শন করে। স্যষ্টির সবই ঘেন অনন্ত; 
পাপপথও অনন্ত, _পুণ্যপথও অনন্ত। উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎ 
--সবই অনন্ত। অথচ প্রত্যেকটির কোন না কোন উপকারিত 
বা প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়। স্থষ্রিকর্তী কোনও জিনিসই যে 
বিনা প্রয়োজনে স্যস্ট্ি করেন নাই বলিয়! মনে হয়। বিষধর সর্পও 
সময়বিশেষে সেইজন্য এ সংসারে প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া গণ্য 
হয়, কারণ সেই বিষও মানব-জীবনে রোগের ওঁধধসম্বন্ধে অমৃতের 
ন্যায় কার্য করে। বেশ্যার ন্যায় জঘন্য শ্রেণীর স্গ্রিস্কিতিও সে 
জন্য সংসরে নিতান্ত নিস্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়না । ষ্ষে 
শ্রেণীও যেন সমাজের কোনও না কোনও কল)ণলাধনের জন্তু 
স্্টিকর্তার এই সৃষ্রিতে স্থান পাইয়াছে। এ শ্রেণীর নিম্নলিখিত 
প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হয়। 

প্রথমতঃ--দোর্দগুপ্রতাপ কামমুর্তি নররাক্ষসগণের হস্ত 
হইতে ভদ্রসমাজের কুলস্্রী-_-সতীগণের সতীত্বরক্ষার এক বিশিষ্ট, 
উপায়, এবং ভদ্রসমাজ-কলম্কের বিশেষ প্রতিষেধক । 
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দ্বিতীয়তঃ বারবিলাপিনীগণের নৃত্যগীত আদি দর্শনে যে 
পুরুষের আন্তরিক ও অদম্য স্পৃহা থাকে, তাহা চরিতার্থ হয়। 
অনেক সময় ভোগ না করিলে রোগ যায় না। কুপ্রবৃত্তির স্পৃহা 
বদ্ধমূল থাকিলে তাহা চরিতার্থ না হইলে,_-ভোগ না! করিলে,_-সে 
রোগও প্রায় সারে না । ভোগের দ্বারা ষেন সে রোগও সারিতে 
দেখা যায়। লগুননগরে টেম্স্‌ নদীর নিম্সের অদ্ভুত সুডঙ্গপথ, 
যাহার “উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর,” না দেখিলে, তাহাতে 
যাতায়াত না করিলে, তৃপ্তিলাভ দুলভ | দেখিয়া তৃপ্তিলাভ,__ 
বাসনার তৃপ্তিলাভ,__-পরে মঙ্গলজনক হয়। 

তৃতীয়তঃ--আলোকের সহিত অন্ধকারের তুলনা করিহা 
অন্ধকার হইতে আলোকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ জন্য অন্ধকারের সৃষ্টি । 
তুলনার বস্তু না থাকিলে সংসারে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয না। 
সেহেতু নরকের ছবি, নররাক্ষসী তমোময়ী বেশ্যা মুর্তির সভিত, 
স্বর্গের ছবি,_-দেবী জ্যোতিশ্ঝায়ী সতীমুর্তির উপম। রাখিবাব জন্যই 
বেশ্ডযান্ষ্টি । অসভীর তুলনায় সতীর গৌরব বিস্তৃত হয়, তাহাতে 
অন্দেহ নাই। 

ঘুণিবায়ুর প্রতাপে স্থানেব মহা অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই 
স্থানের অনেক দূষিত বারু ও দ্রব্য অচিবে দূরীভূত হয়। মহা 
অমন্তলকারী ঘৃর্ণিবাধুরও উপকারিত সংসারে পরিলক্ষিত হয়। 
সেহেতু বেশ্টা বা কুলটার অসতীত্বরূপ ঘুর্ণিবায়ু যে স্থানে আবিভূভ 
হয়, তথায় মহা-অনট সাধন করে সত্য, কিন্তু এ সংসারে তাহার 
কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, ইহা বল যায় ন1। 

মহামায়া জগজ্জননী বিষ্তামায়া৷ ও অবিষ্ভামায়! এই ছুই মায়ার 
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সাহাযো এই সংসার-লীলা করিতেছেন । বিষ্ভামায়ার রূপ বিষ্া- 
রূপিণী সতী স্্রীলোকে, ও অবিষ্ভামায়ার রূপ শবিদ্ভারূপিণী অসজ 
স্্রীলোকে প্রক।শিত হয়। বিষ্ারূপিণী স্ত্রীলোক ভালদিকের-_- 
উচ্চদিকের-_যথা প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য যাহাতে লান্ত 
হয সেই দিকে দিকৃপত্রীরূপে, এবং অবিষ্যারূপিণী স্ত্রীলোক মন্দ 
দিকের_-নিন্ন দিকের, যথা অভ্ঞ্ঞান, মোহ, অধন্ম, পাপ আদি 
যাহাতে লাভ হয় সেই দিকে দিকৃপত্বীম্বরূপে, মহামায়ার সংসার 
চালনায় সাহায্য করিতেছে । উভয় রূপই মহামায়ারই রূপ । ৰিষ্ভা 
রূপিণী সতীসাধবীগণ সংসারে পুকষকে ধর্মের দিকে-_ধর্মমপবে 
অগ্রসব করান, এবং অবিষ্ভারূপিণা বেশ্য। ও কুলটাগণ পুকষকে 
অধন্মেব দিকে__অধন্ম-পথে চালিত করে। বেশ্য। ও কুলটাগণও 
মহামায়ার একটি রূপ হেতু তাহারাও নগণ্যা নহে; তাহাদের ৪ 
অদ্ভুত ও অসীম ক্ষমতা আছে । 

শাস্দ্রে দেখা যায় যে, ম্বর্গেও বেশ্য। আছে । হার! নারীক় 
রূপ-ভোগের কামনা করেন অথচ স্কম্মবশে স্বর্গে যান, তাহার! 
নাকি সেই স্বর্গবেশ্টা, বিষ্ভাধরী বা অপ্সরা ভোগ করেন, এবং 
"ক্ষীণে পুণো মত্ত্যলোকং বিশস্তি” অর্থাৎ স্বর্গন্থখ ভোগের পর 
তাহাদের পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আসিয়! জন্ম- 
গ্রহণ করেন। অপ্নরোলোকে স্থুরম্ুন্দরীগণ অবস্থান করেন $ 
স্বনদপুরাণ-_-কাশীখণ্ু_ পূর্ববার্ধে-_নবম অধ্যায়ে এই অপ্নরো- 
লোকের বর্ণনা আছে । ত্রিলোকবিজয়ী অনঙ্গের ইহার! মোহনান্ত- 
স্বরূপ । ' উর্বশী, বিছ্যুৎ্পর্ণা, তিলোত্তমা, মেনকা, পুগুরিব 
স্থকেশী, স্ুবাহু, স্থরথা, রুচির, প্রমাথিনী, সোমা, পুথ্রিকাস্থলা: 
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রস্তা, অলম্তুষা, সুমধ্যা, ঘ্বৃতাচি, হেমা, বামনা, নাগদত্তা, মিশ্রকেশা 
ও বিশ্বাচী__ইহারাই যষ্িসহ্স সংখ্যার মধ্যে বিশেষ প্রসিহ্ধা। 
তাহারা শ্থিরযৌবনা ও স্থিরলাবণ্যা । কথিত আছে, যে সকল নারী 
মাসোপবাস ব্রত করিয়া একবার, ছুইবার, বড় জোর তিনবার 
দৈবযোগে ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহারা এই অপ্সরোলোকে 
যাইয়া থাকে, এবং যে সকল পতিব্রতা রমণী বলবান্‌ পুরুষ কর্তৃক 
ৰলপুর্ববক আক্রীন্ত হইয় স্বামী বোধেই তাহার সহিত কখন সঙ্গ 
করিয়াছে তাহারা, ও যে সকল রমণী স্বামী প্রবাসে থাকাকালে 
ব্রঞ্ষচর্য্য পালন করিতে করিতে দৈবাশ একবার ব্রক্মচর্য্যভ্রষ্ট হয়, 
তাহারা, এই অপ্লরোলোকে বাস করে। 

দেবগণের ভোগ্যা এই বিষ্ভাধরীগণ দেবতাগণের কার্ষে, 
আতনিয়োগ করিয়া থাকে । যদি কোন মনুষ্য উগ্রতপস্যা দ্বারা 
দেবগণের শক্তি আদি প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস পান, তবে এই সব 
বিস্তাধরী তাহাকে প্রলোভন দ্বারা পাতিত করিবার ও তাহার সেই 
তপস্যাতঙ্গের ভ্বন্য প্রেরিত হয় । উৎকট তপস্থার উৎ্কট পরীক্ষাও 
হয়। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তপস্তায় সিদ্ধিলাভ হয়। 
মত্যের বিছ্যাধরীগণও মানুষের পরীক্ষার জন্যই নিযুক্ত আছে। 
মানুষের শরীর বা চণ্ম থাকিলেই মানুষ হয় না। সংযম বা 
্হ্ধচর্ধযপালন দ্বারা পণুত্বত্যাগ হইয়া মনুষ্যত্বলাভ হইয়াছে কি না, 
ও ম্নুষ্যজন্মেরও যে সকল সিঙ্জি বা সফলতা আছে তাহ। পাইবার : 
ৰা রক্ষা! করিবার যোগ্য হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষিত হইরার 
জন্চই মানুষ জীবন-পথে অসতী বা বেশ্য। দেখিতে পায় ।. জীবন- 
গপরীজণয় অসতীনারী বা বেশ্যা! অতি কঠিন প্রশ্ন । . এই স্থুকঠিন 
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প্রশ্নের যিনি সহৃত্তর দিতে পারেন, তিনিই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুন। সংযম ও বিবেকের পাঠাভ্যাসে রত থাকিলেই, এই কঠিন 
প্রশ্নের সহুত্তর দিতে মানুষ সমর্থ হইয়া সে পরীক্ষায় উত্তীণ হয়। 
'সে পাঠ যাহার অভ্যস্ত নাই, সে-ই উত্তীর্ণ হইতে পারে না । 
উত্তীর্ণ হইলেই মনুষাত্ব ও উদ্ধগতিলাভ ও দেবত্বপ্রাপ্তির যোগ্যতা 
আইসে; অনুত্তীণ হইলে পশুত্বেই স্থিতি ও অধিকতর পশুত্বপ্রাপ্তি 
ও অধোগতি লাভ ঘটে । সেহেডু অন্তর্্গতেও অসতীর কার্যয- 
কারিতা আছে! উন্নতি-লাভের পথে অসতী মহাকণ্টক বটে, 
কিন্তু সে কণ্টক স্থষ্টিকর্তাদ্বারাই সংসার-পথে বিকীর্ণ রহিয়াছে । 
সযস্টিকর্তা বড়ই ছুর্ব্বোধ ও কঠিন পরীক্ষক। তাহার প্রশ্ন- 
নির্ববাচনও এই জীবন-পরীক্ষায় সেইজন্য বড়ই কঠিন। কিন্তু 
তীহারই অনুমোদিত শান্ত্রাদির শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ দ্বারা পাপপথ 
ও কুপ্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়। তাহার কঠিন কঠিন পরীক্ষাতেও 
অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়। যাঁয়। এখান হইতে প্রস্থান কালে-_ 
মরণকালে- তাহার জন্য তাহার একখানি প্রশংসাপত্র বা সার্টি- 
ফিকেট পাওয়া যায়। তাহা পরকালে বড়ই উপকারে লাগে । 
আবার ফিরিয়া আসিলেও উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পার! 
যায়। ভগবানের কার্য বড়ই ভুর্বেবাধ, কিন্তু সময়ে সময়ে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, মাঝ দরিয়ার তিনি ফেলিয়া দেন বটে, আবার 
ডাঙ্গায় বসিয়। টানিয়া তুলেন। কেন ফেলা, কেন তোলা, 
কেন এত পরীক্ষা,--কেন এ খেলা,--তিনিই জানেন। 
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কালে হিন্দুনারীর সতীত্বের তেজঃ অনেক স্থলে হীনপ্রভ 
হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই, এবং লোপ হইতেও 
পারে না। পূর্ববআদর্শ দেশকালপাত্রভেদে ঠিক পূর্ববমত না 
থাকিলেও, সাধবীনারীর মহিমা এখনও এজগতে অঙুলনায়; 
এখনও এদেশে যাহা! আছে, তাহা জগতে আর কোথাও নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাঝে মাঝে তাহার জ্বল 
দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরণ প্রথা! উঠিয়1 গিয়াছে 
সত্য, কিন্তু এখনও অনেক সাধবী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু-বেদন। অসহা 
বোধ করেন, ও স্বামীর ম্বত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও স্বাভাবিক 
ভাবে মৃভ্যুমুখে পতিত হইয়া এক চিতায় স্বামীর সঙ্গে শায়িতা 
হইয়৷ তম্মীভূতা হয়েন। কেহ বা! অব্যবহিত পূর্বে বা পরে 
দেহত্যাগ করিয়া স্বামিবিরহের ছুঃসহ জ্বাল! হইতে জুড়াইবাঁর জন্য 
একই চিতায় স্থান পান । সে দিব্য দৃশ্য দেখিলে হিন্দুর হৃদয় 
আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । সে ছবি হৃদয়ে যে কত ভাব্তরজ 
ভুলে, তাহ! ধিনি দেখিবার ভাগ্য করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন 
গু ইহার মহিমাও বুঝিয়াছেন ! সেই অবস্থা সাধবী হিন্দুরমণীর অতি 
লোভের বস্ত। সেরূপ মরণ অমর জীবনলাভের সোপান ॥ 
হিন্দুনারীর সেরূপ মরণ অপর হিন্দুনারীর আদর্শ । 
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যে যে বংশে এরূপ সাধবী স্ত্রীর জন্ম ও মৃত্যু হয়, সেই 
সেই বংশ চিরকাল ধন্য হুইয়া থাকে ও সেহেতু সমাজে সে' 
ংশের অতুলনীয় আদর ও সম্মান লক্ষিত হয়। শ্্রীগীতায়' 
(৩য় অধ্যায়, ২১ শ্লেকে ) উক্ত হইয়াছে-_ 


“্যত্যদাচরতি অেষ্ঠম্তত্রদেবেতরে! জনঃ | 
স ষত্প্রমাণং কুরুতে লে।কন্তদন্থুবর্তৃতে ॥” 
অর্থাৎ_ _*শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা! যাহ! করেন, অন্যান্য লৌক তাহা 
তাহা করে, তিনি যাহা প্রমাণ করেন লোকেও তাহারই অন্ুবর্তন 
করে ।” সতীই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; তাহার! সতীত্বের মহৎ পরিচন্ন 
দিয়া স্বর্গে গমন করিলে সে আদর্শ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে 
সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। যে বংশের কোন স্ত্রীলোক 
কুলত্যাগিনী হইয়া! ঘোর কলঙ্ক অর্জন করে; সে বংশ চিরকাল 
কলঙ্কিত হইয়া! থাকে ও ভবিষ্যশ বংশে পাছে সে পাপবীজ ছড়াইয়া 
পড়ে,- এই ভয়ে সেই বংশের কণ্ঠ! কেহ গ্রহণ করিতে সম্মত 
হন না। কিন্তু যে বংশ এরূপ সভী নারীর ছার! পবিত্র হইয়! 
থাকে, সেই সতীত্ব-বীজ নিজ বংশে রোপণ করার জন্য কত 
,লোক সেই বংশের কন্যা নিজ গৃহে আনিবার জন্য কত আগ্রহ 
করিয়া! থাকেন। সতীত্ব ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অশেষ কল্যাণকর 
জ্তানে ও অসতীত্ব তাহাদের পক্ষে পরম অশুভকর জ্ঞানে, 
লোকে সতীত্বের আদর ও অসতীত্বের দ্বণা প্রকাশ করিয়। 
থাকে। সতীর আদর্শে বংশ উল্জ্বল হয় ও অসতীর প্রাহুর্জীবে 
ংশ অতি হীন ও মলিন হয়; এজন্য ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শুভার্থে 
সতীন্বের আদর্শ ও প্রভাব অটুট থাকাই উচিত। মাতা গ্ুণবতী সতী, 
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হইলে কন্যাও মাতার গুণ লাভে সমর্থ হন, এবং মাতা অসতী হইলে 
কন্যাও অসতী হয়--এ ধারণা সমাজের হৃদয়ে বদ্ধমূল। 

সভ্যতার অবতার পাশ্চাত্যদেশের লোকের নিকট সে 
দেশে কুকুর, ঘোটক আদি জন্তর সদ্বংশ বা উচ্চবংশ বা 
উচ্চ পিতামাতার বংশে জন্ম আদরণীয় হয়; কিন্তু মানুষের 
“বেলা তাহার বংশের কোন আদ্র নাই বলিলেই হয় । অসভ্য 
ভারতবর্ষ কিন্তু মনুষ্যের সদ্বংশ আগে আদর করে। 
হুজন্মার সম্মান ও আদর, এবং কুজনম্মার বা বিজন্মার অস্ন্মান 
€ অনাদর ভারতে চিরপ্রসিদ্ধ। সেহেতু ভবিষ্যৎ বংশধরগণের 
ভিতকামনায় সতীত্ব যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা অতীব 
মহ্ড। কোন গাভী প্রচুর ছুগ্ধবতী হইলে, অনেকেই সেই 
গাভীর একটি বস পাইবার জন্য লালায়িত হন। কারণ যে গাভী 
/৫সের হুগ্ধ দেয় তাহার বাছুরও সেইরূপ দুগ্ধ দিবে, এই ধারণ! 
থাকে । এই ধারণা ভুল ধারণা নহে; কারণ “বাপ-কা বেটা, 
সিপাহীকা ঘোড়া”র শিক্ষার গুণে যেমন কিছু না কিছু গুণ 
থাকিবেই, “মা'কা বেটা”্র-_-সতী 'মাতার কম্ঠার-_-সেই সতীত্ব- 
স্ববাস কিছু না কিছু থাকেই, এবং অসতী মাতার কন্যার সেই 
অসতীত্ব-দুর্গন্বেরও কিছু না কিছু থাকিয়াই ঘায়। মাতার 
'আসতীত্ব-কলকঙ্কের ন্যায় ছুরপনেয় কলঙ্ক আর নাই, ও তাহা 
সেই কুগর্ভজাত সন্তানেও বিসপিত হইতে পারে বলিয়াই 
সাধীরণের বিশ্বাস। 

সতী নারী রত্বগর্ভা হন। সে গর্ভে রত্বই প্রসব হয়। 
এসে গর্ভে পুত্র জন্মিলে সে পুক্র-রত্ব হয়, এবং কন্য! জন্মিলে পে 
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কন্ঠারত্ব হয়। সতীর বংশই সদ্বংশ বা ভদ্রবংশ । সদ্বংশজাত 
কন্যা সকলে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! করেন। অসতীর বংশই 
আসদ্বংশ বা কুবংশ। কুবংশজাত1 কন্যা অশেষ ছূর্গতির 
মূল। সে জন্য কোন বংশের কলঙ্ক প্রচারিত হুইলে, সে বংশের 
কন্যা কেহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। “কৌকের” দোষ 
গুণ সমাজ খুব দেখিয়া থাকেন। তাহা দেখিয়াই গুণের পক্ষপাতী 
হন ও দোষের পক্ষপাতী হইতে পাবেন না। সতীত্বের এমনই 
প্রভাব ! অসতীত্বের প্রভাবও কম নহে । কোন বংশে অনেক 
দতী নারী থাকিলেও যদি একজনমাত্র নারী কলঙ্কিতা বলিয়। 
ঘে।ধিত হয়, তবে সেই বংশটাই একেবারে হীন ও কলঙ্কিত 
হইয়া যায়। সেই বংশ একেবারে “মার্কামারা” হীন ও নীচ 
হইয়াই থাকে । সকলেই সাবধান হুইয়। সে বংশের সহিত 
আদান প্রদান রহিত করিতে ইচ্ছুক হন। সতীত্বেব ম্যায় 
ংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে ও অসতীত্বের ন্যায় বংশের মুখে 
কালিমা লেপন করিতে জগতে আর কিছুই নাই। লোকে 
সাধারণতঃ বলে-_“মরার চেয়ে গালি নাই |” কিন্তু হিন্দুর পক্ষে 
“অমতীর সম্তান”__ ইহা অপেক্ষা ম্কভেদী অপমানজনক অসহ্য 
গালি আর নাই। সমাজে সেরূপ সন্তান বিরল নহে । তাহাদের 
হাজার বিদ্ধাবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা থাকিলেও, তাহাদের মাথ! যেন সর্বদাই 
নীচু থাকে। মাথা হেট রাখিবার কারণসকলের মধ্যে মাতার 
পাঁপই অন্বিতীয়। মাতার পাপে সেরূপ সন্তানের জীবন আজীবন 
বিষময় হইয়াই থাকে । সেরূপ অভদ্রবংশ ভগ্রবংশের মহিত 
মিশিতে পারে না ; সর্বদাই হেয় ভাবেই থাকিয়া যায়। 


৬৭ 


2লংজীত্ত ॥ 


চাণক্য লিখিয়াছেন যে, স্বেচ্ছাচারিণী হইলে নদী ও নারী 
আপন কুলকে পাতিত করে। সুতরাং সেইরূপ নদীর কুল ও 
নারীব কুল কখনই নিরাপদ হইতে পারে না । আবার সতীনারীই 
জগন্ধাত্রী। তাই চাণক্য লিখিয়াছেন__ 


“গোভিধিপ্রৈশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ। 
অলুবৈর্দানশীলৈশ্চ সপ্তভিধর্ণ্ধ্যতে মহী ॥” 


অর্থাৎ গো, বিপ্র, বেদ, সতীনারী, সত্যবাদী, অলুক ও 
দানশীল, এই সপ্ত বস্তু ও বাক্তির ধর্ট্েই সংসার ধারণ হইতেছে। 
পৃথিবীতে এই সকল বস্তু ও লোক না থাকিলে পৃথিবী লোপ 
পাইত ।৮ 

প্রকৃতই সভী নাবীর অভাবে পৃথিবীর বাবতীয ধর্ঘ্দ ও 
স্বখ লোপ পায়। সেইজন্যই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রসূতি 
ধাহারা, তাহাদের সতীত্ব বা নিক্ষলঙ্ক চরিত্র ভবিষ্যতে অশেষ 
স্থখোশুপত্তির হেতু এবং তাহাদদের অসভীন্ব বা কলঙ্কিত চরিত্র 
যে ভবিষ্যতের অশেষ হুঃখের হেডু, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। 
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সভীত্ব-শিক্ষা কেবল পুস্তকপাঠে সম্পন্ন হয় না। মুখের 
কথায় অপর বিছ্। শিক্ষা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সতীত্বের শিক্ষা 
মাত্র মুখের কথায় প্রকৃতভাবে দেওয়৷ বা শিখা যায় না। ন্ৃুতরাং 
তাহ! কোন বিদ্ভালয় হইতে শিখিতে পার! সম্ভব নহে। প্রত্যেক 
গৃহন্থের গৃহই উহার বিষ্ভালয়, এবং গৃহস্থ নরনারীর-_পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী আদির-_-সংচরিত্র, সাত্বিক স্বভাব ও 
সতীত্বের উচ্চ আদর্শই উহার শিক্ষা-পুস্তক। সেই পুস্তক 
চক্ষুতে পড়িলেই,__সতীত্বের পুজা ও আদর এবং অসতীত্বের 
অনাদর ও ঘ্বণ।ইহা। পদে পদ্দে দেখিতে পাইলেই,__সংযম, 
্র্ষচর্য্য ও সাঘ্বিকতার দৃষ্টান্ত প্রতিপদে দেখিতে পাইলেই, 
__সতীত্ব-শিক্ষার অবসর ও স্ুযোগ হয়। মাতা, ভগিনী 
ও আত্মীয়াগণের হৃদয়-বণ্তিকায় সতীত্ব-দীপ প্রন্থলিত দেখিতে 
পাইলেই, বালিকাগণ তাহ! হইতেই নিজ নিজ হৃদয়-বর্তিকায় 
সতীত্ব-দীপ জালিয়া লইতে পারে; নতুবা সে দীপ নিজ সংসারে 
নির্ববাপিত থাকিলে, অপর প্রদীপ জ্বালাইবার সম্ভাবন! থাকে না। 
সতীত্ব অনুকরণ করিয়া বা দেখিয়া শিখিবার ঞ্রিনিষ ; ধারণায় 
উহার গুণ শিক্ষা! দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা 
উহা বথার্থ শিখিতে পারা যায় এবং সম্যক উপলব্ধি হয়। অমুক 
ঘমুক ব্যাঙ্কে বা ধনাগারে এত লক্ষ বা কোটি টাক। আছে-_. 
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ইহার তালিকা শিক্ষার দ্বারা কেহ তাহার একটি পয়সাও যেমন 
পাইতে পারেন না, সেইরূপ সতীত্ব সম্বন্ধে চরিত্র অঙ্কন করিয়া 
যত শিক্ষাই দেওয়া হউক না কেন, কিন্ত্রী সমাজ মধ্যে তাহার 
জীবন্ত চিত্র গৃহে গৃহে মাতা ভগিনী ও আত্মীয়াগণের মধ্যে বিদ্যামীন 
ন। দেখিলে, মাত্র বাচনিক শিক্ষায় কোন ফলোদয়ই হয় না বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। আমাদের দেশে বালক ও যুবকগণ যে 
আধুনিক প্রথামত শিক্ষা লাভ করিয়া বিদ্বান বলিয়া পরিচিত 
হইতেছেন বা হইতে যাইতেছেন, তাহার সারবত্তা কি? উহা কি 
নিতান্ত অসার ও মিথ্যা নহে? এরপ বিষ্ভাশিক্ষার কি ফল লাভ 
হইতেছে? সতশিক্ষার কথ! অনেক পড়া হইল এবং অনেক 
কথা শুনা হইল বটে, কিন্তু তাহার কাধ্য বা চরিব্রগঠনের 
ফল কি হইল? বড়বড় পুস্তকে বিদ্ভা ও নীতিকথা অনেক 
লিখিত আছে, ও তাহা! পঠিত ও মুখস্থ বা অভ্যস্ত হইতেছে 
বটে, কিন্তু বালকবালিকা ও যুবকযুবতীগণ তাহাতে কি 
উপকার পাইতেছেন ? বর্ণপরিচয় হইবার পর প্রথম ভাগ শেষ 
করিয়৷ দ্বিতীয় ভাগ ধরা হইল । বালকবালিকাগণ যুক্ত অক্ষর 
শিখিবার প্রথমেই “একা” শব্দ লিখিল ; তৎপরে “বাক)” শব 
শিখিল ; তশপরে “মাণিক্য” শব্দ শিখিল। প্রথম পাঠে প্রথম 
ছত্রে “কখনও কাহাকে কুবাক্য বলিও না” শিখিল; পরে “সদা 
সত্য কথা বলিবে” শিখিল; ক্রমে ক্রমে “কদাচ পিতামাতার 
অবাধ্য হইও না” ইত্যাদি কত ভাল কথাই শিখিল। ক্রমশঃ কত 
ভাল ভাল বই--কত বড় বড় বই পড়িল, কতই শিখিল, ও 
প্রচলিত বিশ্ববিস্ালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু এ 
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শিক্ষিতের প্রকৃত শিক্ষালাভ কি হুইল ? তাহার চরিত্রগঠনসম্থন্ধে 
কি হইল ? শিক্ষা ঝা চরিত্রগঠন প্রকৃতপক্ষে কিছুই হইল ন1! প্রথম 
শিক্ষ1 “এঁক্য” তাহার ত কিছুই শিখিল না ; শিখিল অনৈক্য,__. 
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুর্ববপুরুষ, ধন্ম ও সমাজ ইত্যাদি সকলের 
সহিত অনৈক্যই তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইল। কেবল "বাক্যের 
ঝুঁড়ি হইয়া“মাণিক্য” উপার্জনে বাহির হইল; কিন্তু ঝিনুক পর্য্যন্ত: 
উপাজ্জন হইল না । কুবাক্য ভিন্ন স্থবাক্য মুখ হইতে বাহির করিতে 
শিখিল না। “দদা” দূরে াউক, ভ্রমেও সত্যকথা মুখ দিয় বাহির 
করিতে শিখিল না,__কদাচ পিতামাতার বাধ্য হইতে শিখিল না। 
তবে এ শিক্ষার ফল কি? স্ুুধাময় বা বিষময়? যাহারা কোন 
বই পড়ে নাই বা তথাকখিত শিক্ষিত সমাজতুক্ত নহে, এমন 
ইতর অসভ্য ব্যক্তি যাহাকে বলা হয়, তাহাদের মধ্যেও যে সত্যের, 
_ সতীত্বের,__ও বাধ্যত! আদি সৎগুণের দৃষ্টাস্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়, শিক্ষিত ও সত্য সমাজে অনেকস্থলে তাহা দেখ! যায় না 
কেন? তবে এ শিক্ষার ফল কি? পুরুষ এই শিক্ষায় শিক্ষিত 
হইয়৷ যে ফললাভ করিতেছে, নারীও এই শিক্ষায় শিক্ষিতা হইলে 
সেই ফলই লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে নারীকে 
আর সেই ধন্মহীন জঘন্য শিক্ষায় শিক্ষিতা না করাই কি সমাজের, 
মঙ্গলকর নহে ও পিতামাতার কর্তব্য নহে? 

বিষ্ভা কি ও অবিষ্ভা কি, ভান কি ও অজ্ঞান কি, ম্থশিক্ষ! কি 
ও কুশিক্ষা কি, স্থুসংস্কীর কি ও কুসংস্কার কি,-_মাঁনব জীবনের, 
উদ্দেশ কি,_-এসব এখন পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষা হইতে জানিতে 
হইতেছে, এবং আমাদিগের প্রাচীন ধধিগণের প্রদর্শিত পথ রুদ্ধ, 
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হইয়া! গিয়াছে । পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে ও তাহার দশিত 
পথে শিক্ষালাভ করিয়া আমরা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা 
একবার ভাবিয়া দেখিবার অবসরও আমাদের নাই। পতন 
আরভ্ত হইলে তাহার বেগে স্থির হইয়া থাকিবার সাধ্য থাকে না, 
এবং ক্রমশঃই অধঃপতন অনিবাধ্য হইয়া! পড়ে । পাশ্চাত্যশিক্ষার 
ঘৃর্ণিবাুর মধ্য হইতে অব্যাহতি না পাইলে, আপনাদের ছুরবস্থা 
কতদূর হইয়াছে, তাহ! উপলব্ধি করার ক্ষমতাও হইতেছে না। 
আমাদের শান্ধে দেখিতে পাই, ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব বিদ্যা ও 
অবিষ্ার পার্থক্য যাহ! দেখাইয়াছেন, পরবর্তী খধষিগণ-_-ভগবান্‌ 
ব্যাস আদি সমাজমধ্যে তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন । জ্ঞান অর্থে 
আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি বা আত্মা কি, ইহা জানা। বিদ্ভা অর্থে 
- আমি দেহ নহি, আমি সেই চৈতন্য বা আত্মা--এই নিশ্চয় 
বুদ্ধি ॥ পাশ্চাতাদেশে “আপনাকে জান” (1500৬ 11755011) 
বলিয়া যে জ্ঞানের উপদেশ আছে, তাহাতে “দেহ” জানিয়া “মন” 
জানিতে গিয়াছেন দেখা যায়, কিন্তু “মাত্মা” ধরিবার উপায় পান 
নাই। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান তাহারাও পান নাই ও 
সেইজন্য অপরকে দিতেও পারেন নাই । সে হেতু সভ্য পাশ্চাত্য- 
দেশে বা ইউরোপীয় সভ্যতামুগ্ধ আধুনিক ভারতবর্ষে প্রকৃত বিদ্যা 
বা আত্মজ্ঞান যে কিরূপ, তাহা পাওয়া যায় না। অবিদ্া 
সংসারের হেতুভূত। সেই অবি্ভা নাশ করিয়া বার্থ বিষ্যালাভ 
হারা মুক্তিপথে চলিব'র ব্যবস্থা শাস্্কারগণ নির্দেশ করিয়াছেন । 
পাশ্চাত্যশিক্ষায় কিন্তু এ বিদ্যা! যে কি, তাহার ধারণাই কোথাও 
দৃষ্ হয় না। কাজেকাজ্েই অবিষ্ভার শিক্ষাই হুইতেছে। 
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পাশ্চাত্যদেশ ষে বিদ্ভার আদর করেন ও শিক্ষা দেন, তাহা 
তাবিগ্ভার অপর মু । আমাদের শাস্্রমত পরাবিষ্তা অভ্যাস 
করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন। পরাবিষ্ভাভ্যাস করিতে 
করিতে অপর বিষ্কা যে সকল আছে, অর্থাৎ জ্যোতিবিবন্ভা, 
শিল্পবিষ্ঠা, সঙ্গীতবিষ্ভা ইত্যাদিও সহজেই .লাভ হইতে পারে। 
এক্ষণে প্রকৃত অবিষ্ভায় শিক্ষিত বুধাবিদ্ভাভিমানিগণ প্রাচীন 
কালের শিক্ষিত প্রকৃত বি্ভাকে নিন্দা করিবেন বা তাহার 
প্রতিবাদ করিবেন, তাহ! অন্বাভাবিক নহে । উহ! চিরকালই 
হইয়া আসিতেছে । 

প্রকৃত পরাবিষ্ভা অভ্যাসের অমুত-আম্বাদন না! করিতে 
পারিলেও, অপরাবিষ্ভার যে কোন ফল নাই, ইহা বলা যায় না। 
উহ! মনেৰ কিঞ্চিও বলের (তাহ! আঁম্থুরিক হইলেও ) বুদ্ধি ও পুষ্টি 
করিতে পারে, ও উচ্চতর পরাবিষ্াাঞাভেব সোপান স্ষ্টি করিয়) 
উচ্চতর আকাঙ্ক্ায় অনুপ্রাণিত করিতে পারে। 

বর্তমানকালে সেহেতু বিষ্ভাশিক্ষার কণ্তব্য অকর্তব্য স্থির কৰা 
অহীব জটিল প্রশ্ন হইয। দাড়াইয়।ছে । পরিবর্তনশীল সমাক্তে 
দেশকালপাত্রভেদে শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক হইয়৷ পড়ে । এক্ষণে 
বালকবালিকা ও যুবক যুবতাগণকে প্রকৃত চরিত্রবান ও চরিত্রবতী, 
প্রকৃত গুণবান্‌ ও গুণবতী, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত ও শিক্ষিতা, 
অর্থাৎ প্রকৃত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা করিতে হইলে কি উপায় 
অবলম্বন করা উচিত, তদ্বিষয়ে অনেক মনীবী ব্যক্তিই চিন্ত। 
করিতেছেন + 

শিক্ষ। সম্বন্ধে স্বামী বিরেকানন্দ বলিতেন--"অশেষ জ্ঞানি ও 
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অনন্তশক্ির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে হণ্ডের' 
ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সেই ব্রদ্ধকে জাগরিগ করাই 
শিক্ষার উদ্দেশ্য । এ কথা অন্য প্রকারে এইভাবে বলা যাইতে 
পারে মানৰের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির জনস্ত প্রশ্রবণ 
বিদ্যমান ন| থাকিত, তাহা! হইলে সহজ চেষ্টাতেও দে কখনও 
জ্ঞানী ৰা শর্ভিমান্‌ হইতে পারিত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের 
উপায় সকল তাহার অন্তরে কোন প্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট 
করাইয়। দিতে পারে না । কিন্তু যে সকল আবরণ তাহার 
অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তিপ্রকাশের অন্তরায় হইয়। দণ্ডায়মান, সেই 
সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে 
পারে। এ আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের 
অনন্ত জ্ঞান ও অনীম শক্তি শত সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে 
থাকিয়! তাহাকে ক্রমে সর্বজ্ঞ এবং জগৎ-স্ৃষ্রি-কর্তৃত্ব ভিন্ন অন্য 
সর্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তুলে । অতএব এ আবরণ 
সমুহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায় সকলই শিক্ষা নামে 
অভিহিত হইবার যোগ্য ।৮ 

অশেষপ্রতিভাসম্পন্ন বিবেকানন্দ স্বামীজীর হদয়-বৃক্ষে 
সমাজের অবস্থা অনুযায়ী ভ্ত্রীশিক্ষা আদি কতই সদমুষ্ঠানের 
সন্বল্পরূপ নৃফলপ্রসৃফুল অস্কুরিত ছিল, কিন্তু দেশের দারুণ ঢুরদৃষ্ট 
হেতু কালের নিষ্ঠ:র কুঠারাঘাতে সে মহত বৃক্ষ অকালে ছিন্ন ও- 
বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে । ভগবান্‌ যদি আর কিছুকাল এ মরজগতে 
তাহাকে থাকিবার অবসর দিতেন, তবে দেশ দেখিতে পাইত নে 
বক্ষ কত অনৃতফলগুণ শাখা প্রশাখ। বিস্তার করিত। দেশের 
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নিতান্তই যে ছুর্ভাগ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজবে 
হন্দুবিধবাগণ বর্তষান সামাজিক ছুর্গতি ও কর্তব্হীনতার দিনে 
আত্মীয়ম্বজনত্বারা৷ উপেক্ষিত৷ হইয়৷ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পর- 
মুখাপেক্ষী হইয়া নয়নজলে ভাসিতেছেন,__ নিজ ভরণপোধ* 
নির্ববাহ জন্য মহাচিস্তাম্নোতে ভাপিতেছেন- তাহাদের মই 
অসহায় অবস্থ! স্বামীজীর প্রাণ কাদাইয়াছিল, এবং তিনি তা্থান্ত 
প্রন্তীকারের জন্য বহু সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠ। ত্বার। দেশের এ অভাব 
দূর করিবার সম্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যে পরিণত করিখান 
সময় পান নাই। 

যাহা হউক, তাহার ইচ্ছা ও অনুমোষ্ধিত প্রণালী অবলম্বনেই 
(দিষ্টার নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত হিন্দুবালিক!' বিষ্ভালয় পরিচালিত ও 
তাহার শাখ৷ বিষ্ালয় অন্যান্য স্থানে স্থাত্িত হয়। হিন্দুবালিকা- 
গণকে কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা! দেওয়া উচিত, তাহা এ শ্রেণীর 
বালিক! বিদ্যালয় ও “মহাকালী পাঠশাল!*র ন্যায় বালিকাবিষ্ভালন় 
দেখাইয়াছে। হিন্দুর ধর্্মভাব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক 
লেখাপড়া” শিক্ষাদানই এ সকল বিষ্ভালয়ের অনুমোদিত ব্/বন্থা। $ 
তাহাই হখোচিত সুব্যবস্থা | 

খৃষ্টান পাদ্রিগণের প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিষ্ঠালয়ের প্রাহুর্ভাৰ 
দেশের ছোট বড় পর্ববস্থানেই দৃষ্ট হয়! উহাই ছেনির তীক্ষ 
1অগ্রভাগ-প্রবেশের ম্যায় সামান্ত প্রারন্ত হইতে বিরাট অমঙ্গল- 
কার্ধের সুচনা বরে। তাহাই “চঞুপ্রবেশো মুফলউাবেশঃ 
তারভহিতৈধিগণের সেবাধত্বের বিন্দুমাত্র ক্রুটী নাই; জঙে 
আমাদের ঘে কঠিন প্রাণ, তাই এখনও ফোনওরূপে বাঁচিকা 
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আঁছি। যাহা হউক, এরূপ বিদ্যালয়ে হিন্দুবালিকাদিগের 
যে ভয়ানক কুশিক্ষা লাভ হয়, তাহা অতীব শোচনীয়। 
বালকবালিকার তরুণ হৃদয়ক্ষেত্র অতি সরস ও উর্ববর। যেরূপ 
বীজ তাহাতে বপন করা যায়, সেইরূপ ফসল তাহাতে ফলিয়া ' 
থাকে। সুতরাং বিধন্মিগণের প্রদত্ত কুশিক্ষায় ষে কত কুফল 
প্রসব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তাহা বলিয়া শেষ কৰা 
যায় না। কুশিক্ষা একবার লাভ হইলে তাহা ভূলাইয়া দেওয়া 
বাদুর করা, সুুশিক্ষা প্রদান করা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। 
স্তরাং হিন্দুবালিকার জদয়-ক্ষেত্রে কোন কুশিক্ষার বীজ বা 
হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধভাব যাহাতে কখনও না পড়ে, তজ্জন্য প্রত্যেক 
হিন্দু পিতামাতার বিশেষ সতর্কতা তবলম্বন করা আবশ্টক ; 
হিন্দুবালিকাগণের হৃদয়ে হিন্দুধন্নের বাল্যকালোচিত যে সকল 
ধপ্ম ও নীতিশিক্ষা আছে তাহা দ্বার পরিপুর্ণ করিয়! রাখিলে, 
পরিপূর্ণ পাত্রে যেমন অপর কোন ভ্রবা ধরে না, সেইরূপ স্থনীতি 
আদিতে পরিপুণ হৃদয়ে অপর কুশিক্ষা স্থান পায় না। বালিকা 
বয়সের যে সকল ছোট ছোট ব্রতপুজাদি, সংযম ও উপবাসাদি 
শাস্ত্রে আছে, তাহার লভ্যাস ও পালন, নিতান্ত প্রয়োজন। 
শাস্ত্রের ছোট ছোট বিধি নিষেধ আদিতে বালিকা! বয়স হইতে 
স্বঅভ্যন্ত থাকিলে, পরে বড় হইলে বড় বড় বিধিনিষেধে অশ্রন্ধা 
রা অনাদর হইতে পায় না, ও সেই সব পালন করিবার সদিচ্ছ! 
ও শক্তি'আইসে; নতুবা হয় না। বাঁলিকাই যৌবনে পত্বী ও 
প্রোড়ে গৃহিণী হন। ন্তরাং বালিকাবয়সের স্থুনীতি আদি 
শিক্ষার উপর ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। ন্থপত্বী ও স্ুগুহিণী 
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কিসে হওয়া যায় তাহার সৃশিক্ষ! ও স্ৃঅত্যান বালাকাল হইতেই 
না হইলে বা পাইলে,_ন্থপত্বী ও স্গৃহিণীর কর্তৃব্য কি তাহার 
শিক্ষা বা আদর্শ বালিকা বয়সে মনের মধ্যে ধারণায়--ধরাইয়া 
না রাখিলে,_-পরে ধরান কঠিন হয়। “এইটি করিতে নাই, 
করিলে পাপ ও দোষ হয়, ও অন্যায়; অন্যায় কার্ধ্য জীবনে কখন 
করিতে নাই, ও যে করে তাহার সহিত কখন মিশিতে নাই”__ 
এবং “এইটি করিতে হয় ও করিলে পুণ্য ও ভাল হয়, ও তাহা 
স্ায্য ও কর্তব্য, এবং ন্যাধ্য ও কর্তব্য কার্ধ্য সারাজীবন করিতে 
হয়, ও যে সেরূপ করে তাহাকে সকলে সণ ব! ভাল বলে ও 
ভাল বাসে, ও সেইরূপ সংচরিতরই মিশিবার উপযুক্ত পাত্র”-_ 
এইরূপ ধারণা ব| স্ুুভাবসকল বালিফাবয়সে হদয়ে বন্ধমুল 
করিয়া দিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে নিশ্চয় স্বকল ফলে; তাহার 
অভাবে কুফল লাভই স্থবনিশ্চিত। “এ'কার্ধ্য করিতে নাই কেন ?” 
--এরূপ তর্ক করাও অন্যায়; শাস্্ বলিতেছেন বা গুরুজনগণ 
বলিতেছেন বলিয়৷ তাহা অবশ্য পালনীয়,-_এইরূপে শাস্ত্রে ও 
গুরুজনবাক্যে অগাধ শ্রন্ধ! বাল্যকাল হইতে স্ষ্টি করিয়া রাখ্তে 
পারিলে, তাহার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে সতন্বভাব ও হ্ধনন্ম তক্তি 
হওয়াই স্বাভাবিক । 

বাল্যে এরূপ সংশিক্ষার অভাবেই দেখিতে পাওয়। যায় বে, 
হিন্দু যুবতীগগ-_“এ করিলে কি হয়? ও করিলে কিহয়? 
এতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয় না!” ইত্যাদি বলিতে বলিতে 
ও শাস্ত্রনিদ্দেশ সব উড়াইয়৷ দিয়া ম্বেচ্ছাবশে চলিতে থাকেন, 
ও তাহাদের. মহাভারতখানি আর কিছুতেই অশুদ্ধ হইড়েছে 
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না__এই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া বিপথে চলিয়া থাকেন। 
কিন্তু সতীত্বের ব্যাঙ্কে এরূপ লেখ! “চেক্‌* কাটিতে কাটিতে 
দেখ বায় যে, এ ব্যাঙ্ক তাহাদের লিখিত “চেকে* আর সম্দান 
দেখাইতে পারেন না, ও অসম্মানিত "চেক” কিরাইয়া দেন; তখন 
তাহার দেখিতে পান যে, সতীত্ব-ব্যাঙ্থে তাহাদের আয কপর্দক 
মান্রও জমা নাই, সব খরচ করিয়া ফেলিয়া দেউলিয়া হইয়া 
গ্রিয়াছেন। তখন দেখেন যে, তীহাদিগের কল্লিত মহাভারত 
খানি সম্পূর্ণই অশুদ্ধ ও লোপ হইয়াছে । তখন তাহাদিগকে 
দেখিয়া লোকে বলে “মহাভারত ! মহাভারত 11” প্রকৃতই 
সভীত্ব সম্তানৌপম দেবর ও দেবোপম লম্মণের প্রদত্ত সীতা 
দেবীর সেই গণ্ডি; তাহ! হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইলেই-_ 
এক চুল বাহির হইলেই-__সর্ববনাশি হয় । 


“পতি পরম গুরু”-_মাত্র চিরুণীতে এ লেখা পড়িয়া পতিফে 
পরমণ্ডরু জ্ঞান করা যায় না, বা তদ্দারা প্রকৃত সতীত্বশিক্ষাও 
হয় না। এ লেখাযুক্ত চিরুণী মাথার চুলে আটকাইয়া রাখেন 
টে, কিন্ত মাথার ভিতরে তাহার কোনই ধারণা রাখেন না; 
শ্রী লেখা ধারণ কর! হয় মাত্র, কিন্তু উহার শিক্ষা ধারণ! করা 
হয় না। সেহেতু সম্ভানের মঙ্গলকামনায় কোন জননী “যন্টী”্র 
উপবাসদিনে যেমন জ্রোধে সেই সন্জানকে “মর মর” বলিয়া 
গালি দিয়া সেই ব্রতের নিয়ম পালন করেন, সেইরূপ “পতি 
পরষ গুরু” লেখা মস্তকে ধারণ করিয়।ও অনেকে বিপরীত 
ভাঁষে সভীধর্ম বা! ত্রত পন করেন 1 কুতরাং ধর্ম, ব্রত ও 
নিরদাঞি পালনের উদ্দেশ্ট কি,--সেই শিক্ষা বাঁলিকাজীবনে 
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'মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করাইয়া দিয় প্রকৃত হুশিক্ষিতা করিলে, 
“তবেই প্রন্কৃত স্থুশিক্ষা লাভ হয়। কাম, ক্রোধ আদি শত্রু, ও 
কখনও তাহাদের বশীভূত হইতে নাই ও হইলে এ ব্রত নিত্বমাদি 
সব নষ্ট হইর। যায়, এই ধারণা দৃঢ়ভাবে বালিকাহদয়ে স্পট 
করিয়া দিতে হয়। সান্তবিকতাই মহৎ গুণ, রাঁজসিকত1 ও 
ও তামসিকত! বিশেষ দৌষাবহ,__-জীবনের প্রথম হইতেই যথা 
সম্ভব এ শিক্ষা দেওয়! উচিত; এবং যেরূপ আহারাদির 
দ্বারা এরূপ সন্বগুণপ্রধান জীবন যাপন করা বাইতে পারে, 
'তাহার ব্যবস্থাও বাঁলিকাবয়দ হইতেই করিতে হয়, ও তাহা 
করিলেই তাহার বিশেষ ন্ফপও ফলে। লিখিতে পড়িতে 
শিখানও শিক্ষা বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা! এ সকল ধর্ন্মশিক্ষা বা 
সংনীতিআদি শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, ও তাহাই জীবনে অশেষ 
কল্যাণকর । অনেকে মনে করেব যে, লিখিতে ও বই পড়িতে 
ও বুঝিতে শিখিলেই অথবা! স্মরণশক্তির প্রখরত! স্ৃষ্টিতেই 
শিক্ষা হইল, ও ক্রমে সেইরূপ শিক্ষিত বালিকাগণ ত্বাল ভাল 
বহি পড়িয়া ক্রমে আপনারাই এ সকল নীতি শিক্ষা! করিয়। লইবে। 
কিন্তু ভাহা কোন জীবনে প্রকৃতপক্ষে হইতে প্রায় দেখা যায় না। 
'সেই জন্য বালিকাবয়মে এমন ভাবে লেখাপড়। শিখান দয়কার, 
যাহাতে পুরাণ প্রভৃতি ধন্মশান্ত্র--মহাভারত ও রামায়ণ জাদি-_ 
পড়িবার ও বুঝিবার শক্তি এবং তাহাতে ও হিন্দুধর্শে আন্তরিক 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ হয়। 

গ্ৃহকর্্ম ও রন্ধনাদিতে পটুত1ও বালিকাবন্নসের প্রধান 
£শিক্ষা। কারণ “অগ্নি-ভীত” রন্ধনে অপটু নারী, এবং স্মানারথা 
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“শীত-ভীত” ব্রাহ্মণ-_উভয়কেই অকর্দণ্য বলা হয়। পাকা রখধুনী 
হওয়া পাকা গ্রভিণীর প্রধান লক্ষণ । নতুবা রন্ধনে ও আহারে 
প্রকৃত গুচি বা সান্বিক ভাব হিন্দুর সংসারে থাকিতে পারে না। 
অপবিত্র ব্যক্তির স্পর্শেই আহারের সমস্ত শুচি বা সান্তিকতা নষ্ট 
হইযা যায়। সে জন্য “সে কালে” যাহার তাহার হাতের রান 
খাওয়া হইত না, যাহা তাহা খাওয়া হইত না, এবং অসনী 
নাবীকে রন্ধনশালাষ প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে দেওয়। হইত না । 
তাভাতে হিন্দুজীবনে আহারের পবিব্রতা বা সাম্বিকত৷ 
সম্পূর্ণরূপে বক্ষা হইত। এক্ষণে আবার সেই পবিত্রতা বা 
সাত্বিকত। বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে; স্বৃতরাং সম্পূর্ণভাবে 
যাহাতে তাহা রক্ষা করা যায়, তাহার বাবস্থার জন্য বালিকা- 
বয়স হইতে রবন্ধনশিক্ষা বিশেষভাবে দেওয়া উচিত। 
সাত্বিকতার আদর ও অসাম্বিকতার অনাদর জীবনের প্রথম 
হইতেই ভালরূপে শিক্ষা দিলে, শেষে তাহা! অমৃতময় কল 
দেখাইয়া থাকে । সে জন্য দেখা যায় যে, হিন্দুর ধর্ম ও শান্ত 
আদির মর্্যাদাশিক্ষাসহ রন্ধন ও শিল্পকাধ্যাদিতে যে সকল 
বালিকা “মহাকালী পাঠশালা” ব৷ এরপ শ্রেণীর বিষ্ভালয় হইতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, এক্ষণে তীহারা অনেক সংসারে 
স্থনিপুণা আদর্শ গৃহিণী হইয়। তাহ! উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন ; 
সে সব সংসারে তাই হিন্দুত্ব, সতীত্ব ও সান্বিকতা প্রায় অক্ষুঃ 
রছিয়াছে। 

কিন্তু বিদ্ভালর়ে বালিকার শিক্ষা না হইলেও চলে। এক্ষণে 
অর্থকরী বিষ্ক! অর্জনের জন্য বালকদদিগকে বিষ্টালয়ে প্রেরণ না 
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করিলে চলে না; কিন্ত বালিকাদিগকে সেই অর্থ উপার্জনের জঙ্থা 
বিদ্যাদান করা ত প্রায় হয় না। অনেক বালক বিষ্ঠালয়ে গিয়। নান! 
কুসঙ্গে সেই অর্থকরী বিষ্! শিখিতে গিয়া মহা অনর্থকরী বিষ্া 
শিখিয়্া! থাকে । বর্তমান বিদ্যালয়সকল অনেক সময় কুসঙ্গের আবাস: 
স্থল দেখা যায়। স্ুশিক্ষা অপেক্ষা অতি অল্প বয়সেই কুসঙ্গে 
পড়িয়া যেরূপ কুশিক্ষা সব হইতেছে, তাহ! দেখিয়া চক্ষুতে জল' 
আসে। বালিকাগণের জন্য নির্দিষ্ট বালিকা-বিষ্ভালয়েও সেইরূপ 
অনেক প্রকার বিরুদ্ধচরিত্রের বালিকার আবির্ভাব হয়। হ্ৃতরাং 
বালিকাদিগকে বিষ্ভালয়ের সেই কুপঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়া__ 
তথায় প্রেরণ ন করিয়া__-বাড়ীতেই ধথেষ্ট সশিক্ষা বা বিস্তা- 
শিক্ষা দেওয়! যাইতে পারে । 

জননীর ন্যায় উত্তম শিক্ষক আর নাই। কথিত আছে যে, 
একজন জননী একশত শিক্ষকের অপেক্ষা অধিক । প্রকৃতই জননী 
নিজে কর্তব্যবুদ্ধি-পরায়ণ৷ হইলে ও সেইরূপ বুদ্ধি দ্বার পরিচালিতা 
হইয়া নিজ কন্যাকে সর্বববিষয়ে যেরূপ স্তুশিক্ষিতা করিতে পারেন, 
এমন আর কেহই পারে না। এক্ষণে অনেক জননী আলম্য ও 
বিলাসের বশবর্তী হইয়া__“মেয়েরা ছুপুরবেল! বাড়িতে হুড়াহুড়ি 
করিয়া বড়ই জ্বালাতন করে”_-এই হেতুতে তাহাদিগকে 
বিষ্ভালয়ে পাঠাইয়। আটক রাখার ব্যবস্থা করেন। এ আটক 
হইতে যে মেয়েদের ভিতরে কত টক রস আনে, তাছ। দেখিয়াও 
দেখেন না, কারণ তাহ! দেখিতে গেলে তাহাদের চপুরবেলার 
অনেক রঙ্গরসের বা বিশ্রামের ব্যাঘাত পড়ে। সর্বদা 
দিবারাত্র---মা'র সঙ্গে থাকার ধে অজ্যাল,। ও মেয়েছের সঙ্গে 
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স্লাখার যে অভ্যাস, তাহা মাতা ও কন্যার উ্ভয়ততঃ যে কত 
হিতরুর, তাহা! বলা যায় না। তাহাতে মাতা ও কন্যার উভয়েরই 
কত সংবম ও সুশিক্ষা হয়। আলম্যই এখন অনেক জননীর 
অতি প্রিয় বস্ত ; কিন্ত সয়তান যে অলস ব্যক্তির মন্তিষষে আপন 
কারখানা রচনা করিয়া কতই কুযন্ত্র-কুচক্র-_স্প্টি করে, তাহা 
নিজেরাও বুঝেন না, বা কম্যাগণকেও সম্যক্‌ বুঝিতে দেন না। 
মাতা সাংসারিক কার্ধ্যে সর্ববদ। ব্যাপৃত। থাকিলে ও কম্ঘাকেও সেই 
রূপ ব্যাপৃতা থাকার অভ্যাস করাইলে, সয়তানের প্রেরণার 
অনেক কুকার্য্য হইন্ডে _কুচিন্তা হইতে-_যে রক্ষা পাইতে ও 
করিতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


একটি প্রবাদবাক্য এদেশে প্রচলিত আছে---“পিতা মাতা হয়ত 
সন্তানের পরম শত্রু, নতুবা! পরম মিত্র ।৮ অতি সুঙ্গমভাবে এই 
কথাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহাতে যে কত সদ্ুপদেশ 
নিহিত আছে তাহার সংখ্যা কর! যায় ন।। প্রথমেই নরনারী 
পিভামাত। হইবার উপযুক্ত গুণ ও বয়স না থাকা সন্বেও পিতা 
মাতা হুইয়৷ রুগ্ন, ছুর্ববল, কুচরিত্র দাসবংশ বৃদ্ধি করিয়া! নিজেদের 
২ সংসারের কত অহিত করেন, তাহা সুচিত হয়। সেরূপ 
সম্তানের জনকজননী হওয়া বিশেষ অগ্যায়-_-এ জ্ঞান না থাকায় 
তাহারা সেরূপ সন্তানের জন্ম ঘ্বারা তাহাদের পরম শকত্রত্া- 
পাধনই করিয়া থাকেন। সুসস্তান লাভ কিসে হয়, তাহা সম্যক্‌ 
জানিয়া সেরূপ সন্তান লাভ করিলে পিতামাতার প্রথম ও প্রধান 
-কর্যধ্য পালন করা হয়; পরে এ সন্তানের বুদ্ধিরৃত্তি ও ধর্মাবৃতি 
“পরিমাজ্জিত রাখা সম্বন্ধে উদাসীনতা ও অধতব দেখাইলে 
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"পিতামাতাই সন্তানের পরম শক্র বলিয়! বিবেচিত হুইয়। থাকেন। 
ধাহার। ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়া ধান্মিক সন্তান উৎপাদন করত 
সে. সন্তানের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধন্ম ও ম্ুনীতির বীজ স্থাপন ও 
তাহার পরিপুষ্টি বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা ও সুব্যবস্থা করেন, তীহারাই 
-সেইরূপ জনকজননীই__সন্তানের প্রকৃত বন্ধু। পিতামাতা 
হইয়া শুধু অর্থব্যয় করিয়৷ সন্তানকে মাত্র বিদ্যালয়ে পাঠাইযা 
দিলেই সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষা দান করা হয় না, বা সন্তানের প্রতি 
পিতামাতার যে অশেষ কর্তব্য আছে, ত্বাহা পালন করাও হয় না। 

জগৎপ্রসিন্ধ পরম ধার্মিক সলিমান রাজা লিখিয়াছেন-_ 
“বাল্যকালে সস্তানসন্তকিদিগকে এষম শিক্ষা দাও এবং এমন 
সৎপথ দেখাও, যেন বয়ঃস্থ হইলে আাঁহারা সে শিক্ষার ফল ভোগ 
করিতে পারে, এবং জনকজননীয় প্রদশিত সশুপথ ছাড়িয়া 
কদাপি অন্ত পথে না যায়; এবিষয়ে অশ্রদ্ধা ও শৈথিল্যভাব 
প্রকাশ করিয়৷ যে পিতামাত৷ এ বাঁলকবালিকাদিগকে স্বেচ্ছাচারী 
হইতে দেন, এ বালকবালিকারা তাহা দিগের লজ্জার ও নিন্দার 
সোপান হইয়া উঠে ।৮ 


লিখিতে পড়িতে (বা নাটক নভেল ও প্রেমপত্র লিখিতে 
পড়িতে ) না শিখিলে প্রকৃত শিক্ষা বা ধর্্মশিক্ষা হয় না, এরূপ 
ধাঁহারা মনে করেন, তাহারা মহাভ্রান্ত । অর্থ শতাব্ধীর পূর্বে 
রমণীগণ এত লেখাপড়ার কিছুই জানিতেন না সত, কিন্তু ধর্ম- 
শিক্ষায় তাহার! হৃশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়! অনায়ামে ভবনদী- 
পারের ব্যবস্থা তীহাদিগের করতলগগত ছিল। শুধু পাণ্ডিত্যে 
ও আধুনিক বিস্তায় এ ভবনদী পার হওয়া যায় না। থেদ- 
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বেদান্ত না জানিলেও ধর্ম্মশিক্ষার সাতার মাত্র জানিলেই এ ভবনব্দী, 
পার হওয়া যায়। 

এখন বি্ভালয়ে যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাও অদ্ভু্। 
"গরুর উদরে নয়টি প্রকোষ্ঠ আছে”__-এই বিজ্ঞানপাঠ শিক্ষার স্থলে, 
যদ্ভপি গো-সেবা একটী পরম ধর্ম) _-এই শিক্ষ। দিয়া বালিকাদিগকে 
গো-সেবায় রত করিবার শিক্ষ। দেওয়! হয়, তবে গো-সন্বন্ধে প্রকৃত 
শিক্ষা হয়। তখন গো-সেবা দ্বার! “ভুহিত1” নাম অর্জন হইয়াছিল । 
এখন সেরূপ হুহিতা আবার সৃষ্টি হইলে, গো-সেবার ভয়ে 
গো-পালনে বিরতি বন্ধ হইয়! অনেক সুফল ফলে। 

পূর্বের “হথশীলার উপাখ্যান” আদির ম্যায় যে সকল অমূল্য গ্রন্থ 
স্্ীপাঠী ছিল, এখন আর সেরূপ সুন্দর গ্রন্থের আদর দেখা যায় 
না। তাহার ফলও তক্রপ মন্দ হইতেছে। 

অধুনা পিতামাতা! কন্যার্দিগকে অধিক শিক্ষিত না করিয়া 
যদি (কেবলমাত্র পঞ্জিক। দেখিয়া কার্যা করিবার মাত্র 'শিক্ষ। দিতে 
পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় আপাততঃ উপযুক্ত শিক্ষ। দেওয়া 
হয়। হিন্দুরমণীগণ যদ্দি পঞ্জিকার শিক্ষামত দিন দেখিয়া 
দেখিয়৷ তাহার বিধিনিষেধগুলি পালন করিয়া আহারবিহারে 
প্রকৃত সংযম শিক্ষা করিতে পারেন, তাহ! হইলেই বোধহয় 
তাহাদিগকে এখনকার পক্ষে যথেষ্ট স্ুশিক্ষিতা বল! যাইতে 
পারে। সংযমই শিক্ষার লক্ষণ; অসংযতা কখনই শিক্ষিতা 
বলিয়। গণ্য হইতে পারেন না। অন্য কোন শিক্ষা না হইলেও, 
বন্দি কেবলমাঞ সংযম শিক্ষা হয়, তাহ! হইলেও তাহাকে যথেষ্ট 
শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । 
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হিন্দুসমাজের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ও বিভিন্ন অভিরুচি 
দেখিলে বর্তমান কাঁলে হিন্দুবালিকার শিক্ষা যে অতি কঠিন ও 
জটিল প্রশ্ন, তাহ! সহজেই বুঝ। যায়। আমি হিন্দু, আমি আমার 
কম্যাটিকে (টি নহে, গুলিকে) কত যত্ে ও আদরে হিন্দুধ্্ম- 
মতে সান্বিক আহারে অভ্যন্ত করিয়া! হিন্দুধন্মা ও রীতিনীতি 
অনুসারে লজ্জা! সরম রন্ধনাদি কাব্য সব শিখাইলাম,__রামায়ণ 
মহাভারত আদি পাঠ করিবার উপযুক্ত বাঙ্গাল লেখাপড়া 
শিখাইলাম, শ্রেচ্ছভাবাপন্ন হইবার প্রধান কারণ যে ইংরাজী 
লেখাপড়া, তাহা না! শিখাইয়। ভাবী কালে যাহাতে কর্তব্যপরায়ণা 
ও ধাণ্মিকা হিন্দুস্ত্রী হয়, তাহার যোগ্য শিক্ষা দিলাম | কিন্তু মেয়ে 
পরের জিনিষ, তাহাকে পরের ঘরে গ্রিতেই হইবে। ন্ুতরাং সেই 
পরের ঘরে তাহারা কিরূপ শিক্ষার আদর করেন, তাহা বুঝিয়া 
ন। চলিলেই আমার মহাবিপদ । যে “লজ্জা সরম, ধরম করম" 
আমি হিন্দুপিতা, কন্তার পিত| হইয়া! এত যত্বে ও কষে 
শিখাইলাম, পরে দেখি যে, সমাজ সেই “লজ্জা সরম ধরম করমের” 
মন্তকে পদাঘাত করিতে বা তাহ! চর্ববণ করিতে যে সকল মেয়ে 
শিখিয়াছে, তাহারদগকেই পছন্দ করিয়া লইতেছেন, আমার 
মেয়ে আধুনিক সভাতায় অগ্রসর নহে ও পিছাইয়া রহিয়াছে 
ভান করিয়া! কেহ তাহাকে পছন্দই করিতেছেন না। পাত্রী 
দেখিয়া পছন্দ করিতে ঘিনি আঙিয়াছেন, তিনি যেন কোন 
ধিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয়, তাহার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য 
নটা খু'ক্ষিতে বাহির হইয়াছেন । আমার মেয়ে নাচিতে গাহিতে ও 
হান্মোনিয়ম আদি বাগ্যন্ত্র বাজাইতে পারে কিন! জিজ্ঞাসা করা 
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হইল। আমি ত এ সব ব্যাপার লিল্লজ্জতার চরম বলিয়া 
সেইন্ূপ সব কুশিক্ষা কন্যাকে দিই নাই। স্থতরাং আমার বস্যাফে 
পছন্দ হইল না। এইরূপ কত অন্তুত ও বিসদু্শ ও বিষময় অভি- 
রুচি এখন সমাজে দেখা যাইতেছে । আমি হিন্দু, সব্বগুণই শ্রেষ্ঠ 
-_এই জ্ঞানে তাহার উৎকর্ষ কন্যায় ফলাইলাম; তুমি ঘোর 
তমোগুণী বা রজোগুণী পাত্রের পিতা, তাহা একেবারেই 
অপছন্দ করিলে। তাহা হইলে উপায় কি? শুৃতরাং পূর্বববৎ 
সামাজিক রুচি শাস্ত্রসঙ্গততাবে এক ন। হইলে, হিন্দু বালিকার 
শিক্ষা এখন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার মীমাংসা হুওয়] অতীব 
কঠিন ব্যাপার, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি যাহাকে সতীত্ব বা গুণ 
বলিয়া জানি, তুমি তাহাকে অসতীত্ব বা দোষ বলিয়া জানিলে, 
এবং আমি যাহাকে অসভীত্ব বা দোষ বলিয়া জানি, তুমি তাহাকেই 
সতীত্ব বা গুণ বলিয়া! জানিলে, কিরূপে পরস্পরের কম্থাকে 
“সতীধর্্ম” শিক্ষা দেওয়। যাইতে পারে? স্থতরাং সতীধর্্নকে 
আবার সর্ববাদিসম্মত করিতে না পারিলে, হিন্দু বালিকাকম্যার 
শিক্ষা অতিশয় জটিল প্রশ্ন, ও তাহার সমাধান হওয়া 
অসম্ভব । 

সাত্বিকতাই নারীজীবনে সতীত্ব ও ধণ্মজীবনলাভের ভিত্তি- 
স্বরূপ। আমি বগ্যার পিত! হুইয় সেই ভিত্তি পত্তন করিলাম, আর' 
তুমি পাত্রের পিতা সেই ভিত্তি সমূলে উৎপাটন করিবার ব্যবস্থা 
করিলে, হিন্দু-সমাজ ভিত্তিহীন হুইয়। যাঁয় না কি? ঘষে 
বিলামিত| ব্যভিচারের জননী কাম-রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা 
করার জস্ত জামি কন্যার পিতা তাহাকে সেইরূপ নান! প্রকার 
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ধর্মশিক্ষ। দিলাম, তুমি পাত্রের পিত! সেই রাক্ষপীর গরম ভজ্, 
সেবক ও পুজক হইয়া! আমার সেই কন্ঠাটাকে সেই রাক্ষসীর' 
মুখে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিবে। ইহাতে হিন্দুসমাজ চলিবে 
কিরূপে ও কন্যার পিতামাতার পক্ষে কন্যার শিক্ষাপ্রণালী কিরূপে 
নুচারুরূপে প্রদশিত হইবে? সেহেতু বর্তমান অবস্থায় কন্যাকে 
সশিক্ষা দিব কিন্যা কুশিক্ষ। দিব। ইহ]! নিণয় করা হুঃসাধ্য। 
হিন্দুসমাজের এ অধঃপতনের বেগ কবে কম পড়িবে বাদুর 
হইবে, এবং কবে আবার প্রকৃত উন্নতি আরম্ত হইবে, তাহা 
জগদীশ্বরই জানেন। তবে সাত্বিকতাই যে প্রকৃত উন্নতির ও 
মুখের মূল, ও সেই শিক্ষাই বালক: বালিকাদিগের প্রকৃত শিক্ষা 
ইহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ উহ! শান্ত্রসম্মত। 

অধুনা সমাজের এক প্রকার 'ধনুকভাঙ্গ৷ পণ” প্রথার, 
কল্যাণে, স্বর্ণ রজত গলাইয়। নদী প্রবাহিত না করিতে পারিলে 
কন্যার বিবাহ অসম্তপন হেতু, নাবালিক! অবস্থায় মে বিবাহ প্রায় 
ঘটে না। বাল্যের উষাকাল অস্তে প্রথম যৌবনউদ্গম-রূপ 
তকণ-অকণ-উদয়ে নারী-হদয় তাহার ম্ুচারক আনায় প্রথম 
রঞ্জিত হইবার কাল, _-জীবন-সাগরের কৃলে প্রথম উপনীত 
হইয়। ভাব-তরঙ্গ-ভঙ্গি প্রথম অবলোকন ও তাহার প্রথম আঘাত 
অনুভবের কাল,__নারী-জীবনের বাল্য ও যৌবনের এই 
সন্ধিস্থল; ভাহা' অতি প্রলোভনের কাল; সেই হেতু তাহা 
অতিশয় সতর্কতা অবলম্বনের কাল। সে সময়ে কল্যাকে সর্ট 
সঙ্গে সঙ্গে-”"চোখে চোখে”-_ রাখিয়! তাহার পরিচালন! করিয়া, 
সতচরিত্র গঠিত করার ভার জননীর উপর । এ ভার যে জন 

২৮৭ 


হব্জশিজ্ 


যত ভালরূপে গ্রহণ করিয্না আপন কর্তব্যবুদ্ধির পরিচয় ফ্নেন, 
ততই মঙ্গলকর হয়। বিপরীতে বু অমল্লের সন্তাবন! হয় । 
মন্মথের প্রথম ফুলশরসন্ধান হইতে কন্ঠাকে রক্ষা করা অতি সতর্ক 
প্রহরীর কার্য । মাতা এ প্রহরী হইলে আর বড় ভয় থাকে 
না। সেহেতু কন্যার মাতার কিরূপ ভীষণ দায়িত্ব, তাহা আর 
ৰলিবার কথা হে । গুহিণীর--জননীর সে দায়িতজ্জান সা থাকিলে, 
গৃহে গৃহে “বস্ঠান্থন্দব” অভিনয় হওয়া কিছুই দিচিত্র নহে। 
শান্ত, দ্রাস্ত, সধ্য, বাৎসলা ও মধুর--এই পঞ্চভাবের 
সমাবেশ স্থপত্বীতে দেখা যায়। বাল)কাল হইতে সুশিক্ষা 
ন! দিলে ও পাইলে, এ সকলের সমাক্‌ স্ফরণ সস্তবপর নহে। 
মেয়েরাই পরে মা হইবেন। নুতরাং মা'র সব গুণ যাহাতে 
গান। তাহাই দেখ! ও করা কর্তব্য। “মাসীগ্র দোষ পাইঘ। 
ধাকাতে পরে “কাসীর কারণ” না হন, সে সম্বন্ধে ভীক্ষুদৃষ্টি বালা- 
কাল হইতে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । 
একটি উদ্ধট শ্লেকে আছে-_ 
“এক! শার্য। প্ররুতিমুখরা চঞ্চল! চ দ্বিতীয়! । 
পু'ভ্রাপ্যেকো ভুবনবি্যী মন্মথো ছৃন্নিবারঃ | 
শেষঃ শয্যা জলধি-পয়নং বাহনং পন্নগারঃ। 
স্মারং শ্বশরং শ্বগৃহচরিতং দাকড়ৃতে। যুরারিঃ |” 


অর্থাৎ__“মুরারি-_-জগন্নাথ তাহার নিজ গৃহের রকম ও ব্যবস্থা 

আর্য ভাবিয় কান্ঠিময় বা "আকাট' হইয়া গিয়াছেন;__গৃছে 

চুই স্ত্রী, একজন সরস্বতী, প্রকৃতিমুখরা ) দ্বিতীয়া লক্ষমী, 

চক্চলা। একটামারে পুত্র মন, তিনি ভূবনবিজনী ও ছুনিবার। 
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শ্ারোদ সাগরে অনন্ত মাগে শষ্য, ও তাহার বাছনটি সপন্কুক্‌ 
গরুড়।” 

কাম-জনক জগন্নাথদেবের এ ব্রিডুবনরিজগী পরম অশান্ত 
তুনিবার পুজ্র মন্মথটিকে শাসম করার যেন স্তাহার হাত 
পানাই। সেহেতু জনকের অপেক্ষা তনয়ের প্রতাপ ও প্রকোপ 
বেন বেশী, ও তাহাতেই যেন বন্ুন্ধর। ম্হাভারগ্রন্ত হইয়া পড়িয়া 
ছেন। ভগবান শ্রীরষ্জ শ্রীগীতার আপনাকে ধর্মের অবিরুদ্ধ 
কাম বলিয় প্রকাশ করিয়াছেন । ক্রিন্ত তাহার এই ছুনিধার 
পুক্র রতিপতি বডই ধর্ম্মবিকদ্ধ কাম। ত্রিলোচন উহার 
স্বালাভনে জ্বলিয়া উহাকে স্বালাইয়া দগ্ধ করিয়া-_একবাঁর সে 
আপদ বালাই দূর করিয়াছিলেন, ফি বদি তাহার পর তাহার 
স্ত্রী রতির বিলাঁপ-অশ্রুতে ভোলানাঁ না ভিজিতেন ও অনঙ্গ 
বস্থায় তাহার আবার প্রাণ দানা করিতেন, তবে আজ 
এ সংসারের এত অনিষ্ট ঘটিত না, এ্রধং তীহার রাজধানী স্বণপুরী 
--ভীর্থ-রাণী-বারাণসীকেও আজ এত পাপ-ভাঁর বহিতে ও 
বহিতে হইত না। 

মন্থাপ্রভাব অবিস্তার খেলায় এ দম্পতি রতিমদ্দন প্রধান 
'খেলোফ্াড । তাহাদের অভূত খেলায় এ জগ মোহিত, আচ্ছন্ন, 
উন্মত্ত, অঙ্ধ। কাঘান্ধই মোহাদ্ধ ও মহান্ধ। কামানল ছুম্প্‌ব। 
ছুল্রধর্ষ, সর্ববগাশী ; ও তাহা প্রকৃতই কৃষণ-বত্ব। 


ভগবান গ্রীক ঞ্গীভায় (৭ কধ্যার। ১৪ শ্লোকে) 
“ছিযাছেন-- 
“দৈরী দ্য! খণমনতী মম মার হুরত্যা়া। 
মীমের ধে প্রপত্ভ্তে' মান়াগেভাং তরস্তি ত ॥* অর্থাৎ- 
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শভ্ভীত্ ২ 


সন্বা্দি গুপমহ্নী আমার দৈবীমায়া বা শক্তি নিশ্চয়ই দুস্তরা 
(কিন্তু) ধাহারা আমার শরণাপন্ন হয়েম, তীহারাই মায়াকে' 
অতিক্রম করিতে পারেন ।” 

স্তরাং এই ভীষণ মায়ার খেলা, মায়ার হাত হইতে নিস্তার' 
পাইবার জন্য কিন্ধূপে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাহার ভজনা 
দ্বারা আত্মরক্ষা ও আত্মলাভ করিতে হয়, জনকজননী নিজেরা! 
তাহা! শিখিয়া সম্ভানগণকেও সেই শিক্ষা দিয়া তাহাদের 
রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই শাল্সানুমোদিত এবং ইহাই 
শিক্ষার সার। 

নারী-অঙ্গাদি “নিথ্যা-মায়া-মোহাবেশ,”-_-তাহারা “মাত্র 
মাংসবসাদি-বিকার,”--মনে মনে বারম্থার এই বিচার করা, 
এবং “ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দৎ, ভজ গোবিন্দং” বলিয়া 
নেই অতয় শ্রীপদের ভজনা, স্মরণ ও শরণগ্রহণ করাই তাহার 
সেই ছুনিবার পুভ্রের হস্ত হইতে,-_মায়ার হস্ত হইতে --রঙ্গা 
পাইবার একমাত্র উপায়। “ভুকৃএঞ করণে”-_অর্থাৎ ব্যাকরণ 
ঝা লেখাপড়৷ শিক্ষায় বা শুধু পাণ্ডিত্যে উহা হইতে-_মরণ হইতে 
রক্ষা পাওয়া বায় না। এঁক্সপে ভগবানের শরণাগতি 
পাত দ্বারা আত্রক্ষার- _সতীত্বরক্ষার, _সর্ববন্থরক্ষার--শিক্ষাদানই 
অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষাদদানই পরম শিক্ষাদান, ও সেই শিক্ষার যে 
পিতাষাত! পুভ্্রকম্তাকে রীতিমত শিক্ষিত করিতে পারেন, 
তাহাই ঘে সর্বপ্রধান, পর্বেধাচ্চ বা সর্বেবাত্ম শিক্ষা, 'ইছাতে- 
সন্দেহ নাই। 

"আছৈত--চৈতন্য-স্নিত্যানদ” | যেখানে জৈত গোস্বামী, 


তিউ 


আতর ঃ 
সেই খাঁনেই মহাগ্ুতু চেতন্যদেব, ও সেই খানেই নিআব্ন্দ 
গোস্বামী; অর্থাৎ ধাহার “ভগবান এক” বা "আমিই দেই” 
এই অহ্বৈত জ্ঞানলাভ হয়, তিনিই চৈতগ্য লাভ করেন ও নিজ্ঞ 
আনন্দে বা! িত্যানন্দে থাকেন । সেইরূপ যে সতী নারী স্থাধীর 
সম্থন্ধে অদ্বৈতজ্ঞান বা "ম্বামিরূপ ভগবান এক,” বা "আর ও 
আমার স্বামী এক, পুথকত্ব নাই”__এইরূপ জ্ঞান লাভ করেন, 
তাহাত্মই প্রকৃত চৈতন্য উদয় হুয়, এবং তিনিই নিত্যানন্দ জাত 
করেন, সদানন্দে থাকেন । এই ভান, চৈতন্য ও আনন্দ লাঁভিই 
প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার ফল। এরূপ ধর্ম্মশিক্ষাই সর্বেবাচ্চ শিক্ষা; 
সেই শিক্ষার অমোঘ বীজ ঝভ্তার হ্থাদ্য়ে বপন করিয়া তাহাকে 
সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা করিলে, যথাকালে তাহার নুফল প্রস্থ 
করিবেই। নিত্যানন্দে কন্যার হৃদয় পুর্ণ থাকিবে, ও ঘিনি ধু 
কন্যার সম্পর্কে আসিবেন, তিনিই সেই বিমল আনন্দের অং 
পাইবেন। 
স্বামী ও স্ত্রী "এক”-_এই জ্বান হইলে, উভয়ের জীবৰ্‌ 
একই নিক্তির ছুই পাল্লার মত বোধ হইবে ; এবং উভয়ের ফন- 
রূপ এক নীচের কাটা, উপরের কাঁটা সেই ভগবানের সহিত চিক 
এক হইয়া থাকিবে। পাল্লার ছুই দিকের কোন দিকৃকে ছাঁলক! 
ব ভারি হইতে দিবে নাঁ। উভয় জীবনই অমৃতময় হইয়া! থাকিবে | 
বাল্যে সে শিক্ষার আভাস পাইলে তবেই তাহার ফল হয়ঃ 
ধর্মকর্ম কেবল বৃদ্ধ বয়সের জন্য,__-এই জ্ঞানে বাল্য ও যৌবন 
বুথ কাটাইলে, অনেক জীবনে বৃদ্ধবয়দ আদেও না, বা আবিলেও 
তখন কোন স্থৃকার্ধ্য ব! ধর্মকর্ম করার শক্তি ও ইচ্ছা খাকেও ঝা 
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হনন্তটীম্ক্র হ 


স্থ-জভ্যাসের শিক্ষা বালাকাল হইতেই না হইলে, আর প্রায়ই হয় 
ন) দেখা যায়| ধর্ম্মুশিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা ; ধার্মিক মুর্খ অধার্ঘিক 
গগ্ডিতের চেয়ে শতগুণে ভাল। ধর্ম অর্থে যাহা সকল মনুষ্যুকে 
গোষণ করে ও শোধণ করে না। যাছা পোষণ করে তাহাই 
ধন্দ্ বা পুণ্য, এবং যাহা শোষণ করে তাহাই অধশ্ম বা পাপ। 
অভিধানমতে ধর্ম অর্থে-সশ সঙ্গ। দীপিকামতে- পুরুষের 
বিহিত ক্তিয়াসাধ্য গুণকে ধন্দ বলে। ভারতমতে-_ধর্শ্মের 
লক্ষণ অহিংস। | পুরাণমতে-_যাহাদ্বারা লোক স্থিতি-বিহিত হয় 
তাঁহার নাম ধর্ম । যুক্তিবাদ মতে-_বেদবিধান অনুসারে মনুষ্কের 
সাহা কর্তর্য তাহার সম্পাদন করাকে ধন্ম বলে। জঞ্জানবাদমতে 
--মনের বে প্রবৃত্তির দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি 
হয় তাহার নাম ধর্্ম। সেহেতু যাহা অবলম্বনে জীবন ধারণ করা 
বায় বা বাহ। জীবনকে বা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাই ধন । 

লেখাপড়া শিখিয়াও মহামুর্খথ হয়, আবার কিছুই লেখ পড়। 
না শিখিয়াও ধর্্ট-বলে মহাঁপপ্তিত হওয়া যায়। নারীর ধর্ম 
অভী-ধর্্ম ; সভীত্বই নারীর স্বধর্ম। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গ্রীগীতায় 
(তৃতীয় অধ্যয়, ৩৫ শ্লোকে ) বলিয়াছেন-_ 

“শ্রেয়ান্‌ ্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বমুষ্টি তাৎ। 
স্বধঙ্মে নিধনং শ্রেরঃ পরধন্মো! ভয়াবহ; ॥* 

উর্ধাৎ__নুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত পরধণ্দ অপেক্ষা অন্গহীন স্বধর্ম্ 
ধুশ্রষ্ঠ ; স্বধর্নে প্রবর্তমান ব্যক্তির নিধন ভাল, কিন্তু পরধর্মী অতি 
ভয়ের বন্ত। হিন্দুনারীর সেই স্বধর্্ম ভুল হুইয়1-.ভগবান্‌ ভূল 
হইয়া-_'াজ আনন্দময়ীর রূপ হইয়া 'হিন্দুনাযীর এত আনন্দের 


রি 


হ৯হ" 
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অভাব! প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে তাই আজ সাহার! মরুভূঘি 
দেখা যাইতেছে । ধর্মের সচ্ছিত কোনও সম্পর্ক না রাখায়,__. 
ভগবানের সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখায়,_আজ কত সংসার 
উত্সন্ন বইতেছে,--“কত সাজানে! বাগান গুকাইয়। যাইতেছে 4 
কত কেরোসিন তৈল ও দিয়াশলাই সাহায্যে স্বলিয়৷ স্বাজ! 
অবসানেব পথ মুক্ত হইতৈছে। তত সাহস ন| থাকিলে কজ্ত 
নারী “মরিলেই বাঁচি”-__এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে দ্বিৰ 
গণিষা সেই শেষ দিনের প্রতীক্ষায় বহিগনাছেন। ধর্্মহীনতাই এই 
আনন্দহীনতার-_-এত নিরানন্দরূপ বহি স্থস্তির কারণ। সেখাৰে 
ধর্ম, সেখানেই জয়, সেখানেই বিমল আনন্দ, চির আনন্দ- চিন্ধ 
শান্তি। তাই হিন্থু বাহ্গিকাগণকে বাঁলাকাল হইতে ধর্ত্মশিল্ছ 
স্বারা সেই আনন্দ পাবার অধিকারিণী করিবার ব্যবস্থাই ৰে 
সর্বেবাচ্চ শিক্ষা, তাহাতে আর আগুমাত্র সন্দেহ থাঁকিনে 


পারে না। 
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৩ জগতে হজ্হাল্স হজ্ছিজ্মাত 
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ভারত-গাকরে যেরূপ সতীত্ব-রত্বের উচ্ব হয়, সেরূপ রত্ব 
আর কোন'দেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। সে রত্ব চিনিবার ও 
ভাহার মুল্য নিরূপণ করিবার 'উপযুক্ত জহুরিও অন্য কোন দেশে 
নাই। যাহার যেমন পুঁজি, সে এ রত্বের সেরূপ দাম দিতে চাহে। 
সেজন্য ইংলণ্ড, আমেরিক। প্রভৃতি দেশে “বেগুন ওয়ালা” “ক'পড- 
ওয়ালা”র ম্যায় এ রত্বের দর উঠে । কিন্তু হিন্দুগণই এ রত্ব চিনিবার 
প্রকৃত জন্ুরি; সেই জন্যই তাহারা এ রত্ব অমূল্য বলিয়া জগতে 
যোঁষণা করিয়া গিয়াছেন। অর্থের বিনিময়ে এ মহার্থ রত্ব লাভ করা 
যায় না। এ নিধির তুলনা নাই । ভারতবর্ষ জাগতিক ব্যাপারে এখন 
দরিদ্র হইতে পারে, কিন্তু সামান্য ধনের দ।রিদ্রা ভারতে পাপ বলিয়। 
পুর্বেব বিবেচিত হইত না। আর্ধ্ন্ত্রীগণ সহাম্তবদনে আথিক 
দবাকিত্র্য বরণ করিয়া লইতেন ; কিন্তু তাহারা এই ছুল'ভ, অমূল্য 
সভীত্ব-নিধি ধারণ করিয়া রাজরাজেশ্বরী অপেক্ষা ও অধিক আদর ও 
সম্ঘান পাইতেন। অনর্থনিদান অর্থের আদর পাশ্চাত্য দেশের 
অনুকরণে এদেশে আসিয়া পড়ায়, সেই সামান্য অকিধিঃশুকর 
অর্থমোহে এই সার সতীন্ব-রত্বকেও বিসভ্ভন দিতে দেখা 
যায়? ইংলগু প্রভৃতি নৃসভ্য দেশে অর্থই সর্ববশক্তিমান্‌ ভগবানের 
অপেক্ষা! উচ্চ জাসন পাঁয়। এ সকল ইহকালসর্ববস্থ দেশে দারিদ্র্য 
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এক মহাপাপ বলিয়! বিবেচিত হয়। সেখানে অর্থের আধিক্যের 
অনুপাতে লর্ড, ব্যারণ আদি জাতিভেম স্ষ্টি হইয়াছে, ও সে সকল 
ধনগত-জাতিভ্দে-সংস্কার এদেশের জাতিভেদের রূপান্তর মাত্র। 
অর্থই তথায় সর্বস্ব, সারধন। তাহার সহিত তুলনায় আর কিছুই 
সেরূপ সার নছে। 

প্রায় একশতাব্দী পূুর্বেবে সিডনি স্মিথ বলিয়াছিলেন-_ 
৮১0৮৪ 15 16551060 25 10871005” অর্থাৎ ইংলগ্ডে 
দারিদ্র্য মহাপাপ ও গৌরবহানিকর বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং 
ধনসম্পত্তি তথায় সর্ববাপেক্ষ৷ পবিত্র ও গৌরবরক্ষাকারী। ধন- 
গৌরবই সে দেশের জীবনী-শক্তি । সেই ধনের আদর সেখানে এত 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, রাজনৈতিষ্ক জগতে দিগ.গজগণের 
বিবেকও অর্থের দ্বারা ক্রয় করিতে পারা যাঁয়__-বলিয়া প্রচারিত 
হইয়াছিল। অসংযম ও বিলাসের ক্োতে ভাসমান নারীর 
বিবেক থাকিলে তাহা, বা তাহার দেহ মন আদি ক্রয় করা তাই 
সে দেশে এত সহজ, ও সতীধর্নদের তথায় এত অনাধর । অর্থ- 
সমাগমের পথ প্রশস্ত করার জন্য ও পদ্দোন্নতির জন্য সে দেশে 
অনেকে নিজস্ত্রীকে পর্য্যন্ত উপরিস্থ কম্মচারীর সন্তোষ লম্পাদনের 
জন্য প্রেরণ করার উদ্বাহরণ বড় বিরল নহে, এবং এরূপ সব 
আচরণ অন্যায় বলিয়াও বিবেচিত হয় না। ধন্য ধন-পূজা ! ধন্য 
দতীত্বের ও মনুষ্যত্বের পরাকান্ঠা !! 

প্রায় ৩০৩৫ -বসর পুর্বে ইংলগুদেশের রাজধানী লগুন 
নগরে উচ্চকুলোন্তবা ইংরাজ মহিলাকুলের এক নারী-সমিতি ব! 
লভায় হিন্দুষমাজসংক্কার সম্বন্ধে বস্তুতা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত 
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উমেদ্ররাম লালভাই দেশাই নামক জনৈক মারহাট্্র! ব্রাহ্মণ-যুবক- 
নিমন্ত্রিত হন। তিনি এ সভায় বক্তৃতাকালে সে দেশের ও 
এদেশের নারী-চরিত্র ও সামাজিক চিত্র বিশ্লেষণ পুর্ববক তুলন! 
করিয়া যে সকল অপ্রিয় সত্যকথায় তাহাদ্িগের চৈতন্য সমুৎ- 
পাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ করিলে অনেক ' রকম' 
শিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তীহার সেই বস্তৃতা হইতে কিয়দংশ। 
অনুবাদ নিলে প্রদত্ত হইল। 

"ধিক ধিক শত ধিক্‌, এই সম্ৃদ্ধিশালিনী সভ্যতাঁভিমানিনী ইংলগু 
ভূমিকে- যে ইংলণ্ডে দৈনিক উদরান্প উপার্জনের জন্য স্ত্রীলোক- 
দিগকে হামার ব! হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে প্রাণান্ত হইতে হয়।” 

“এই দ্বণিত অপমানিত দারুণ দুঃখদারিত্র্যের ফলও হইতেছে 
_ হায়! অতি শোচনীয়! ব্যভিচারে বিলাত প্লাবিত হইতেছে । 
জীবিকানির্ববাহের মন্মাস্তিক হৃর্গতি সহ করিতে না পারিয়া 
অসংখ্য রমণী আধটুক্রা রুটির জন্য শরীরের পবিত্রতা পথে পথে 
বিক্রয় করিতেছে । অমূল্য সতীহব-রত্ব ব্যভিচারের অস্তলম্পর্শ 
পাপ-সাগরে নিষ্তজপ করিয়া বাজারে বাজারে বেশ্যাবৃত্তির ্বোত 
প্রথর হইতে প্রথরতর করিতেছে । হায়! প্রতিমূহূর্তে কতই 
রমণী আশ্রয়ের অভাবে, জঠরানলের ছুঃসহ হনে এ পৃতিগন্ধময় 
জ্বোতে .আজম্মের জন্য দলে দলে বাপ দিতেছে । এ দেখ' 
অগণিত গণিকায় তোমাদের “পিকাভিলি” “চারিংক্রশ” (কোন্‌ 
স্থানই বা নয় 1)" পু প্লাবিত ! রজনীর নিশীথ সময় পর্য্যস্তও 
তোমাদের সঙ্য (1) সমাজস্য্ট শঙ্খিনীরা শরীরবিনিময়ে এক 
প্রাল আহার্ধ্য উপার্জনের জন্য অপেন্দণ করিতেছে । ধিক এই 


৮১১১ 


০সবত্ 2. 


জাতিকে, ধিক্‌ ইহাদের জাতীয় জীবনকে ! ধিক্‌ ইহাদের সাম্য, 
স্বাধীনতা, সভ্যতাকে ! ছি! ছি! কিলজ্জা! কি ঘঘ্বুণা! নানী- 
জাতর কিছুর্গতি! হে লগুন! তোমার বক্ষের উপর! ধিক 
তোমার জীবনকে, ধিক তোমার সমাজকে 1” 

“আমি নিঃসন্দেহেই বলিতেছি যে, এই ইউরোপভূমিতে 
এক প্রকারের ভ্রণহতা। বিশেষরূপে প্রচলিত আছে, যাহা এত- 
দেশীয় আইন দ্বারা আদৌ শাসিত হয় না।” ( এই সময় 
শ্োতৃমণ্ডলী' বলিয়া উঠিলেন-_ “মহালজ্জা ! মহাপাপ!) 

"ক্| মহাপাপ, তাশাতে আর সন্দেহ কি? কিন্ত ইহা 
আপনার্দের আইন অনুমোদিত মহাপাতক । এ প্রসঙ্গে আমি 
আপনাদের আর একটি অনিষ্টের বিষয় আর অধিক উল্লেখ 
করিতে ইচ্ছা! করি না। কিন্তু সে ছনিষ্টটা ত মহা অনিষ্ট । 
হাসপাতালের কার্য্য উপলক্ষে আমি সর্ধাদাই দেখিয়া! খাকি যে, 
এই স্বাধীনদেশের সুসভ্যা শ্রন্দরীগণ তাহাদের স্বস্য শরীরের 
অতীব কোমল আত্যন্তরিক অংশে এমন ভয়াবহ অনিষ্ট সংসাধন 
করেন যে তাহা বলিবার নয়। বদি এমন পৈশাচিক ব্যাপার 
আপনাদ্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক আইন ত্বারা যেরূপ অনু- 
মোষ্চিত হইতেছে এইরূপ আরও কিছুকাল হয়, তাহা হইলে আমি 
দিধ্যচক্ষুতে দেখিতেছি যে, আপনাদের এই ইংলগুতুমি প্রকৃত 
প্রস্তাবেই প্রেত-ভূমিতে পরিণত হইবে । ইহা আর মনুষ্যজাতির 
বাস-ভৃথ্ির যোগ্য থাকিবে না। এবংবিধ বিসদৃশ ব্যভিচার 
দ্বারা আপনাদের স্ত্রীজাতির শারীরিক সৌন্দর্যা ধ্বংস হইবে, এবং 
আপনাদের পুরুষদিগের বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে লোপ পাইবে ।, 

২৯৭ 


হনঙ্জীত্্ ॥ 

আপনাদের এই সকল গির্ডভাগুছের তামাসা৷ ও বিবাহপন্ধতির 
বিরূপ এখনকার এই জারজত হইতে ' আরও অধিকতর জারজত্ব 
প্রাপ্ত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 

"আসল কথাট! এই যে, হিন্দুসমাজ অতি কঠোর ধর্্মনীতি 
দ্বার! হৃশাসিত। ধর্মনীতির অবতার ত্রাক্ষণের হস্তে সমাজের 
শাসনভার | বর্তমানকালে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া- 
ছেন বটে, কিন্ত আমার স্বদেশে সদাচার এতাদৃশ দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল 
হইয়া রহিয়াছে যে তাহা উল্লজ্বন কর হিন্দুসমাঁজের পক্ষে 
একেবারেই অসাধ্য । যে সকল বিপদ আপনার! “কুইনাইন- 
পেসারী' বা 'রবার পিচকারী” র দ্বারা নিবারণ করেন, তাহা 
আামাদের দেশে নিবারিত হয় আত্মসংযম ও উপবাসাদি দ্বার! । 
আমি ভরস! করি আপনারা স্বীকার করিবেন যে, আত্মসংযম 
লোকতঃ ও ধর্্মতঃ উভয় দিকেই শ্রেষ্ঠ”। (ধন্যবাদ ) 

“হিন্দুনারী একবারের অধিক এবং একের অধিক কাচ বিবাহ 
করেন না । আমাদের পুরুষগণ৪ প্রায়শঃ একপত্বীক। হিন্দু 
মহিলা, ইংরাজ মহিলা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসভাজন ; পরস্ত 
আমাদের পুরুষগণও অধিকতর ধর্মপরায়ণ। আমরা প্রেম” বিষয়ে 
বেশী লেখাপড়া বা বলাকহা করিনা ; কিন্তু কার্যত? আমজ্ধ! তাহার 
সাধন করিয়া থাকি । আমর! অবশ্য অতি গরিব, আমাদের গুছ- 
স্থালীতে নানা অভাব ; কিন্তু আস্তরিক স্নেহ মমতায় ও মিউকথায় 
'্গব অভাব পুরণ করিয়া থাকি; সেই জন্যই হিন্দুসংসার ন্বর্গ- 
বিশেষ। তা! আমর! ষে বড় গরিব হইয়া পড়িয়াছি, সে গৌরবট! 
আমাদের ক্রিটিস গবর্ণমেণ্টেরই বটে ।” 

২৯৮ 


শত্ীত্র £ 


“আপনারা দাস-দাসী-বৃত্তিকে বড়ই ঘ্বণা করেন। ঘ্বণা- 
করাই উচিত; কিন্তু আপনাদের দেশীয় অবিবাহিতাগণ ক্রীতদাসী 
অপেক্ষাও অধীন এবং ক্লেশকর জীবন বহন করিয়া থাকেন। 
পক্ষান্তরে আপনাদের বিবাছিতাগণ বেজায় রকম বিলাপিনী 
হয়। আমাদের দেশে কিন্ত তাহা নয়। আমাদের স্ত্রীগণ দাসীও 
নহেন, বিলাসীও নহেন; তাহার। প্রকৃত সহ্ধর্ট্মিণা । তীঙহ্বার 
আদরের, আত্মসংঘমের ও অনাকাঙক্ার অবতার। তাহার! 
আমাদিগকে ক্ষুধায় অন্ন ও তৃষ্ায় বারি প্রদান করেন, জীবন: 
সংগ্রামে সর্বপ্রকার সহায়তা করেন । আমরা মাসিক দশ টাকা 
আয়েও বৃহৎ সংসার চালাইয়া থাকি । কিন্তু ইংরাজ কদাচ তাহ! 
পারে না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, আমাদের গু- 
কর্রীগণ লক্গমী-রূপ1; আত্মসংঘমে একাস্ত অভ্যস্তা। তীহারা 

ংবাদপত্র পাঠ করিতে জানেন না বটে, কিন্তু তাহার সতীসাধবী 
নেহশীল! প্রেমিকা, ধর্্মপরায়ণ। | হিন্দুন্্রী ঘুণিতা, পদদলিত 
মহেন; তাহারা সংসারে সর্বেব-সর্ববমন্ী ; তাহার! শ্রদ্ধা! ও সম্মানের 
আস্পদ ; তাহারা পতির একান্ত প্রাণেশ্বরী । রমণী হিন্দুর নিকট 
দেবী স্ত্রীলোকের প্রতি একটি তৃণ উদ্থিত করাও হিন্দুর পক্ষে 
মহাঁপাতক । ইহাতেই আপনারা বুঝিয়া লউন কি প্রকার 
মাননীয়-পদাভিষিক্তা । না জানিয়া, না শুনিয়া তীহার্দিগকে 
পদদল্লিতা মনে কর! ছি, ছি, আপনাদের মহা! ভ্রম |” 

“এখনও বিধবা ও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একট! কথা । ত৷ বেশ, 
কুমারী যখন একান্তই না পাওয়। যাইবে, তখন ন! হয় আমর! বিধবা- 
বিবাহ করিব। কিন্তু আগে-ভাগে কদাচ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিব না ।” 

২১, 


০ব্ভীদ্র ও 

তৎপরে বস্ত1 বিধবাদিগের ও মহুমরণের কথা ন্থচাররূপে 
বুঝাইয়৷ দেন। বক্তৃতা শেষ হইলে রাজকুমারী ইনুজিন তাহার 
অনেক প্রশংসাবাদ করিয়া! সকলে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইয়া 
তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করেন। 

বিলাতী বিলাসিনীগণ নানা প্রকার অবৈধ ও অনৈসর্গিক উপায় 
অবলম্বনে দিবারাত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ ও কণু,য়ননিবৃত্তির জ্থা 
ব্স্ত। সেরূপ জীবন মনুষাজীবন নহে; তাহা! পশুজীবনেরও 
অধম, কারণ পশুদিগেরও সঙ্গমের কালাকাল আছে। নারীজাতি 
মাতৃজাতি ; মাতৃত্বেই নারীই, এবং সভীব্বেই মাতৃত্বের পবিভ্রত। ও 
নারীজীবনের বিশুদ্ধি। কিন্তু বিলাস ও ব্যভিচারে উন্মত্ত হইয়া 
নারীজীবনে সতীত্ব যে কিরূপ সর্বববিধ গুস্তপ্রদ ও কত আদরণীয়, 
তাহা! যে কি স্বর্গীয় বস্ত্র, তাহার ধারণা! করিবার শক্তি এরূপ 
দারুন ইন্দ্রিয়পরায়ণা ধর্মাধন্্মজ্জানবর্জ্জিতা বিলাসিনীদিগের নাই 
ও থাকিতেও পারেনা । হিন্দুর সতীজীবন স্বর্গের সমান; তাহার 
সহিত তুলনায় এরূপ নারী-জীবন নরক অপেক্ষাও দ্বণ্য। 

যাহারা নারকীয় জীবন ধাপন করে, তাহারা নরককে নরক 
বলিয়া ঘ্বণা! ও ত্যাগ করিতে পারে না; কিন্তু ধিনি জীবনে' 
পবিত্রতাকে সমাদর করেন, তাহার নিকট অপবিত্র জীবন নরক 
বলিয়া ঘুণা ও ত্যাজ্য । তাই ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ রাঞ্জকবি সেলি, 
(91111) নরকবর্ণনায় বলিয়াছেন__“নম্মক এই লগুনের প্রায়ঃ 
সমান একটি সমর |” ইংলগুদেশে বেশ্যাবৃত্তি আইন দ্বারা 
অনুমোদিত নছে ও নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ভাঙার বাহুল্য সর্ব: 
বিদিত। তথায় স্ত্রীলোককে নিল্জ্জতার প্রতিমুর্ত বলিলেঞ 


৩৩ 


শক্ত: 


শ্অতুযুক্তি হয় ন1[। তাহার প্রকাশ্য রাজপথে পরপুরুষকে আহবান 
'€ টানাটানি পর্য্স্ত করে. কিন্ত সেরপ আচরণ পুলিস বা পাহারা. 
ওয়ালা দেখিলেও বে-আইনী মনে করেনা। তবে বদি কেহ 
সেরূপ উপদ্রৰ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পুলিসের শরণাগত হন 
ও তজ্জগ্ক অভিধোগ করেন, তবেই তাহা তখন আইনভঙ্গের 
বিষয়ীভূত হয়। 

স্থসভা ফান্সদেশে কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি আইনবিরুদ্ধ নহে । তথায় 
“[1090000 01:00)915” বা আইনামুমোদিত বেশ্যালয় সকল 
আছে, এবং তথায় কুৎসিত রোগ বিস্তৃতি নিবারণ জন্য বেশ্যার! 
প্রত্যহ নাকি চিকিৎসক দ্বারা পরাক্ষিত হয়। সেরূপ প্রত্যেক 
বেশ্য।লয়ের একজন [18:01 ব| কত্রী থাকেন ও দর্শকগণকে 
আজানু-উলঙ্গ রঙ্গিণীগণের সহিত পরিচিক্ত করিয়া দেন। সেখান- 
কার নিশীথের “কাফে” (০20) এবৎ কীঁন্‌ কান্‌ নৃত্য (০210০০: 
[)০1)০০ ) বিভীষিকায় ও কদর্য্যতায় মরককেও পরাস্ত করে। 
আহা! এঁ সব স্থুসভ্য দেশ ভারতব্যকেও বর্ধবর বা অসভ্য আখ্যা 
প্রদান করিতে লঙ্জানুভব করে না। দেশ বা জাতি অসীম 
নিল্লজ্জ না হইলে, তাহার নিল্ল'জ্জতার একটা সীম। থাকিলে,__ 
ভারতবর্ষের ন্যায় পবিত্র দেশকে বর্বর বা অসভ্য আধ্য। প্রদান 
কর! সম্ভবপর হয় না। দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, এ সব 
, স্থসভাদেশ এখন ভারতবর্ষের আদর্শ হইতে বলিয়াছে। শিক্ষা- 
লাভের জন্য এদেশের যে সকল যুবক এ সব দেশে গমন করেন, 
তাহাদের নৈতিক জীবন বিশেষ উন্নত না হইলে, ভীহাদের 
'সত্ুসংবধ পক্তি * বিশৈর্ধভাঁবে প্রচুর না থাকিলে,--তীহাদের 
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শনব্জীত্র 


স্বগৃহের বন্ধন বিশেষ পবিত্র ও সুদৃঢ় না থাকিলে, চরিত্র রক্ষা' 
করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় এবং দাসীর হস্তেই তাহাদের 
পতন ও মৃত্যু অনিবার্ধ হয়। জাগতিক উন্নতি সাধনায় এ সব 
স্বাধীনদেশে গমন করিয়া সে সব দেশের স্বাধীন জেনেনাগণের উগ্র 
প্রলোভনের ঘুর্ণিবায়ুর মধ্যে পতিত হইয়া! তাই অনেকেই গভীর 
পাপ-পঙ্কে নিক্ষিপ্ত ও প্রোথিত হইয়৷ ৰিনষ্ট হইয়! যান। 
মানব-শরীরে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মভ্জা1! ও গুক্র 

এই সাত প্রকার ধাতু উপাদান থাকে । যে বস্তু আহার করা 
যায়, তাহা পরিপাক হইয়া প্রথমে রস, পরে তাহা পরিপাক হইয়া 
রক্ত ও সেই রক্ত হইতে মাংসাদি জন্মে, এবং গুক্রধাডুই চরম 
সারাংশ । এই শুক্রধাতু পরিপাক হইয়৷ ওজঃধাডুতে পরিণত 
হয়। এই ওজঃধাতু হইতেই মনুষ্ের দেবত্ব লাভ হয়। ইহা! দ্বারা 
নরদেহে ব্রহ্মণ্য ও নারীদেহে সতীত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইন্ড্রিয়- 

'যমশীল! সুশীল! ওজন্বিনী হিন্দু-রমণীর দেহে সে জন্য সতীত্বের 
পূর্ণ বিকাশ । সে তেজঃ ও লাবণ্য সতীদেহেই প্রকাশ পায়। 

রস নয় প্রকার; শুঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, 
বীভহস, রৌদ্র ও শান্ত । “ওজশ্চিত্তন্ত বিস্তাররূপং দীপ্তত্মমুচ্যতে” 
- অর্থাৎ এই ওজঃ সকলের প্রধান ও মানব-চিত্তের বিস্তাররূপ 
দীপ্তি। 
“মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবাস্তর]। 
গ্রতিভাতি ধদজেযু তলাবগ্যমিহোচাতে ॥” 

অর্থাত মুক্তার ভিতরে ছায়ার ম্যায় যে ঢল্ঢলে ভাব দেখা যায়, 

নারী-মঙ্গে লাবণ্যও সেইরূপ। সভীব্ব বা ওজঃই এ লাবণ্য 
৩০২ 


-নত্জীত্ত £ 
প্রদান করে। সতীদেহেই এ তেজ: ও লাবপ্য বিরাজ করে। 
অসতীর দেহে যতই অঙ্গসৌষ্ঠব, বর্ণ পারিপাট্য বা চন্ধের গৌরবর্ণ 
থাকুক ন৷ কেন, এঁ সতীত্ব-লাবণ্য বা তেজঃ তাহাতে থাকে না। 
সে জন্য তাহা হেয়। আসল মুক্তা ও নকল মুক্তার পার্থক্য এ 
লাবণ্যে। ভারত ভিন্ন অপর দেশে এ লাবণ্য দেখিয়া আসল মুক্তা 
চিনিবার শক্তি নাই। সেহেতু সে সব দেশে আসল মুক্তার বিশেষ 
অভাবে নকল মুক্তার এত প্রচলন দৃষ্ট হয়। বোধহয় এ নকল 
মুক্তাগণ আসল মুক্তার এ সভীত্ব-লাবণ্য লোঁপ করার জন্য বিল" 
সিতার স্মোত প্রবাহিত করিয়া, ব্যভিচারের রঙে সব ভাসাইয়া 
দিয়া__ আপনাদের হ্যায় এদেশকেও নকল মুক্তাপুর্ণ করার জন্য 
এত মায়া প্রদর্শন করেন । লাঙ্গুলহীনা ধূর্ত-শৃগালীর পক্ষে সকলকে 
লাঙ্গুলহীনা করিবার প্রবৃত্তি ও প্রয়াস ন্লিচিত্র নহে। তাহারাই 
সতীত্বরূপ সরল, স্তুমিষ, ভ্রাক্ষাফল অতি উচ্চ সমাজ-বৃক্ষে ফলে 
দেখিয়া, ভাহাতে সম্পূর্ণ অনধিকারিণী থাকায় এ ফল অল্প বলিতে 
বলিতে দূরে চলিয়৷ যায়। হিন্দুনারীগণ খলের সে চাতুরী ধরিতে 
পারিলেই মঙ্গল। নতুবা একাকার অবশ্থাস্তাৰী। 

এ জগতে সকল দেশের সকল সমাজেই সতাস্বের আসন বহু 
উচ্ছে প্রতিষ্ঠিত। সকল দেশের সকল চিন্তাশীল সাধুব্যক্তিই 
উহার গুণ বা উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, এবং সেই জন্য 
উহার সমাদরও করেন। সরুল ধর্মই সতীত্ের প্রোধাহ্য কীর্তন 

“করে। কিন্ত সামাজিক গঠন, ও স্ত্রীজাতির চরিত্র-গঠনের উপর 
সতীত্বের ইতর বিশেষ, আদ্র অনাদর, স্থিতি ও বিকৃতি নির্ভর 
করে। উত্তমা স্ত্রী স্বামীর পক্ষে পরমন্ুখের প্রত্রবণ, ও অধম! স্ত্রী 
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গরমহুঃখের আকর,--ইহ! সকল জাতিই একবাক্যে স্বীকার 
করেন। 

অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত গ্রীস ও 
রোম দেশের ও যিন্ূদী নারীগণের ইতিহাস পাঠ করিলেও জানা 
যায় যে, নারী-জীবনের পবিভ্রত। বা সতীত্ব সারধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত 
হুইত। হিক্রেভাষায় আদর্শরমণীর সম্বন্ধে লিখিত আছে-_- 
“50505002100 19090000215 1767 0109)102%- অর্থাৎ 
শক্তি ও বিশুদ্ধি তাহার বসন বা আচ্ছাদন। এ সকল প্রাচীন 
সভ্যদেশেই নারীগণের উক্ত পবিত্রতা রক্ষার জন্য অবাধ স্বাধীনত। 
প্রদত্ত হইত না| এ সকল দেশের ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, 
প্রাচীন নারীজাতির সতীত্ব দেশে বিলালিতার স্োতবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে সেই অনুপাতে খর্বব হইয়াছিল। রোমদেশে সাধাবণত্ত্ 
পতন হইলে, দেশে বিলামিতার বৃদ্ধি পাইয়াছিল ও তাহাতে 
রমণার আদর্শচরিত্রের অধঃপতন দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্বের 
দ্াম্পত্যপ্রণয় ও বিশ্বাস শিথিল হইতে আরম্ত হয়, এবং ক্রমশঃ 
অধঃপতন হুইতে হইতে অতি হীন ও ভয়ানক নারীচরিত্র এগ্রি- 
পিনাস ( £580001095 ) এবং মেশালিনাস (71695211095 ) 
এর মুর্তি সৃষ্টি হইয়াছিল। 

থৃ্টানজাতির ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে লিখিত আছে__ 

যে ব্যক্তি ( বধার্থ) স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, সে একটি উত্তম বস্তু বা 

সারগ্রবা প্রাপ্ত হয়, এবং ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। (১) 
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একজন সী স্ত্রী পতির পরম শোভ!কর মুকুটস্বরূপ; কিন্ত 

*ষে পতি লজ্জাজনক কার্য করে, সে অতীব অসার । (১) 
যিভদীদিগের পুরাণে লিখিত আছে-_ 

যদ্দি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তবে বিবাহবেদিও 
তাহার উপর অশ্রুধারা বর্ণ করে। (২) 

স্থসশ্মিলিত দম্পতি স্বর্গের গরিমা তাহাদের সহচরম্বরূপ প্রাপ্ত 
হন ; কিছ মন্দভাবে মিলি স্থামীস্ত্রী সর্ববধবংসকারী অগ্নিবেষ্টিত 
থাকে । (৩) 

হৃদয়ের ব্থ। হইতে পর যে কোন ব্যথাও ভাল; এ সংসারে 
মন্দ স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল আর কিছুই নাই । (৪) 

যে আপন মনোমত ও শুভকারিণা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে 
ভগবানের প্রিয়পাত্র হয় । (৫) 


শপ | পপ শপ সপ সপ সপ সি সস সপ পভ সপ | ক 2৬ 


(১) 4 511000909 ৬০11)77 15 %070%/1) (0 1107 1)019))809) 
096 1)6 01080 0৮001010110) 29108058015 88 96661011355 99 1৭ 
00758 ( 01781), ২11: 6) 

(২) 118 20910. 01019051079 ৮৮155 0100 81077105017 410998 
16815 056] 1)1100. 

(৩) 15 8170 16 ০11-1)/5001090 108৮৩ 1090173৮105 
৪3 01001] 00000807800 7 0080 9401 100 11147760000 216 ৫1)- 
017016010% & 08৮০0100010. 
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(৫) 19 170 1080195 0. %/01021) 00716610101 6০ 1)017)8611 15 
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রাবি জেনুদা ([২910151 ]61704217) মন্দান্ত্রী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

পৃথিবীতে মন্দ স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর অস্হা বা অদহা পাপ 
আর নাই । (১) 

রাবি চিয় তীগার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট বিদায়গ্রহণকালে 
তাহাকে বলিয়াছিলেন-__ 

ভগবান্‌ মৃবতু);র অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী- মন্দ স্ত্রী হইতে তোমাকে। 
রক্ষা করুন । (২) 

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, জগন্ভতর সর্ববদেশে সকল সমাজেই 
গ্রীজাতির সতীত্ব মন্তষ্যসমাজের পরম হিতকর, ও সেই হেতু 
পরম আদরের বস্তু বলিয়। প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। হিন্দু, 
মুসলমান, খান, বৌদ্ধ, জৈন-_ষে ধর্মভুক্ত হউন না কেন,_- 
ধর্ম, আচার ও প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে নানা অমত বা বিরোধ 
থাকিলেও-_ভিন্ন ভক্ন সকল ধশ্মাবলম্বা সকল জাঁতিই একবাক্যে 
সভীত্ব-ধর্ম্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ্বীকার করিয়া থাকেন । জাতীয় জীবন- 
গঠনে সমাজে সতীন্ত্রীর মহিমা যে অপার, তাহা! কোথাও অস্বীকৃত 
হয় না। কিন্ত মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, 
প্রকৃত সখ শান্তি কোথায়, ও প্রকৃত ছুঃখ ও অশান্তির মূল কি,__ 
ইত্যাদি বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্তের উপর মানবের কর্তব্পথ নির্দিষ্ট 


(১) 8076 07209$67080015 00810 8117 0809] ৪51] 18 ৪ 1১৪: 
ক16, 

(২) 2৫০] 279 1070 5859 01592 8070 80179010178 ৮9756 
(00870 0০৪০1)-৮৪ 080 1, 
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হয়, এবং সেইরূপ স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার 
অনুকূল সমাজও গঠিত হয়। 
বহির্জগতই সব,__অন্তর্জগত নাই,_জাগতিক উন্নতিই 
জীবনের সারব্রত, আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই নহে, _ষে জাতি 
এইবপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সেই ভাবেই নিজ সমান 
'গঠন করেন.-_যে সমাজ ইহকালই সব, পরকাল নাই বলিল 
ধারণ! করেন, সে সমাজে বর্তমানের ক্ষণিক জাগতিক বা ইন্দ্িয়- 
গ্রাহা স্থখ, ভবিষ্যতের অতীন্দ্রিয় অনস্ত সৃখশাস্তি অপেক্ষ! 
অধিকতর মুল্যবান বলিয়াই বিবেচিত হয়, ও সেরূপ সমাজে 
বিলা।সতা-রাক্ষসীর করালগ্রাসে পতিত নরনারী সদসৎ বিচার-বৃদ্ধি 
বা বিবেকের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। সে সমাজে 
পশুভাবই ক্রমশঃ প্রকটিত হয়, ও দেবভাব মাত্র কল্পনার বিষন্ন 
হইয়া পড়ে । 
ইন্ড্িয়ন্থুখপরায়ণ জাতির চক্ষুত্তে মারীদেহ কেবল উপভোগের 
সামগ্রী মাত্র হইয়া দ্লাড়ায়। স্ত্রীজাতি যে সম্মানিত আপন ও 
ব্যবহারের উপযোগী, তদপেক্ষ! অধিকতর উচ্চে বসাইয়৷ সর্ব! 
পদপ্রান্তে লুস্টিত হইয়৷ পদলেহন করিতে থাকিলে, স্ত্রীজাতি গে 
উচ্চ-আসনের প্রকৃত অধিকারিণী না থাকায়, অতি তোষামোধের 
আকর্ষণে ক্রমেই অধঃপতনের নিঙ্গতম স্তরে নামিতে থাকে, ও নিজ- 
“দেবভাব পরিত্যাগ করিয়৷ কুকুরের আকর্ষণে কুকধুরীর ন্যায় ঘ্ব্ধ 
জীবন যাপন করিতে বাধা হয়। “গর্ববং অভ্যস্তগহিত২” অর্থাৎ 
সর্ববকার্যেই অত্যাধিক্য নিন্দনীয়। নারী-পুজার অভ্যাবিকযও নারী- 
জাতির বিশেষ অধঃপতনের কারণই হয়। এরূপ অত্যধিক পৃজিঞজ 
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ইইলৈ, মারীজাতি নিজকর্তবাবুদ্ধি হারাইয়া, স্বার্থপর, বৃথা গর্বিত 
ও মমতাহীন হুইয়া পডে। তখন স্ত্রীজাতি অতান্ত স্বার্থপর অসশ 
শরপুরুদ্ধর চাট্রবাক্যে মোহিত হইয়। “য এব ধীরে মৃহ্মন্দ ভাষা 
জর এব যত্বাৎ পরিশঙ্কনীয়ঃ” অর্থাৎ “যে ধীর মৃদূভাবী বা বিড়াল- 
উপন্থী, সে শঙ্কার বিষয় বলিয়া সযাতু পরিত্যাজ/”-_এই ন'তিবাক্য 
ভুলিযা গিয়া, সেই বিডাল-তপস্থীর স্তুতিতে তুগিলাভ করিয়। 
মোহাচ্ছন্নভাবে তাহার মুখ-গহবরে প্রবিষ্ট ও বিন হয। 
বিলাসিতা ও ব্যভিচার বশতঃ কর্তব্যবুদ্ধি হারাইয়া নারীজাতির 
এই অধঃপতন জগতের সকল জাতির ইতিহাসেই দেখা যায়। 
ইংলগু প্রভৃতি দেশের সমুদ্রন্নান বা বলনাচের পোষাক 
পরিচ্ছদ ও ব্যবস্থা আদি দেখিলে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নরনারীর 
নৈতিক অবস্থা কত শোচনীয় ও নিন্দনীয়,___বখার্থ সতীত্বের 
কিবপ মূল্য সে বাজাবে প্রচারিত,--তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওযা 
ঘাঁয়। বিলাসিনীগণেব পরিচ্ছদের যথাসম্ভব অল্পতা-রূপ বডশীর 
স্বারা পুকষ-মীনকে গাঁধিবার যে কত আয়েজন, তাহা বপিবার নয় । 
নরনারীর সেরূপ অগাধ অবাধ মিলন মিশ্রণ, তহ্পরি মগ্পানজনিত 
উত্তেজনা ও উন্মাদনার মধ্যে বথেচ্ছব্যবহার বা ব্যভিচার যে কি 
পীপ-সমুদ্র-ন্নান, বা এ বল-নৃত্য যে কি পৈশাচিক তাণ্ুবনৃত্য, তাহা 
নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেই বুঝিতে পারেন। উহা-_-পরমহংস পরম- 
হুংদীর জল-কেলিও নহে, বা যোগী যোগিনীগণের সন্দিলনও নছে। 
উহা! তথাকথিত সভ্যতা-শালোকের নিন্স্থ ঘোর ' মোই। অধ্থাফার, 
ও সভ্যতীর 'ক্বীণ আবরণে ঘোরতর বাতিচার | “ ধিটধ" পরি- 
ভাপৈয়ী বিধর্মী তই বে, যে হিন্দু-সঞ্যতার সৌরত “বত পভ 'সহতর 
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শতাব্দী পূর্ব হইতে জগতের সমগ্র জাতিকে আমোদিত করিয! 
আপিতেছে,_ঘে হিন্দু-সভাতাতপনের বিমল কিরণ সমগ্র 
জগতকে আলোকিত করিয়া অমিতেছে,-ইউরোপ মামেরিক 
প্রভৃতি দেশ বখন ঘোর অন্ধকার মধ্যে নিহিত ছিল, এখনকার 
এ সকল দেশবাসীগণের পুর্ববপুরুষগণ খন বন্থাজস্তর ন্যায় বনে 
বনে আহার্ষা পশুর সন্ধানে ধাবিত হইত,_-বিষ্া-মদে, পরিচ্ছদের 
প।রিপাট্যে, বীরত্বের শ্রেষ্ঠতায় যে সকল আধুনিক জাতি আজ 
উচ্চ-পদে আরূঢ়; সেই সকল জাতির পূর্ববপুরুষগণ যখন গুহ- 
অভাবে পর্ববতগুহায় বা অরণ্যে বাস করিত, অতি প্রাচীন মিপর- 
নগরের যখন অঙ্কুর উদ্‌গমও হয় নাই,-..গ্রীক ও রোমক জাতিরও 
অভ্ভাদয়ের বুসহত্র শতাব্দী পূর্বেও ধে ভারতবর্ষ সভ্যতার গৌরহ 
গরিমার লীলাক্ষেত্র ছিল,--সেই ভারত্তবষে, বলিতে গেলে গত- 
কল্যকার সম্যতাভিমানী, প্রকৃত অসভ্য পশুজীবনযাপনকারী 
জাতিগণ সভ্যতা শিক্ষা দিবার স্পর্ধা রাখে, এবং ভারতবর্ষ ও তাঙ্থা- 
দ্রিগকে আদর্শস্থানে বসাইবার স্বপ্ন দেখে ! এ স্বপ্র কাল-নিদ্রারই 
অঙ্গ ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে ? 

ইংলগু প্রভৃতি দেশে স্ত্রী-জাতি পুরুষের সহিত সম-অধিকার 
ভোগ করেন। ভোটের অধিকার লাভ জন্য তাহার! মারামাগ্নি 
লাঠালাঠি করিতেও ছাড়েন না । তথায় বিবাহ-বন্ধনের তাদৃশ 
তা না থাকায় নারীলমাজের উপর সমশ্রেণীভুক্ত পুরুষ" 
সমাজের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য না থাকায়, নারীজাতির উচ্ছৃত্খলতার 
ও স্বেচ্ছাঁচারিতার প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থাকে না; তাহ! 


দমন করিবার ক্ষমত। পুরুষসমাজে ন। থাকায়, এবং পুরুষ্টাণও 
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নিজ নিজ স্থার্থসিদ্ধির অনুকূল অবস্থা পাইয়া এ সব স্বেচ্ছা চারিতা 
ও স্বাধীনতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। সেই জন্য এ সকল 
সমাজে দাম্পত্য-স্থখের তাদৃশ মধুরতা নাই। অনেক নরনারী 
বাল্য ও যৌবন-জীবন স্বাধীন ব! উচ্ছ জ্বল ভাবে যাপন কারয়া,__ 
বু প্রণয়ভ্গ ও প্রতারণা আদি অভ্যাস ও সহা করিয়া, 
'অভিজ্ঞত। লাভ করিয়া পরিণভ বয়সে বা বুদ্ধ বয়সে প্রথম 
বিবাহ করিতে পান। কিন্তু বিবাহের পরেও পূর্ব স্বভাব অনেকে 
ভুলিতে পারেন না; সেহেতু নিজ স্বাধীনতায় অল্পমাত্র ব্যাঘাত 
খচিলেই সে বিবাহিত জীবনের পরাধীনতা সহা করার সীমা 
অতিক্রম করে। ন্বাধীন দেশে স্বাধীন জীবনে কোনওরূপ 
পরাধীনতান্বীকার প্রাণান্ত অপেক্ষাও কষ্টকর ;) সেজন্য বিবাহ- 
বন্ধন ছিন্ন করিয়। আবার ন্বাধীন বিহঙ্গ সমাজ-বৃক্ষে উচ্চ নীচ সকল 
শাখায় উড়িয়া উড়িয়া বসিয়া বসিয়। নানা ফল আস্বাদন করিয়। 
বেড়াইয়! থাকেন। বিবাহের স্বর্ণ-শৃঙ্খলও ম্ৃখকর বলিয়া বা 
জীবনের উচ্ছচ্খলতা নিবারণের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয় 
না। সমাজের চিন্তাশীল বাক্তিগণ সমাজের নারীঙজ্াতির সেই 
অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হন, কিপ্তু সংস্কার বা দমন করার সাধ্য 
কাহারও নাই। এ সকল কারণে হিন্দুসমাজে নারীজাতির 
সতীত্ব, কর্তৃব্যপরায়ণতা, দাম্পত্যন্থখ ও বিশ্বান সকল জাতির 
দৃষ্তি আকর্ষণ করে ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাতে 
আবার অদনকের যে চক্ষু টাটায়, তাহারও পরিচয় পাওয়া 
যায়। 


জীবনে শিক্ষা! তিন ভাবে হয়; (১) দেখিয়া, (২) শুনিয়। 
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ও (৩) ঠেকিয়া। সংযম সতীত্ব অভাবে ব্যতিচার-লোতে গ! 
ভাসাইয়া পাশ্চাত্যদেশের নৈতিক অবস্থা ও দাম্পত্য-সম্বদ্ধ 
কি ভীষণ, তাহ! একবার ভালরূপে দেখিয়া ও শুনিয়া শিক্ষা 
কর ও শিক্ষা দাও--সতীত্ব ও সংযম জগতের শ্রেষ্ঠ 5ম 
সামগ্রী, পরম উন্নতিকর, চরম সুখকর ও দেবত্বপ্রদ, এবং 
ব্যভিচার ও অসংবম অতিশয় ত্বণ্য ও পশুত্বসূচক। মনুস্য- 
জন্মগ্রহণ করিয়! পশুজীবনযাপনশিক্ষা কখনই কোন সমাজের 
মঙ্গলকর বা মনুষ্যোচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
ইংলগ্ড, আমেরিক! প্রভৃতি তথাকথিত স্থসভ্য দেশের বিবাহিত 
জীবন ঝ৷ মবিবাহিত জীবন ভালরূপে তলাইয় দেখিলে ও বুবিলে 
তাহা যে তাহা! কত বাঁভৎস ব্যাপার, তাহ। প্রমিত হয়। নারী 
পুরুষের ম-অধিকারিণী বা শ্রেষ্ঠতর ব্ধিকারিণী হইলে,_-প্রচলিত 
বিবাহ-বন্ধন অতি শিথিল হইলে ও নারী তাহা অতি সহজেই বিচ্ছিন্ন 
করিবার অধিকারিণী হইলে, __সতীত্বের মর্যাদা এত ক্ষুপ্ন হইলে,_- 
কি অন্ুুখকর ব্যাপার ঘটে, তাহা একবার দৃষ্টি কর। দেখিবে 
প্রতি সংসারে কি অঘটন, অস্থখ.ও অশান্তি বিরাজ করিতেছে ! 
তথায় আদালতে প্রতি বগুসর যে সকল খিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়! 
বিবাহিত পরাধীন জীবন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য যে 
সহশ্র সহশ্ব মকদ্দম। মামল! হয়, তাহার সংখ্যা করিলে তাহাকে 
৩৬৫ দিয়া ভাগ করিলে, একদিনের সংখ্যাকে ২৪ দিয়া ভাগ 
করিলে যে ১ ঘণ্টার সংখ্যা হয়, তাহাকে ৬* দিয়া ভাগ করিলে 
যে এক মিনিটের সংখ্যা ছয়, তাহা গণন। করিয়া দেখিলে বুকিতে 
পার! যায় প্রতি মিনিটে কত বহুসংখ্যায় বিবাহবিভ্্রীট ব1 বিৰাহ- 
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বন্ধন ছিন্ন হইন্েছে । আজকাল আবার এ শ্রেবয় মকদ্দমার 
বিস্তারিত বিবরণ বাহির হওয়া নিষিদ্ধ হইতেছে । ঘাহাই হউক, 
“ঠেকিয়া” না শিখিয়া, এ সব “দেখিয়া” ও “শুনিয়া” শিক্ষা করাই 
বুদ্ধিমানের কার্য । ভারতবর্ষকেঞ্ড অন্তান্য দেশের গ্যায় সতীত্বের 
অভাব সম্বন্ধে “ঠেকিয়া” শিখিতে হইলে, তাহার অপেক্ষা 
পরিতাপের বিষয় আর নাই। ৃঁ 

এই ভারতবষ সতীত্বের যে মহিমা, মুল্য বা সারবস্ত! সম্বন্ধে 
শিক্ষা দিয়াছিল, তাহা এ জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। 
এদেশের ন্যায় এত ভাগ্যবান অথচ এত ভাগ্যহীন দেশ বোধহয়, 
ধরাতলে আর নাই । 

তাই এই ভারতবর্ষে এক্ষণে দারুণ স্ুসভ্যতা বশতঃ নারীর 
সতীত্ব মনুঘ্যত্বের সঙ্কোচক কি প্রসারক ইত্যাদি প্রন্ম শুনিতে 
পাওয়া যায়। প্রকৃত সতীত্ব কি ও কিসে হয় ও থাকে,__ 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি ও কিসে হয় ও থাকে, তাহার শান্ত্রস্ঙ্গত 
ভ্তান লাভ করিলে এ প্রশ্মের উত্তর অতি সহজ, কিন্ত সে জ্ঞান 
না 'থাকিলে এঁ প্রক্কের মীমাংসা অসম্ভব । সম্কোচ বা প্রসারণ 
অবস্থাবিশেষে ভাল বা মন্দ, স্তখ্যাতি বা অখ্যাতির কারণ 
হয়। জর্ধব স্থলে সঙ্কোচ নিন্দনীয় নহে, ও প্রসারণ,ও প্রশংসনীয়। 
নহে। এক ঘটি খাটি ছৃগ্ধ এক ঘড়া জলমিশ্রিত নামমাত্র 
"কলিকাতার দুধ” অপেক্ষা ভাল কি মন্দ, এবং এক বাটি ব! 
ডেলা ক্ষীর এক ঘটি খাটি দুগ্ধ হইতে ভালকি মন্দ, তাস 
রুচি ও অধিকারা ভেদে স্থির হয়। সন্কী্ণতা বা বিস্তৃতি অবস্থা। 
অনুলারে আদরণীয় এ অনাদরণীয় হয়। ধর্মপথ অনেক লময় 
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আপাতদৃষ্টিতে সন্কীর্ণ, অন্ধকারময় ও কণ্টকাকীর্ণ বোধ হয়; কিন্ত 
নীচস্বার্থ ত্যাগ ও সহিষুণতা! আদি গুণ অবলম্নে ভবিষ্যং উজ্জ্বলতা 
প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ও আপাততঃ অনেক উপদ্রব ও কষ্ট সহা করিয়া 
সে পথে চলিলে, পরিণামে ক্রমশঃ বিস্তৃত, আলোকিত ও কণ্টক- 
শূন্য পথে আরোহণ করিয়! সমুজ্বল শান্তিময় প্রদেশে উপনীত 
হওয়া যায়। অধন্ম্ের রাজপথ মোহাচ্ছন্ন আপাতদৃষ্টিতে স্বিস্তৃত, 
কুহ্থমাকীর্ণ, আলাকমালায় সমূজ্্বল ও মনোহর বোধ হইলেও 
পরিণামে কিন্তু তাহ! ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ, অন্ধকীরময় ও বু কণ্টক- 
ময় হইতে আরম্ত হইয়া ধ্বংসের নরকে আনিয়া ফেলে। পথ 
চিনিবার দৃষ্টি চাই। সে দৃষ্টি হিন্দু শাস্্কারগণের সর্ববকাল 
দেখিবার ক্ষমতাধুক্ত শুভ দৃষ্টি হইতে প্রদপিত হয়। স্থৃতরাং 
তাহাদের প্রদণিত ধর্পথই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকরণীয়, অনুসরণীয় 
ও আদরণীয় জ্ঞানে তাহাতেই চলিতে শিক্ষা কর! উচিত। 
পাশ্চাত্যশিক্ষার জ্ঞানালোকপূর্ণ রাজপথ অজ্ঞানান্ধকারেই 
ক্রমশঃ ,চালিত করে। চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টি হয়। চগ্ষুর দোষ বা, 
রোগ সারাইবার জন্য চক্ষু আবরণ দ্বারা ঢাকিয়। কিছুদিন অন্ধকারে " 
থাকিতে হয়। অন্ধকার সকল সময়েই অশুভকর নহে, এবং 
পশ্চিমের যে আলোক পূর্ববদেশবাসীর চক্ষুর হানিকর, তাহাও 
সকল সময়েই শুভকারী নহে। ম্ৃতরাং সে অবস্থায় ব! 
অরস্থাবিশেষে চক্ষুরোগ সারাইবার জন্য সাময়িক অন্ধকার পরম 
উপকারীই হয়। পরে রোগ সারিলে, আবরণ উম্মোচন করিয়া 
প্রকৃত দৃষ্টিলাভ করিলে, তখন আর অন্ধকারে থাকিতে হয় না।' 
প্রকৃত আলোক কি ও কোথায়, ও কোন্‌ দেশের লোকের, 
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চক্ষু কি আলোকে অত্যন্ত ও তাহা সহ করিতে পারে, তাহা 
জানিয়া কার্য করাই উচিত। পশ্চিম-গগনের চপলা-শোভায় 
মোহিত হইলে, পরক্ষণেই ঘোর অন্ধকারে পড়িবার সম্ভাবনা 
থাকে। বর্তমান ভারতের নারীর শিক্ষার দশা ও মনের 
স্বাধীনতার ভাব দেখিলে তাহ! সমাক্‌ প্রতীত হয়। তাই স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্যক অবস্থা জ্ঞাত থাকায় -_-পৃথিবীর প্রায় সর্ব 
দেশের নারীর চরিত্র ও অবস্থা জ্ঞাত থাকায়. বারম্থার বলিয়া 
গিয়াছেন__“গাগে মেয়েদের উন্নত কর, নতুবা এই অধম জাতির 
উপায় নাই” এ জাতি যে একদিন উত্তম কেন সর্বোত্তম ছিল, 
তাছাতে সন্দেহ নাই। নারীচরিত্রের অবনতি হেড়ু মে জাতি 
এখন অধম কেন অধমাধম হইতে পারে, কিন্তু সে অধমভাব দূৰ + 
হয় যদি নারীচরিত্রের উন্নতি হয়! ভারতের নারীচরিত্র যে 
ভাবে পুর্বেব উন্নত ছিল, সেই ভাবেই উন্নত-_সতীত্ব মহিমায় 
উন্নত করিবার জন্যই স্বামীজীর উক্ত সাগ্রহ উক্তি । নতুব৷ 
পাশ্চত্যদেশের আদর্শে স্দ্রীন্বাধীনতা দিলে, উন্নত না হইয়া 
' অবনতষ হইয়া যাইবে । বীর-পুজ। করিবার জন্য হিন্দু স্তালোক- 
'দিগকে বথ! তথ! যাইবার অধিকার ও সুযোগ দিলেই প্রকৃত মনুষ্যহ 
দেখান হয় না ও এ ভাবের প্রসারণই সঙ্কোচতা নাশ করিয়া 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। হিন্দুর সতীত রক্ষায় হিন্দুনারা 
সর্বব্যাপী বিভুকে নিজন্বামিরূপে দেখিতে বথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, 
_-এই উপদেশ। নিজ হৃদয় স্বামী-ভক্তিতে, ম্বামীতে ভরপুর 
রাখিবেন,_এই শিক্ষা । ভরপুর হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তা,--অন্থ 
(কোন অসামান্য বীর-পুরুষের চিস্তাও,--স্থান পাইতে পারে না। 
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ধাহার চিত্তে এ সব চিন্তা স্থান পায়, তাহা দেখিলে বুবিতে 
হইবে যে, তাহার হাদয় স্বামী-প্রোমে ভরপূর নাই ; সে হৃদয় শুন্য, 
ও শুন্য আছে বলিয়াই স্বামী ভিন্ন অপরের চিন্তা সে হৃদয়ে 
স্থান পায়। 

কৰি গাহিয়াছেন-_ 

“প্রেমের এই যাঁনা না হ'লে প্রেম ত রবে না। 
তুমি পিয়| বিস্ক কারু পানে চাইতে পাবেন! ॥" 

যে ভাগ্যবতী নারী পতি-প্রেমের অন্ুত আম্বাদন পাইয়াছেন, 
তিনি সেই প্রেমের মন্ন বুঝিয়াছেন। দে প্রেম কিসে আসে, 
থাকে ও যায়, তাহাও জানেন । তিনি হৃদয়ের আন্তস্তলে- মর্মে 
মন্মে জানেন যে. তিনি সেই প্রিয়তম 'বন্র-_ন্বামী ভিন্ন আর 
কাহারও দিকে চাহিতে পাইবেন না। সেরূপ চাহিতে তিনি 
ইচ্ছাও করেন না । যিনি তাহ! ইচ্ছা কয়েন, তিনি প্রকৃত স্বামি 
প্রেম জানেন না। জানিলে, সেরূপ ইচ্ছ! তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র 
উদয় হইতে পারে ন|। স্থতরাং “পিয়া বিনু কার পানে চাইতে 
পাবে না” বলিলে যদি সে শিক্ষা! মনুষ্যত্বের বা নারীত্বের সক্কোচক 
হয় বা প্রসারক ন! হয়, তবে আর উপায় নাই । এ শিক্ষাই 
মনুষ্যত্বের ও নারীস্বের বা সতীত্বের সম্পৃণ প্রসারক ও কিছুতেই 
সঙ্কোচক নহে, ইহাতে অগুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
প্রাণের জিনিস' প্রাণই জানে । যাশার সে প্রাণ নাই, মাত্র 
বাকা আছে, তাহাকে মাত্র বাক্য দ্বার প্রাণের জিনিষ বুঝাইবার 
প্রয়াস মিথ্যা, বৃথ! | 

হিন্টু সতী নারা যে নিজ পতিভিল্প অপর পুরুষ বীর কেন, 
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বীরাগ্রণ্য হইলেও, তাহার দিকে চাছিতে পারিবেন না! শিক্ষা 
করেন, অধুনা সে শিক্ষা অজ্ঞানসম্ভৃত বলিব! বিবেচিত হইলেও, 
সেই অজ্ঞানই তথাকথিত জ্ঞানাপেক্ষ। সর্ববাংশেই শ্রেয় ও প্রেয়। 
অজ্জতা ও বিজ্ঞ অবস্থাবিশেষে ভাল বা মন্দ হয়। অজ্ঞতা 
সর্বত্র মন্দ ও বিজ্ঞত1! সর্বত্র ভাল,--ইহা নহে । তাই ইংরাজ 
কবি লিখিযাছেন-__ 
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অর্থাৎ যেখানে অন্ঞতাই পরম স্থখকর, তথায় বিজ্ঞতাই মঙ্থা- 
মূর্খতা । স্ফটিকস্তত্ত ভাঙ্গিয়া-_“হরি আছেন কিনা দেখিয়া৮__ 
বিজ্ততাঁলাভ কবিতে গেলে, মৃত্যু অনিবার্য | তাই হিন্দুসতী নারী-__ 
জননীগণকে বলিতে ইচ্ছা হয়-_-“হে জননীগণ ! সেই হরি তোমার 
স্বামীতেই বর্তমান আছেন- এই বিশ্বাসে সেই অন্ভরতায় থাকিয়! 
যাও। বিভদ্ত হইতে গিয়৷ সে স্বামী-স্ফটিকস্তম্ত ভাঙ্গিয়া দেখিতে 
যাইও ন।। পূর্ব সতীত্ব-গৌরব নষ্ট করিও না, নষ্ট হুইও না: 
বাচিয়৷ থাক ও বাঁচিতে দেও। স্বামী-স্ফটিকস্তস্তে ভগবান্‌ আত্মা- 
রূপে বিরান্তমান, ও তোমার ভিতরেও আত্মা রূপে বিরাজমান 
আছেন । আত্মা ধাহা তাহা ত এক, ছুই নয়, স্থতরাং দুই না 
রহিয়া উত্তয়ে এক হইয়া যাও। পতি-আত্মায় আত্ম-বিসর্জন 
কর, তাহাতে ডুবিয়া যাও, দেখিবে বে অনস্তে মিশিয়া যাইবে । 
এঁ স্কটিকস্তন্তে অবিশ্বাসী হইয়! ভাছা ভাঙ্গিয়! দেখিতে যাইও না । 
গঙ্গার ঘাট অনেক আছে, কিন্তু গঙ্জ! এক। গঙ্গানান করিতে হইলে, 
হরিস্থার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ডুব দিতে হয় ন1। প্রত্যেক পতিই 
৩১৬ 


অনরিসো 
এক এক ঘাট ; যাহার যে ঘাট তাহাতেই নামিয়া স্নান কর, অন্ধ 
ঘাটে বা আধঘাটায় যাইবার ইচ্ছা! করিও ন1। পতিকে পরম 
পবিত্র দেবতা__গঙ্গা_ ভ্ঞানে বিশ্বাস কর, পুজা! কর, ভক্তি কর। 
নিজ জীবন সার্থক কর, উভয়জীবন ধন্য কর। পতি-ঘড়ি 
চলিতেছে, সময় দেখিয়া লও, সময় চলিয়া যাইতেছে, গত সময় 
গত শ্রোতের স্যার আর ফিরে না। বিজ্ঞান বা বিজ্ভঞতা লাভের 
জন্য সে ঘডি ভাঙ্গিয়া শিখিতে যাইও না। সে ঘড়ি বজায় রাখ, 
উভয় জীবনই ঠিক চলিবে । সে ঘড়ি ভাঙ্গিলে অপর ঘড়িতে 
তোমার জীবন-সময় বা জীবিত-কাল নিরব্পত হইবে না। যাহার 
যে ঘড়ি, তাহাতেই বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া চল। অপর ঘভি 
ভাল জ্ঞান করিও না ও নিজের ঘড়ি ছাড়িও না। ঘড়ির মূলা 
সময়-নিরূপণে ; সবই কলকব্জার কাক্ধ ; অল্পদামের ঘড়িও খুব 
উত্তরাইয়া যায়, বেশী দামের ঘডির চেয়েও ভাল সময় রাখে। 
বেশী দামের ঘড়ি হইলেই যে সকল সময় ভাল চলে, তাহাও নহে। 
'নিজের ঘড়ি ভাঙ্গিও না, কোনও দুইটি ঘড়ি এক রকম সময় 
নির্দেশ করে না; কিছু ন। কিছু ইতর বিশেষ হয়ই। তাই 


ইংরাজ কবি পোপ ( [১০০ ) লিখিয়াছেন-_ 
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অর্থাৎ “জামানের বিবেচনাশক্তি আমাদের ঘড়িগুলির ম্যায় চলে, 

কোনও ছুইটি ঠিক *এক রকম চলে ন! বটে, তবে প্রত্যেকেই 

নিজ নিজ "ঘড়ি বিবেচনাশক্তিকেই বিশ্বাস করিয়া চলেন ।” 

তাই বলি,-_-নিজের ঘড়ি বিশ্বাস করিয়াই চল । নিজের ঘড়ি যন্ধিও 
৩১৭ 


৩ত্জীত্ ॥ 


910%/ বা কম চলে, তবুও লেই স্গয় মতই জীবন যাপন কর। 
কাল অনন্ত; ২৫ মিনিটের কমেতে কিছুই আসিয়া ধাইবে না ॥ 
'নিজঘড়ি--পতিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস বা 
অতক্তি করিও না। আপন আপন পতি-ঘড়ি দেখিয়া চলিলে 
কখনই ভগবান্-রূপ টেণ ফেল হইবে না, তাহা ঠিক ধরিতে 
পারিবে । সে টেণও 155 ব1 বিলম্ব করিয়া আসিয়! ভোমায় 
যথাস্থানে লইয়া যাইবে । নিজ ঘড়ি অবিশ্বাস করিয়া অপর ঘড়ি 
দেখিয়৷ চলিলে ও সেই টেণ ধরিতে গেলে দেখিবে, সে টেণ 
তোমার জীবন-ফ্টেসন হইতে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তোমার 
স্বস্থানে বাওয়। হইল না।” 

হিন্দু-নারীগণ এভাবে জীবনে চলিলে, ভারতের পুর্ব সভীত্বের 
মহিমা, মূল্য ও সারবত্তা সম্যক্‌ বজায় রাখিয়া জগতে তাহা পুনরায় 
ঘোষণ। করিবার শক্তি লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

সম্প্রতি “হিন্দুরঞ্জিকায়” এক নব আবিষ্কারের কথায় দেখা 
যায় যে, সাহার! মরুভূমির এক প্রান্তে এক জাতীয় নরনারী বাল 
করে, যাহাদের পুরুষগণ আমািগের শ্্রীলোকদিগের ম্যায় এক গ৷ 
গহনা পরিয়৷ ঘোমট। দিয় অন্তঃপুরে বাস করে ও গৃহস্থালীর সব 
কার্য করে। পুরুষেরা মেয়েদের কাছে একেবারে মেষ ও 
আনমেষনয়নে তাহাদের মুখপানে চাহিয়া থাকে, ও মেয়েরাই 
পুরুষদের অতিভাবকন্বরূপ বাহিরের সব কার্য করিয়া থাকে। 
তাহাদের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়! পতি অন্বেষণ ও 
মনোনয়ন করে ইত্াাদি। তথায় কার্য্যতঃ পুরুষেরাই স্ত্রীলোক, ও 
স্্ীলোকেরাই পুরুষ । 
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০জ্জীত্ £ 


অদ্ভুত আবিষ্কার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান 
বঙ্গবালাগণ যে ভাবে স্বাধীনতায় অগ্রসর হইতেছেন, তাহাদের 
ভাধিন্ধিন্” নাচ ও পদবিক্ষেপ দেখিয়া মনে হয় যে, এ সোনার 
সরস বজদেশকে সাহারা মরুভূমির প্রান্তুদেশে উপনীত করিতে 
তাহাদের অধিক দিন বিলম্ব হইবে না। সুতরাং আমরা পূর্ব 
হইতে-_এখন হইতে- তাহাদের শ্রীহস্তে আমাদের অভিভাকত্বের' 
সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়৷ অন্তঃপুরে সিকড় গাড়িয়৷ না 
বদিলে, ও ঘোম্টা আদি দিবার অভ্যাসে বিশেষভাবে অস্যস্ত' 
হইতে না শিখিলে, পরিণামে সে অবস্থা অনভ্যাস বশতঃ আমাদের 
বিশেষ কষ্টকর হইতে পারে। সাবধানের বিনাশ নাই। 
স্থতরাং পুর্বব হইতে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের ( বুদ্ধিমতীর ? ), 
কার্ধ্য নহে কি? 


৩১০ 


তশতভীত্জ £ 


এ উউলহাল্ল ন্বিভ্ভিক্ঞল সল্লিহ্মান্প 
ভ্িবল্তরষ্প ম্বা আককর্স্শপ £ 

পরাধীন দেশে শাসকজাতির রীতিনীতি ও সামাজিক আচার 
পদ্ধতির অনুকরণপ্রিয়ত। প্রজাবর্গের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া 
অবশ্যম্ভাবী । ডারইউন সাহেবের মতে বানরঙ্ঞাতির ক্রমোন্নতি 
হইয়া মনুষ্যে পরিণতি হইয়াছে । অপর অনেকবিষয়ে মত-বিরোধ 
থাকিলেও, মনুষ্যত্বহীন, পরাধীন ও অবনত মানবজাতির অন্বকরণ- 
প্রবৃত্তি--এই একটি মাত্র বিষয় লক্ষ্য করিলেই, এ মতের 
পোষকতায় মত দিতে ইচ্ছা হছয়। ষে ভারতে সতীত্বের আদর 
প্রিয়তম প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর ছিল, যে রত্বরক্ষার জন্য 
ভারতের সতী রমণীগণ দলে দলে হাস্যমুখে অগ্নিকুণ্ডে বাপ দিতে 
পারিয়াছিলেন,_-সে ভারতে আজ সতীত্বের মাপ পুর্ববপ্রচলিত 
"মাপকাটি”তে হইতে দেখা যায় না। সেই পুর্বব আদর্শকে হীন ও 
খর্ব করিয়া গঠিত করা হইতেছে দেখা যায়। ইহার হেতু কি? 
__ এই প্রশ্নের উত্তরে__কালচক্র বা অনৃষ্টচক্র ভিন্ন আর কি বলা 
যাইতে পারে। সেই কালচক্রে বা অদৃষটচক্রে নিম্পেষিত 
হইয়া আজ সে সতীতেজ খর্ববতাপ্রাপ্ত হইয়াছে । অমোঘ 
কালচক্রের বা! অদৃষ্টচক্রের প্রেরণায় বিদেশীয় ও বিজাতীয় জাতি 
ভারতের শাসনভার গ্রহণ করায় তাহাদের দেশের হাব 
ভাব, রীতি হ্লীতি ও সমাজ-পদ্ধতির প্রসার এদেশে হইতে আরস্ত 
হইয়াছে। খ্হটান ধর্ম্যাজকগণ তাহাদের ন্বভাবলিদ্ধ উদারতা 

৩২৩ 


সংজ্জীত্র £ 


বশতঃ এদেশের সমাজে প্রচলিত বহুবিধ অভিনব প্রথ! দেখিয়া 
'শিহুরিয়া উঠিতে লাগিলেন। পাশ্ত্যপিক্ষা আসিয়৷ ভারত- 
বাসীর মন অধিকার করিতে লাগিল, এবং পূর্বের সকল 
স্কারই কুসংস্কার--এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল। 
'খষিবাক্য-_বেদপুরাণ তন্ত্র--সমস্ত আগাধ জলধিতলে নিমজ্জিত 
হুইল, এবং নৰ নব স্থুসংস্কার আসিয়। ভারতবাসীর মন বিমোহিত 
করিতে লাগিল । তাহাদের সন্মোহিনী শক্তি দুনিবার | সম্ব রজঃ 
তমঃ গুণভেদে যে ব্রাহ্ধণ ক্ষপ্রিয় আদি জাতি-ভেদরূপ স্ুবৃহৎ বৃক্ষ 
ভারতবক্ষে বিরাজমান ছিল, তাহাই সর্বববিধ কুসংস্কারের বীজ, 
১৪ তাহাই ভারতে যত প্রকার কুফল প্রসব করিতেছে ও সেই 
বিষ-কফল-সেবনে ভারতবর্ষ মৃতপ্রায় হইয়। সভ্যতার ও উন্নতির 
পথে আরোহণ করিবার শক্তি হারাইফ়্াছে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত 
'হুইয়া াড়াইল। ক্রমে ভারতবাসীরাও নানারূপ স্ুশিক্ষায় 
শিক্ষিত ও স্ুসত্য হইতে লাগিল, এবং সেই সুবিশাল শান্তি- 
তরুর মূলে কুঠারঘাত করিবার উপযুক্ত শাণিত অস্ত্রের সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে মূল এত প্রাচীন, এত কঠিন ও এতই 
শৃড় ষে। কোন অন্ত্রই তাহার গাত্রের ত্বকৃ পধ্য্ত ছেদ করিতে 
সমর্থ হইল না। যে যেশ্াখায় রকম রকম কুলংস্কারের ফল প্রসব 
করে, সেই সেই শাখা ছেদন করার জন্য কুঠার ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। যথা 
(১) কুসংস্কারের প্রথম শাখা--সমদৃষ্টির অভাব । চির-নিস্প্‌হ 
ও বিবেকবৈরাগ্যবান হইলেও ব্রা্ষণ কেন অপর জাতির অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ও পুজা হইবেন ? তাহার সে উচ্চন্থানে অবস্থান অসহ্য । 
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(২) দ্বিতীয় শাখা-__পুর্ববতন সামাজিক প্রখাগুলি দূরীকরণের 
অনিচ্ছা, ও তাহ রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি । 

(৩) তৃতীয় শাখা সনাতন ধর্দ্মভাব ও পৌন্তুলিকতা ও 
দেবদ্িজ পিতামাত। পতি প্রভৃতি গুরুজনে দেঝ্ার হ্যায় ভক্তি । 
ইহ! উদার সমদৃষ্টির প্রতিরোধ করে, এই হেতু অলহা। 

(৪) চতুর্থ শাখা যৌথ হিন্দুপরিবার। ইহা আলস্য ও 
পরমুখ চাহিয়! জীবনধারণের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে। ন্থুতরাং 
ইহা অসহ্য । 

(৫) পঞ্চম শাখা__নারীর অবরোধ ও অবগুগনপ্রথা। 
ইহা স্ত্রীজাতির দারুণ কষ্টকর, অশেষ ব্যাধিজনক ও উন্নতি-পথের 
কণ্টক স্বরূপ। বদ্দিও এ শাখা অতি প্রাচীন নহে ও যেখানে 
মুসলমান রাজত্বের প্রভাব ও অত্যাচার বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই 
খানেই প্রচলিত হইয়াছিল, এবং যদিও ইহার বনু উপকারিতা 
আছে, তথাপি ইহ1 “ফাটক*। ফাটকে আটক রাখা নিদারুণ 
নির্দয়তা, ও সহৃদয়তার অভাব হেতু ইহাও অসহা। ইত্যাদি। 

ছেদকগণ আপন আপন কুঠার এহ দেশেই ক্রমাগত শাণিত 
ও চালিত করিতে লাগিলেন । ধ্বংগকার্ধয সজোরে চলিতে 
লাগিল। পুরুষগণ ধর্ম্মভ্রষট, নীতিভ্রষট, আচারভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষট, 
বিলাসী ও ইহকালসর্ববস্ব হইতে লাগিলেন ; এবং তাহারা পাশ্চাত্য 
শিক্ষার গুণে পূর্বের বথার্থ জ্ঞান, ভক্তি, বিষ্া, সংযম ব৷ ব্রহ্মচর্য্য 
ও সাধুতা প্রভৃতি সদগচণরাশি হুইতে চিরবিদায় লইয়া অজ্ভানী, 
অভক্ত, পণ্ডিতমূর্খ. অসংযমী, লম্পট ও অসৎ হইতে আরন্ত 
করিলেন। বহিজগতে- -জড়জগতে--যঘোলআন! মন ভরিয় 
রহিল। অন্তর্জগতের দৃষ্টি লোপ হইল। নারীগণকে এঁ পাশ্চাত্য- 
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শিক্ষার বিষ প্রথমে জর্জরিত করিতে পারে নাই। কিন্তু পুরুষ 
বিগড়াইলে নারী বিগড়াইতে বিলম্ব হয় না, এবং নারী মন্দ 
হইলে পুরুষ মন্দ হইতেও বিলম্ব ঘটে না। পুরুষগণ নিজ 
কুশিক্ষার বিষ নানীশরারে সঞ্চারিত করিলেন। ক্রমে সন্তান 
সন্ততিতেও এ বিষ সংক্রমিত হইল। কয় পুরুষ গত না হইতেই 
অধঃপতন ক্রমশঃই নিম্রস্তরে উপনীত হইতেছে । 

পুরুষ গুণাম্থিত হইলে নারীও গুণান্বিতা থাকিবেন, ও তাহার 
বিপরীত হইলে বিপরীত ফললাভ স্থুনিশ্চিত। সে জন্য মনু 
বলিয়াছেন 


“যাদৃগগুণেন ভর্ত। স্ত্রী সংযুজ্যেত ষথাবিধি 
তাদৃগ গুণ! সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিমস্্রীঃ ॥” 


অর্থাৎ বিশুদ্ধ সুপেয় জলশালিনী নদী ষকল লবণাক্ত জলধিতে 
মিশিয়া যেরূপ লবণাক্ত হয়, সেইরূপ সুশীল পত্বীগণ ঘঃশীল 
পিসংযোগে ছুঃশীল। হইয়া থাকে। অধুনা নারীগ্গণেরও 
এই যে ইহুকালসর্ববস্থ ভাব আসিয়াছে, তাহা তাহাদের কুশিক্ষা- 
দাতা পতিগণের কুশিক্ষার ফলমাত্র। কিন্তু মোহান্ধত। 
এতই প্রবল যে, এখনও চৈতন্যের উদয় হইতেছে না। উভয়েই 
এই সংসার-সাগরে ডুবিয়া বাইতেছেন। যাহার তুলিবার কথা, 
সে-ই ডুব'ইয়। দিতেছে, ইহার অপেক্ষা! পরিতাপের বিষয় মার 
কি হইতে পারে ? 

পুরুষের ইচ্ছানুরূপ কায স্ত্রীলৌকে চিরকাল কাঁরয়৷ থাকেন, 
এবং সেই কার্য্যে বদি তাহারা নিজেদের যথেষ্ট সুখ স্মচ্ছন্দতা। 
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নাই। উচ্থা মন্দের ভাল | পতির' সহিত অসশ্ভাব, হইলেই 
তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর পতি গ্রহণের স্থবিধাপ্রাপ্তি, প্রকৃত 
সভীধর্ন্দের বিশেষ অন্তরায়, ইহ নিঃসন্দেহে ধলা ধাইতে পারে! 
পাশ্চাত্যদেশের এ আদর্শ এদেশে আসিয়া এক শ্রেণীর লোকটক 
এ আদর্শ অনুকরণ করিতে লুব্ধ করিয়। হিক্টুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য 
করিয়াছে । বিচিত্রতাই এ সংসারের রীতি । প্রীতি দণ্ডে,_ 
পরাতে মধ্যান্তে ও সায়াক্ছে,_-এ নীতির ক্রিয়ধই দেখিতে পাওয়া 
যায়। একেবারে অনশন বা বিবস্ত্র অবস্থা অপেক্ষা অগ্ধাশন 
বা অর্ধউলঙ্গভাব নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত ভাল । উহাঁও সমাজের 
অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক | কিন্তু সে আদর্শ কখনই সর্বেবাচ্চভাবে 
অনুপ্রাণিত হিন্দুনারীর অনুকরণীয় হইতে পারে না। তাহ! 
'তদপোক্ষা অধঃপতিতা বা নিন্দে অবস্থিত নারীর অনুকরণযোগ্য 
বটে। সে হেতু বিভিন্ন সমাজে এইরূপ বিচিত্রতার আবশ্যকতাও 
ঘৃষ্ট হয়। অন্ধকার ন1 থাকিলে,-_উজ্ভ্বল, উজ্জ্বলতর ও উজ্দ্বলতম্‌ 
আলোকের মহিমা উপলব্ধি হয় না। বীহারা একেবারে 
অন্ধকারে আছেন, তীহারা তাহা হইতে উজ্জ্বল আলোকে 
আসিবেন ; বাহার! উজ্জ্বল আলোকে আছেন, তীহার! উজ্ষ্বলতর 
আলোকে আসিবেন, ও ধার! উল্ত্বলতর আলোকে আছেন, 
তাহারা উজ্দ্ললতম আলোকে 'শপিবেন,__এই এ সংসারের 
ক্রমোর্পতির পথ।” সভাত্বের উজ্ভ্বলতম আলোক হিন্দুশাশ্্রকারগণ 
স্বালিয়। দিয়া গিয়ীছেন। সেই উজ্জ্বলতম আলোকই 'নীরীজাতির 
সর্বেবাচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য --ইহধ একদিন এ দগ্ধ ভারতবর্ষে বর্তমান 
ছিল; এবং জ্রসে জন্রকারের 'অশেষ নরকছুর্গতি অনুভূতির 
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তাহাই সকলের আদর্শ ও লক্ষ্য হইবে, ইহ! ভাবিলে বা 
বলিলে বোধ হয় তাহা বাভুলতা! মাত্র ন! হইতে পারে। 
মহেশ্বর পার্বতীকে বলিয়াছিলেন_-তুমি জগতের মাতা 
“হইয়া কি প্রকারে জগতের ঘরে ঘরে বধূরূপে বিরাজ করিতেছ-_ 
এই ভাবিয়াই আমি পাগল হইয়াছি।” উহাতে ভোলানাথের 
পাগল হইবার যথেষ্ট কারণ দণগিত হইয়াছে । এ বিষয়-_ 
মহামায়ার এ লীলা- বুঝিতে চেষ্টা করিলে পাগল হইবারই কথা । 
মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিফ কি ছার! এঞ্াই নারী-দেহে মাতৃত্ব ও 
বধূত্ব বিরাজিত থাকায়, এবং একই পুরুষ-দেহে পুজ্রত্ব গু পতিত্ব 
প্রকাশিত থাকায়, পতিপত্বী ভিন্ন উত্ভয়্ দেহ সর্বধদ| দূরে দুরে 
রাখিয়া হিন্দুশান্ত্রকারগণ উভয়ের মর্যাদা! রক্ষার বিধান করিয়া 
গিয়াছেন। সেই বিধানে নর ও নারী, যেরূপই নিকট সম্পর্কের 
হউন না কেন, কখনও পরস্পরকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না। 
পাদবন্দনাকালেও সেই জন্য নিজ গর্ভধারিণী ভিন্ন অপর পুজ্যা 
স্রীলোকেরও পাদস্পর্শ পর্যান্ত করিতে পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ । 
পাদপন্সের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিবার ব্যবস্থা 
আছে। এ কঠোরতা তাৎপর্যযহীন নহে । সন্তান ভিন্ন অপর 
পুরুষ-_-তিনি ধিনিই বা যাহাই হউন-_ন্ুগবিত্র হিন্দুনারী-দেহের 
পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার অধিকার লাভ করেন নাই। এই 
পবিভ্রত। বক্ষার, নিয়ম কি অনুপম নহে? সতীনারী-অঙ্গ 
অপর পুরুষের বিন্দুমাত্র স্পর্শ ই কলুষিত হইতে পারে । সতীত্ব- 
-রঙ্গার--নারীদেছের পবিত্রতা রক্ষার সেই নিরুপম আদর্শ আজ 
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কোথায়? অমুল্যনিধি রক্ষার জন্য এরূপ সতত সত্তক প্রহ্রা 
নিয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা হিন্দুশান্্কারগণ সম্যক জ্ঞাত 
থাকিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলুষস্পর্শে কলুষিত 
হওয়া! স্বাভাবিক নিয়ম । ব্যভিচারের প্রথম পদবিক্ষেপ-_ 
বিন্দুমাত্র কলুষিত স্পর্শ। সে জন্য মাতৃজাতির পবিত্রতা 
অক্ষু রাখিবার উদ্দেশ্যে, মাত্রপাদপন্সম্পর্শ পর্যন্ত নিষিদ্ধ 
ছিল। পাশ্চাত্যসভ্যতায এ আদর্শ বর্ধরতা ও দুর্বলতার 
পরিচয় মাত্র বলিয়াই অনুষিত হয়। কিন্তু আদর্শ অতি উচ্চে 
রাখিবারই ব্যবস্থ।। অনেক সময়ে সেই সর্বেবোচ্চ আদর্শ- 
স্থান স্পর্শ করিতে ন! পারিলেও, তাহার নিকটবর্তী হইতে 
পারিলেই উচ্চভূমি লাভ হয়। নতুবা আদর্শ নিন্ে থাকিলে, 
আরও নিন্েই থাকিতে হয। আর্ধগণ আর্ধানারীগণের পক্ষে 
এরূপ অতি উচ্চ আদর্শ দিযা গিয়াছিলেন বলিয়া এখনও 
পতিতা হুইয়াও হিন্দুনারীগণ এত উচ্চ-ভূমিতে আরোহণ করিয়! 
রহিয়াছেন যে, এই পাশ্চাত্যশিক্গার ও সমাজবিপ্পবের 
মহাবন্তায় দেশ প্লাবিত হইলেও, সকলেই সম্পূর্ণ অধঃপতনের 
সাগর-জলে ভাসিয়! সেই সাগর-তলে ডুবিয়া যান নাই ও যাইবেন 
না। এই ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের নারীসমাজের দুরবস্থা 
পর্যালোচনা করিলেই ইহার সমাক উপলব্ধি হইবে । 

শ্রীমন্তাগবতে সপ্তম ক্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
“গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারীমাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্তা পরিত্যাগ 
করিবে; কেননা প্রবল ইন্জ্রিয়সকল যতিরও মন হরণ করে। 
যুবাশিষ্য যুবতী গুরুপত্বীত্বার আপনার কেশপ্রলাধন, গাত্র 
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মর্দন, সপন অভ্যঞ্থনাদি কার্য্য করাইবে না। কারণ প্রমদা 
অগ্নিতুল্য, পুরুষ ঘ্বৃতকুম্তসদৃশ ; নির্জনে কন্যার সহিতও- 
অবস্থিতি নিষিদ্ধ” ইত্যাদি । 

রক্তমাংসের শরীর সংষমব্যতিরেকে বিশ্বাসের পাত্র নহে। 
কখন কি বিকারে কি কার্য করিবে-__ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ । 
অগ্নি ও স্বত পরস্পর নিকটবর্তী রাখিলেই ঘৃত গলিয়! অগ্নিসাৎ 
ও ভন্মসা হয়-_ইহা! স্বাভাবিক নিয়ম । শ্রী ও পুরুষ পরস্পর 
অগ্নি ও দ্বৃতের ন্যায় । সুতরাং তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধই থাকুক 
না কেন, পরস্পর পৃথক থাকিবেন,__ইছাই শান্ত্ের নির্দেশ । 

শ্ীম্তাগবতে নারীকে আগ্সির সহিত ও পুরুষকে ঘ্বত্ের সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিত মছাশয়-_“ঘ্বৃতকুত্ত। সম 
নারী তণ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্‌” লিখিয়া নারীক্ষে ঘ্বতকুস্ত ও পুরুষকে 
অগ্নিসম বলিয়াছেন । যুবতীকে “আগুনের খাবরা৮” বলিয়াই 
ভাষাকথায় বলে ও তাহাকে সেই জন্য সতর্কতার সহিত 
রাখিবার ব্যবস্থা । বর্তমানকালে পুরুষ নিজ ব্রহ্মচধ্্যের' 
তেজ ও উত্তাপ হারাইয়৷ যেরূপ প্রকৃত পুরুষত্ব ও মনুধ্যত্ব 
হারাইতেছেন, তাহাতে তাহাকে আর অগ্নির সহিত তুলনা না 
করিয়। নির্জীব ঘ্বৃতকুস্ত বা “তৈলটিন” বলিলে উপমা অধিকতর 
হৃগয়গ্রাহী ও উপযুক্ত হইবার সম্ভাবনা ; এবং নারী যেরূপ উষ্ণ 
দেহধনু দ্বার মদনের ফুলশর হানেন, যেরূপ নয়নযুগল দ্বারা 
কামাগ্মিশিখা বাহির করেন, তাহাতে তীহাকে অগ্নি বা তণ্তাঙ্গার 
বলিয়া তুলনা করাই বোধ হয় যোগ্যতর। অঙ্গনা বিছ্যাতের 
অগ্নি । উদ! “দরশনে” অতি মনোরম বটে, কিন্তু, “পরশনে” মরণ! 
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আনয়ন করে। বাহাহউক, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিনিই ঘ্ৃত বা 
অশ্মি হউন, পরস্পরের গুণ অনুসারে তীহাদিগকে ভাগ করিয়া 
পৃথক রাখাই,_তাহাদের যোগ অপেক্ষা বিয়োগ করিয়! 
রাখাই.__মানবসমাজে সর্ববমঙগলজনক বলিয়াই শাস্ত্রের বিধি । 
ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের নারীগণকে উচ্চশিক্ষা, 
স্বাধীনত।, উদারতা, সাম'জিকতা প্রভৃতি অগণিত গুণরাশিতে 
ভূষিত দেখিয়া, তীহারাই অনুকরপ-প্রিয় ও কুসংস্কারদ্েষী 
আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিতসমাজের আদর্শস্থানীয়া । আমাদের 
দেশের নারীগণের সেরূপ উচ্চশিক্ষা, উদারত!, স্বাধীনতা, 
সামাজিকতা প্রভৃতি কোন গুণের লেশমাত্র নাই বোধ 
করিয়া, তথাকথিত শিক্ষিতসমাজ প্রীচা নারীগণকে প্রতীচোর 
,মারীগণের পদ্দাঙ্নু অনুসরণ করাইবার প্ররয়াসী হইয়াছেন। 
প্রতীচ্য নারীজীবনের গভীর স্বচ্ছ সরোবর ন্নানপানে মন 
বিমুগ্ধ করে; স্থৃতরাং তাহাই আদর্শরূপে অন্ুকরণীয়-_-এই 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সেই পথে ভারতনারীজীবন চালিত 
করিবার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু সেই স্বচ্ছসরোবর-সলিল 
মধ্যে কত অসংযম, স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচাররূপ মকর কুস্তীর 
প্রভৃতি ভীষণ হিংআ জলজন্তকু সকল (যাহা আমাদের এই 
'জলে জন্মায়ও না ও সম্পূণ অজ্ঞাত ) যে ডুবিয়া রহিয়াছে ও 
কত' ভীষণ অপকার সাধন করিতেছে, সে দিকে দৃ্তিপাত নাই। 
ভারতের তুলনায় এ সকল দেশের দ্াম্পত্যন্থখ ও শাস্তি এত 
ল্ল ও ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী ঘে, সে স্খশাক্তি নাই বলিলেও 
চলে। ওঁ সকল দেশে স্থাপিত ও প্রচলিত অনাথ বালকবালিকা- 
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'ঝাণের আশ্রম দেখিলেই সে দেশের নারীজাতির সতীত্বের সৌরভ 
যে কত উগ্র, তাহার আন্রাণ পাওয়। যায়। বাল্য-বিবাহ মহা 
কুসংস্কার ও সমাজের মহা! অমঙ্গলকর বিবেচিত হয়, ও তাহা 
এঁ সকল দেশের সভ্যতার অনুমোদিত ন! হওয়ায় প্রচলিত ন'ই। 
যৌবন ব| প্রৌচ বা বার্ধক্যবিবাহ সমাজের মহা হিতকর ও শ্সংস্কার 
সঙ্গত থাক! হেতু সেইরূপ বিবাহপ্রথা তথায় প্রচলিত আছে । 
কিন্তু সে সকল দেশের নরনারী অসাধারণ অসংষম ও বাভিগার 
দোষে দুষ্ট থাকায়, যৌবন প্রৌঢ় ব! বার্ধস্ক্য বিবাহের পুর্বেবেই 
্বলম্ত কামানলে সর্বদাই পুর্ণানহুতি পড়িতে থাকে, ও নারীগণ 
সম্পূর্ণ অনিচ্ছা! ও বহু সাবধানতা ও কৌশল অবলম্বন সত্বেও 
সন্তান প্রসব করিতে বাধ্য হন্‌, কিন্ত স্বহস্তরোপিত বিষ-বুক্ষের 
ফল সূতিকাগারে নষ্ট না হইলে, তাহান্দিগকে পিতামাতার নাম 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়া রাশি রাশি এরূপ অনাথ আশ্রমে প্রেরণ কর! হয়, 
ও তদ্দারা জনকজননীর ভীষণ লঙ্জ। ও সতীত্ব সুরক্ষিত হয় । এরূপ 
কত শত আশ্রমে কত সহত্স অনাথ বালফবালিকা লালিত পালিত 
হয়। তাহাদের স্থুসভ্য ও স্থৃশিক্ষিত পিতামাতা সশরীরে মরজগতে 
বর্তমান থাকিতেও তাহারা পিতৃমাতৃহীন অনাথ । এঁ সকল অনাথ- 
আশ্রম বা'অনাথ-নিবাস স্ুসভ্যতার ও উচ্চশিক্ষার কীত্তিস্তস্ত। 
দুঃখের বিষয়, উহারা আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত ও 
পাশ্চাত্যজগতের অনুকরণপ্রিয়_-সে সব দেশের সব ভাল, কিছু 
মন্দ নাই--এ দেশের সব মন্দ, কিছুই ভাল নাই-_এইরূপ সিঙ্ধাক্- 
কারী জনগণের ব্যভিচার-সমুদ্র মধ্যে আলোবস্তত্তের গ্যায় সে 
সাগরগর্ডস্থ বিপদ-শৈল-প্রদর্শকের কার্ধয করিতে পারে না । 
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গুন! যায় যে, এ সকল দেশের যে সকল নারী অপেক্ষাকৃত 
ইতর শ্রেণীভুক্ত, তাহার! তাহাদের শিশুসম্তানসহ পথের ধারে 
াড়াইয়া থাকিলে পথিকের জিজ্ঞাসায় বলিতে থাকে--“এই 
কয়টি আমার বিবাহের পূর্বেবের, ও এই কয়টি পরের |” অপেক্ষ! 
কৃত অল্প শিক্ষা বা কোন শিক্ষা না থাকায়,ন্ুশিক্ষা ও 
স্বসভ্যতার চূড়ায় আরোহণ না করিতে পারায়,--তাহারা সেরূপ 
সন্তানগণের মাতার নাম জানিতে দেয়; পিতার মাম অবশ্থা 
চিরকালই অন্্তাত থাকিয়া যায়। পিতার নাম বা পরিচয় 
সে সঙ্ল স্ুুসভ্য দেশে জিড্ঞাস! করা মহাপাপ ও অসভ্যত'- 
সুচক বলিয়াই বিবেচিত হয়। সে সব দেশে বীরবর কর্ণের 
নীতি অনুসারে বলা হয়-_ 

“হতো ব স্থতপুত্রো বা যোব! সোঁবা ভবাম্যহম্‌ । 

দৈবাক্ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্‌ ॥" 
অর্থাৎ আমি সূত বা সারথিই হই না সুতপুক্রই হই, যে বাসে 
আমি হই না কেন, সশুকুলে জন্ম দৈবাধীন, কিন্তু পৌরুষ আমার 
আয়ত্ু । 

এ সকল দেশের বিকাহে-_ “ভালবাসা, সম্মান ও বশ্যতা, 
প্রদর্শন কর” (%[,9৮5 1)07000 01967” )---এই মন্ত্র উচ্চারিত 
হয়। তথার মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব এত অল্প পণর্থক্য রক্ষিত হয় যে, 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব অল্লই লক্ষিত হয়। এ মন্ত্র উচ্চারণের অল্পকাল 
পরেই স্বামীন্ত্রী উভয়েরই ভূল হইতে দেখা বায়, এবং "ভালবাস! 
সম্মান, ও" বশ্যক্া"্র. পরিবর্তে__-“ঘণা, অসম্মান ও অবাধ্যতা” 
পর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়৷ বিবাহ-বন্ধন ছেদন কর্মিতে সহজ জাইনজ' 
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শভীত্ব? 
স্তর প্রয়োগে বাধ্য হইতে হয়। তগুপরে আবার এ মন্ত্রপা$, 
আবার বিম্মরণ, আবার বন্ধন-ছেদন,--এইরূপ আজীবন হইতে 
থাকে ।, দাম্পত্য-ন্থখ ও গৃহস্থা শ্রমের শান্তর বিমল শীতল ছায়া- 
লাভ সে সব দেশে তাই অতি অল্প ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটিয়া 
থাকে। ভারতে “পভীত্ব” শবে যে অর্থ হয়, তাহার বোধ এ 
সকল দেশের নাই। পুক্ষের সহিত নারীর সমান অধিকার । 
উদ্ভয়ের আপন্দ আপন বা ব্যক্তিগত অধিকার আছে অর্থাৎ যাহার 
সত ইচ্ছা আহার বিহার করিবার ক্ষমতা আছে, ও তাহাতে 
অপরের আপত্তি করিবার অধিকার নাই.। অর্ধাঙ্গিনী,_-যেমন 
তেমন অর্ধাঙ্গিনী নহেন, উত্তম অর্দাঙ্গিনী। ম্বৃতরাং নারী 
পুকষের উত্তমাঙ্গ। সে উত্তমাঙ্গ যে কত বিকৃত, তাহ! জগঘি- 
খযাত। সুতরাং সে সব সমাজ যে কত্ত বিকৃত, ও এ দেশের 
সতীসমাজের সম্মুখে বর্তিকা ধারণও করিতে পারে না, ও 
সেখানকার সতীত্বালাক যে অতি হ্বীনপ্রভ ও নিস্তেজ, __ 
তাহা বলাই বাহুল্য । তথায় সীদ্কের প্রতিশব্দ ?06111) 
-ব। সাধুতা, বিশ্বস্ততা, অর্থা পরদার বা পরপুরুষগমনে বিমুখত|। 
সংযম বা! ক্রহ্গচর্যা অভাবে পশুজীবনে সে সাধুতা বা বিশ্বাস 
সর্ধবত্র রাখ! বা থাকা অসন্তব। সেইজন্য বিবাছের পবিত্র 
বিশ্বাস পরস্পরের দ্বার রক্ষা কর৷ দ্বায় হয়, ও সে বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইলে প্রায়ই ডাইনীর কোলে পুঞ্জ্র সমর্পণ কর! হয়। 
তাহার পরিণাম বিবাহবন্ধনছেদন ও পলায়ন। 
নারীর রূপগুণ আদি নিজপতি ভিন্ন অপরকে প্রদর্শন করিবার, 
এএবং তদ্দারা আপরকে লুব্ধ বা! মুগ্ধ করিবার বা জন্সাধারণের 
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নৃখ্যাতিলান্ভ করিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা অতি কু প্রবৃন্তি, ও তাহা 
হিন্দুর সভীত্ব-আদর্শের সম্পূর্ন বিপরীত । তাহা সভীত্ব-সিংহসনে' 
অধিষ্ঠিত রাজরাণীর যোগ্যা ত নছেই, এমন কি, সে রাঙ্গবাটিতে 
প্রবেশ করিবারও অধিকারহীনা, পথের ভিখারিণীর উপযুক্ত । 
এ জঘন্য ভাবে নারীজীবনের কলঙ্কই সুচিত হয়; তদ্দার! নারী- 
জীবনের কপটত। ও চরিত্রহীনতাই সুচিভ হয়। এদেশে ভাষ! 
কথায় তাহাকে “ছিনালী” ৰলে। উহা ছুষ্টা স্ত্রীলোকের চতুরত৷ 
বা হাবভাব বলিয়াই এদেশে প্রসিদ্ধ । তাহা এদেশের আদর্শ 
নহে; তাহা বিদেশীয় আদর্শ হইতে পারে। নারীজীবনের 
বিশুদ্ধতম ভাব যে সতীত্ব হিন্দুর আদর্শ, সে আদর্শ উপলবি 
করিবার ক্ষমতা অপর ধর্মে ব দ্বেশে নাই । খুষ্টান ব৷ মুসলমান 
জগতে সেইজন্য অতি জঘন্যশ্রেণী হইতেও পত্বীনির্ববাচনের 
ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বিবাহ-মন্ত্রোচ্চাবণরূপ বাঞ্জিকরের দণ্ুস্পর্শদ্বারা 
পূর্ববপাপজীবনের যত অপবিভ্রতা ও ক্সনাচার-পাপ ধোঁত হইয়া 
গিয়া বিশুদ্ধিপ্রাপ্তি ও পত্বীরূপে গ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয় 
বিবেচিত হয়, 'এবং অনেক স্থলে সেইভাবে সে সব জাতির বিবাহ- 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের পুর্ব রজনীতে যে 
নারী বারবিলাসিনীর জীবন যাপন করিয়াছে, পরদিন প্রভাতে 
বিবাহমন্ত্রন্নান দ্বারা সে পবিত্রা হইয়া কাহারও পত্বী হইয়া ষায়। 
কিন্তু কাকপুচ্ছ ছুদ্ধসমুদ্রে শতনানেও কুক্ব তাগ করে না। 
কলঙ্কিনী-চরিত্রের কলঙ্ককালিমা৷ কয়লার বর্ণের ন্যায় শতবার 
বিবাহমন্ত্রজলে ধৌত করিলেও দূর হয় না। কেহ কেহ পূর্বব- 
জীবনের উচ্ছজ্খ ম্মভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে পারেন, 
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কিন্তু অধিকাংশস্থলেই স্বভাব মুর্ধায় বর্তমান থাকিয়া অচিরে 
আত্মপ্রকাশ করে । অনেকস্থলে বিবাহ "স্থবিধার বিবাহ” 
(00811717565 01 ০0179101606) হইয়। থাকে । উহার অনেক 
কারণ ও শ্রেণী আছে । তাহ'র দ্বার বিবাহের ধারণা যে কত 
নিন্ন, তাহা প্রকাশ পায়। অনেকে বিবাহ-পাশে আবদ্ধ এরূপ 
সর্বববল্পভ। স্ীকে সম্মুখে রাখিয়া সংসার-সংগ্রামে অবতীর্ণ হুন ও 
ভাষ্যাট-জীবনে তৃপ্ত থাকিয়া, নিজ স্ত্রীকে পরপুরুষভোগ্যা করার 
অনুমতি ও স্বিধ! দিয়া সেইরূপে--সেই অতি ঘ্ুণিতভাবে লব্ধ 
অর্থে মহান্থুখে কালাতিপাত করে। উহা বিবাহের পরিহাস 
মাত্র নহে কি? স্ুুসভ্যতার অপার মহিমা! ভারতবর্ষকে-- 
হিন্দুকে-_অসভ্য বর্ববর বলিবার স্পদ্ধাও কিন্তু এরূপ সব স্সভ্য- 
দেশ দেখায়। ইহা! অনৃষ্টের পরিহাস নছে কি? বাতুলতা৷ ও 
স্থসভ্যতার নামে ঘোর বর্ববরতা কত প্রকাঁরই এ জগতে দৃষ্ট হয়! 
দারুণ আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ বর্ধবরতাপুণ স্ুসভ্যতাও 
এদেশে অনুকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। 

জাপানে নর্তকীগণকে “গায়সা” বলে । সেদেশে অনেকে 
সেই শ্রেণী হইতেও পত্রী নির্বাচন করিয়' পাশ্চাত্যদেশের 
অনুকরণে মনে করেন যে, পাঁপপক্ক হইতে উত্তোলন করিয়। 
পত্বীত্বে বরণ করিলেই সমস্ত পাপপক্কই নারীদেহ হইতে বিধৌত 
ও দূরীভূত হইয়া! যায়, ও সেরূপ পতীও নিঞ্ষলঙ্ক শশীর স্থায় 
তাহাদের হৃদয়-গগনে বিমল দাম্পত্যন্থখের জ্যোতস্বা বিতরণ 
করে। এ জগতে হৃদয়-গঠনের বা মনোবিকারের যে কত 
তারতম্যই লক্ষিত হুইয়। থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
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হনত্ভীজ্ 1 
“৮৮ 1 আাহ্্যন্বিত্ভান্লে হহ্হান্ হ্াক্ন 
স্ব) ৩লম্বহ্। ৮ 
ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ--এই চতুর্ববর্গলাভের জন্যই 
ছুলভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ। দেহস্থিত প্রাণ উক্ত চতূর্ববর্গলাভেঘ 
“হেতু । শরীর ৰা দেহ সেই প্রাণের আধার । মানবের এই মন- 
প্রাণরূপ আাধেয় ও দেহরুপ আধারের সহিত এত নিকট সঙ্বন্থ 
যে, একের অমঙ্গলে অপরের অমঙ্গল হয়। দেহের আরোগ্য 
বা নীরোগভাব ব৷ স্বাস্থ্য সেহেতু উক্ত ধন্মন অর্থ কাম ও মোক্ষ- 
'লাভের মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। 
চরকসংহিতায় উক্ত হুইয়াছে-_ 


"ধন্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মুলমুত্তমং । 
রোগান্তম্তাপত্তারঃ শ্রেয়সে৷। জাবিতস্য চ ॥” 


অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের আরোগ্যই বা স্বাস্থ্যই উত্তম 
মূল ; রোগসকলই সেই সকলের, এবং জীবনের সর্ববমঙ্গলের 
পপহারক । 

বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে তাহা যেমন বাঁচিতে পারে না, 
মানবশরীরের হুলম্বরূপ এই হ্বান্থ্য বিনষ্ট হইলে, শরীর-বৃক্ষ ও 
-নষ্ট হুইয়। যায়। সেজন্য সাংসারিক সকল উক্তির মূল কারণ 
সুস্থ দেহে স্থস্থ মন। শরীরপালনের জন্য,__-শারীরিক স্বাস্থ 
“রক্ষার জন্য,স্পস্থাস্থাবিজ্ঞানের বিধিনিষেধ শাস্ত্রে কথিত হুইয়াছে। 

৩৩৬ 


শত্জীত্ব £ 


সেগুলি সম্যক্‌ পালন করিলে, স্বাস্থ্যন্ত্খের ম্যায় মহাম্খ অনুভব 
করা যায়, ও তাহাদের অপালনে ন্বাস্থ্যতঙ্গ হইলে, রোগের 
যাতনায় জীবন্ম.ত হইতে হয়, এবং ক্রমে কালের করালগ্রাসে 
পতিত হইতে হয়। সেই জন্ঠই কথিত হয় যে, স্থাস্থ্যের ন্যায় 
মানবের হিতকারা বন্ধু ইহজগতে আর নাই, এবং অস্থাস্থ্য বা 
রোগের ন্যায় কষ্টদায়ক শতক্রও আর নাই । ধন্মসাধনের প্রধান 
সহায় নীরোগ শরীর ; ইহকাল ও পরকাল, উভয়কালের সদ্গতি ও 
উিন্মতিলাভের পথ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা দ্বারাই প্রশস্ত হয় । 
শান্ত্রকারগণ চতুর্ববংশতিতত্বযুক্ত এই দেহকে "ক্ষেত্র বলেন, 
এবং আত্মাকে দেহী বা ক্ষেত্রী বলেন। এই দেহ-ক্ষেত্র হইতেই 
সেই আত্মা-ক্ষেত্রীর জন্ধানলাভ হয়। 'সেহেভু এই ক্ষেত্রের 
বিশেষ প্রয়োজনীয়ত। আছে । সাধক তাই গাহিয়াছেন__ 
“মানব-দেহেব মাঝে আঞ্ব ঝারথান: । 
দেক ধন্ম-ক্ষেত্র এ বিচিত্র রহন্য কেউ বোঝে না॥ 
দেহর/জ্যে. রাজ। মন, তনি ধৃ্রাষ্ী হন, 
সৎ অসৎ দেখিতে ইহার নাঁহিক নয়ন । 
(দেখ) রাজার পুত্র ইীন্ত্রগণ কাকর কথা মানে না ॥ 
দেছে এই দু'টি দলে সদ1 দুইদিকে চ'লে, 
পরস্পর বিবোধী হযে যুদ্ধ ঘটালে। 
(এরূপ) নিয়ত হ'তেছে সমর গুকর কৃপায় যায় জ্টর্স। ॥ 
ভক্ত ও সাধকগ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ তাই ঈন্নের উপর ছুঃখ 
করিয়৷ গাহিয়াছেন-_ 
“মনরে কৃষিকাজ জান ন।। 
এমন মানব-দেহ কইল পতিত, আবাদ কল্পে ফল্তে! লোনা ॥ ইত্যাদি 
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প্রকৃতই এই দেহ-ক্ষেত্র শান্জ্রসঙ্গতভাবে “চাষ আবাদ” করিলে 
সোনা ফলে, বা মনুস্যজীবনধারণ সার্থক হয়ঃ কিন্ত্য অবহেলায় 
আবাদ না করিলে, কৃষিকার্ধ্য না! জানিলে, মাত্র আগাছা 
তাহ পূর্ণ থাকিয়া ছুলভ মনুষ্য-জীবন অপু থাকিয়া ঘায়। 
এই মানবদেহকে ক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বল! হইয়াছে । 
পাপ-মনের,-_ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্িয়াদি কুপ্রবৃত্তিবপ শত পুঞ্রগণের 
সহিত ধন্মপুন্র ও তাহার সহোদররূপ স্থুপ্রবৃত্িনিচয়ের মহাসমর 
এই ক্ষেত্রেই নিয়ত হইতেছে। .ইক্দ্রির় ও মনের সংযম ত্বারা 
এই যুদ্ধে জয়লাভ বা ধন্মলাভই মনুস্থত্ব ; এবং তাহাদের বশ্তা- 
স্বীকার বা পরাজয়ই ৰা অধন্দ্লাভই পশুত্ব । শাস্ত্রে সেইজন্য 
নির্দেশ আছে-_ 
পবিহিতস্তাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্ত চ সেবনাৎ। 
অনিগ্রহাচেন্দ্রিয়ানাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥” 


অর্থাত _শাস্ত্রবিহিত কর্ম না করিলে, শাস্্গহিত নিন্দিত কর্ম 
করিলে, এবং ইন্দ্রিযগণের নিগ্রহ বা সংযম না করিলে মনুষ্য 
পতিত হয়। সেহেতু অন্যান্য শাপ্্রবিরুদ্ধ অন্যায় বা পাপকম্মের 
ম্যায়, ইন্দ্রিয়সংঘম না করাও পাপ স্থষ্টির কারণ ও পতনের হেতু 
হয়। জলপ্রবাহের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক গতিই নিন্দ্দিকে 
-পাপ-পথে। রূপ রস গন্ধ শব্ধ ও স্পর্শ--এই ইন্জ্রিয়গ্রাহ 
বিষয়গুলি মনকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করায়। 
মনুষ্য কেন, স্ষ্ট সমস্ত প্রাণিজগৎ-_-এই খেল! খেলিতেছে ও 
ভূগিতেছে। অগ্রিশিখার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কত কীট পতঙ্গ 
পুড়িয়। মরে। রসের লোগ্ে গাব হইয়! কন্ধ প্রাপী ডূবিয়া, 
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মরে। শব্দে ব বংশীরবে আকুন্ট হইয়া কত মৃগ' হ্বাধীনত বা 
প্রণ হারায়। পুস্পের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কত অলি কত্ত 
ছুটাছুটি করে। স্পর্শস্থখে আকৃষ্ট হইয়া গৃহ পালি হস্তিনীর 
দ্বার। কত স্বাধীন বন্য হস্তী বন্ধ হয়। মানুষ যদি ইন্ডিয় নিগ্রহ 
না করিয়া এই পঁচটির আকর্ষণে পড়িঘা কার্য করিতে থাকে, 
তবে তাহার কিরূপ হূর্গতি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

মনই ইন্ড্রিয়গণের চালক, ও তাহার শক্তিও অসীম। তাই 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় আপন বিভূতি বর্ণনাকালে বলিয়াছেন__ 
'ইক্দ্িয়াপাং মনশ্চাম্মি*_ অর্থাৎ "আমি ইঞ্তিয়গণের মধ্যে মন |” 
এই মন-রাজাকে বিবেক বা হিতাহিতজ্জান বা সদসশুবিচারবুদ্ধি 
ব। নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি দ্বারা বশীভূত করিতে "ও রাখিতে পারিলে, 
মন-রাজার প্রজাবর্গ ইন্দ্রিমগণকে ও তাহাদের রাজধানী এই 
দেহকেও স্ববশে রাখিয়! প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। নতুবা 
সে রাজ্যে বাস মহা অস্খকর ও অশাস্তিময় হয় । পরাধীনতার 
শৃঙ্খল ন্বর্ণনিন্মিত হইলেও তাহ! বন্ধনের হেতু । এই ইন্জ্িয-বন্ধৰ, 
-_-এই দেহ-বন্ধন হইতে অব্যাহতিলাভই প্রকৃত মনুষ্য স্বজ্ঞাপক ৫ 
এ অব্যাহতিলাভ বা মুক্তিই মানবজীবনধারণের চরম উদ্দেশ, 
এবং দেহের স্বাস্থ্য তাহার প্রধান উপায় । এই স্বাস্থারক্ষারণ 
উপায় অবলম্বন দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নরের সাধু 
ও নারীর সতীত্ব বা নরনারীর নিফলঙ্ক চরিত্রবস্তাই সেই উদ্দেশ্টু- 
সিদ্ধির পূর্ববসূচনা, এবং ধর্ম্মপথের প্রদর্শক ও দূরত্বগ্।পক চিহ্ ॥ 

পরস্মী বা! পরপুরুষগমন করিলে সংঘমের বিশেষ অভাৰ' 
প্রকাশ পায়, ও তাহা! দারুণ চরিত্রহীনভার পরিচয় প্রদান কছে 
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সত্য ; কিন্তু স্বামীন্ত্রীর মধ্যেও ব্যবহারে উপপতি-উপপত্বর ঘ্বণিত 
সম্থন্ধ স্থাপিত করিয়। শাস্স্রনিষিদ্ধ ভোগবিলামে ঘোর অসংবমীর 
জীবন যাপন করিলে যে সংযম ও চরিত্ররক্ষ। হয়, এমন নহে। 
স্বামীন্ত্রীর মধ্যেও ইন্ড্রিয়সংঘম না৷ থাকিলে, তাহাও ব্যভিচারী 
জীবনের রূপান্তর মাত্র বলিয়৷ পরিগণিত হয় । সহুধর্ষ্মিণীর সহিত 
যদ ধর্্মসংশ্রব না থাকে, এবং কেবলমাত্র দেহ-সম্বন্ধই থাকে, _ 
ভাহ। হইলে তাহা ঘের নারকীয় বাপারে পরিণত হয় না কি? 
হইলেনই বা তাহারা শ্থামীন্ত্রী; কিন্তু কেবলমাত্র কাম-তাড়িত হইয়া 
তীহারা পরস্পর আকৃষ্ট ও মিলিত হইলে, তজ্জাত সন্তানে জারজ 
দোষ স্পর্শ করে নাকি? 

হিন্দুর পক্ষে পরক্ত্রী মাতার সমান ॥ পরক্ত্রীগমন সেজন্য 
হিন্দুজীবনে মহাপাপ বলিয্না উত্ত হইয়াছে । অসংযতভাবে 
ইন্দ্িয়সেবায় পতিপত্বী উভয়ের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও নষ্ট হইয়! যায়। 
*প্রবৃত্তিরেষ! ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা”-_অর্থাৎ মানুষের 
ইন্দয়-সেবার প্রবুত্তিই এইরূপ (আধিক্যের দিকে ধাবিত ), 
কিন্ত নিবৃত্তিই মহা সুফল প্রসব করে; ইহাই শান্স্রের শিক্ষ! ৷ 
স্বীয় পত্বীতে আভিগমন সম্বন্ধে সেইজন্য শান্সে কত বিধিনিষেধ 
আছে। রাজ্যে ষে প্রকার ব্যভিচারেই হউক, জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
হইলেই যে রাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়,_-এ শিক্ষা হিন্দুর ছিল না। 
পিগুপ্রদানের জঙ্,__পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্যই হিন্দুর পুক্র' 
কান! ; এবং সেই পুজ উৎপাদনের জন্তই স্ত্রীর প্রয়োজন । 
“আত্মা বৈ জায়তে পুক্রঃ”_ অর্থাৎ আপনিই পুভ্ররূপে উত্পক্ 
হইতে হয় । সেহেতু পিভামাত। যেরূপ স্থবাকু প্রকৃতিযুক্ত 
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হন, সেইরূপ প্রকৃতিই সন্ভানে বর্তায় । স্ৃসন্তানলাভের জন্য ভাই 
জনরুজননীর সং-ন্বভাবযুক্ত হইবার ব্যবস্থা । অসংঘমী ইল্সিয়- 
পরায়ণ পিতামাতার ওরদে ও গর্ভে সেইৰপ অপসংযমী ইন্দ্রিয় 
পরতন্ত্র সমন্ভানই জন্মে, এবং সংস্বভাব ধার্মিক পিতামাতার 
সেইজন্য সুশীল ধান্মিক সন্তান জন্মে। এসংসারে সন্তান হইতে 
মানুষের যত স্থধ বা দুঃখ লাভ হয়, এত আর কিছু হইতে হয় না। 
সেইজন্য কথিত হয়-_ 
“শজাতমূ তমূর্থণ।ং ববযাদো ন চান্তিমঃ | 
সরদ্দখকরাবাছো। অন্তিমন্ত পদে পদে |? 

অর্থাৎ_-পুজ জন্মে নাই, জন্মিয় মৃত হইয্পাছে, ও জন্মিয়! মুর্খ 
বা কুচরিত্র হইয়া বীচিয়। আছে,--এই তিম অবস্থার মধ্যে প্রথম 
দ্ুইটী বরং ভাল, কারণ সে দুঃখ কেবল একবারই পাইতে হয়; 
কিন্তু শেষ অবস্থাটি__মূর্থ বা কুপুভ্র পদ্দে পদে সারাজীবন ছুঃখ 
দেখ। কুসম্তানজনিত এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্র কারগণ 
কুসন্তানলাভের আশঙ্ক। দূর করিবার মানপপে দারোপগমন সম্বন্ধে 
কতই বিধিনিষেধ করিয়া গিয়াছেন। 

স্ত্রীলোকের রজোদর্শন দিন হইতে যোঁড়শ দিন খভুকাল; এই 
সময় মধ্যে যুগ্ম দিনে স্থামীন্ত্রী পবিত্রমনে থাকিয়া সম্ভানোৎপাুন 
করিবেন, ও প্রতিখভুকালে একদিন মাত্র স্ত্রীহবাস ব্রঙ্গচর্যাত্রত 
পালনের হানিকারক নহে,_ইছা শাস্ত্রের বিধান । খতুর প্রথম তিন 
দিন সহব।ন একেবারে নিষিন্ব, ও তদ্দার! স্থামীন্ত্রীর আযুঃ, বল ও 
তেজঃ- ক্ষয় হয়, এবং চক্ষুর হানি ও মস্তিক্ষের বিকৃতি ঘটে। 
গ্রীর আত্যন্তরিক বন্দি স্থানচুত হইয়! অধিক রক্তজ্রাব, বাধক- 

৩৪১ 


৩ব্জীক্্র £ 


ব্যথা ও প্রদর|দি রোগের স্ষ্টি করে, ও পরক্কালে উভয়ের নরক- 
বাস ঘটিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ । উক্ত প্রথম তিন দিন, 
এবৎ অস্কমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পুলিমা ও সংক্তান্তি-_-এই পঞ্চ 
পর্বরন্দিন সহবাসপক্ষে নিষিদ্ধ। বুধবারও নিষিদ্ধ দ্িন। 'খতু- 
কালের চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি পর পর রাত্রি তেজন্বী স্সন্তান 
জননের প্রশম্তকাল বলিয়৷ উক্ত হয়। শুনা যায় খতুকালমধ্যে 
শেষভাগের অংশে জাত সন্তান গৌরবর্ণ হয়, এবং প্রথম প্রথম 
দিকের জাত সন্তান কৃষ্ণবণ হয়। ষোড়শ রাত্রির পর খতুকাল 
গত হওয়ায় স্ত্রীংসর্গ সন্তান উত্পাদনের জন্য হয় না বলিয়া তাহা 
নিষিদ্ধ । দিবাভাগে দ্ব(সঙ্গ অতীব স্থাস্থ্যহানিকর বলিয়া একেবাবে 
নিষিদ্ধ । শাস্ত্রানুমোদিত বার তিথি নক্ষত্র আদি ত্যাগ করিলে প্রতি 
মাসে অতি অল্প রাত্রিই স্ত্রীসম্তোগ জন্য নির্দিষ্ট থাকে দেখ! যায়, 
এবং তদ্দারা৷ শান্ত্রকারগণের মহৎ অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। 

আহাধ্যদ্রব্যের কত সারা"শ একবিন্দু রক্ত হয়, এবং সেই 
রক্তের ৪০ চাল্লশ বিন্দুতে একবিন্দু শুক্র জন্মে, সুতরাং শুক্র 
ৰা বীর্য যে শরীরের কত সারাংশ, তাহা সহজেই বুঝ] যায়। 
সেজন্য মনু বলিয়াছেন “ব্যর্থীকারেণ শুক্র ব্রহ্ষহত্যামবাল্ল য়া” 
নর্থ “বুথা শুত্রক্ষয়ে ব্রল্মহতার পাতক হয়।” তাহার 
পরিমিত ও উচিত ব্যয় যে স্থান্থ্যের বা জীবনের পক্ষে কত 
হিতকর, ও তাহার অপরিমিত ও অনুচিত ব্যয় যে কত 
স্বান্থ্যহানিকর, ও অশেষ রোগের নিদান, ও পরে ম্বৃত্যুর কারণ 
হর, তাহা! শাস্মকারগণ সম্যক জ্ঞাত থাকিয়া হিন্দুজাতির-.- 
তাহাদের স্সেছের বংশধরগণের--কত মঙ্গলকামনায় এপ 
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“ব্যবস্থা করিয়া! দিয়! গিয়াছেন, তাহ! বলাই বাহুল্য । কুপ্রবৃত্তির 
--অসংযমের ভ্রোতে সেই সব শাস্ত্রীয় স্বব্যবস্থা কোথায় ভাষিয় 
গিয়া হিন্দুসমাজের যে বর্তমান অবস্থা আনিয়াছে, এবং সেই 
তে বাধা না পড়িলে ও তাহা না থামিলে, এ জাতির ধ্বংসের 
যে আর বিলম্ব নাই, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন । 
কোন জাতির স্্রীপুকষ উভয়ের মন ৭ ইন্ড্রির সংযত হইয়া 
উভয়ের চরিত্র নির্মল ও উন্নত না হইলে, জাতীয় উন্নতির-_বিশেষতঃ 
আধ্যাত্মিক উন্নতির__ আশ! স্ৃদূরপরাহত হয়। আধুনিক সময়ে 
দেখ। ধায় যে, বাল্যকাল হুইতে বালকবালিকাগণ অসংযত পিতা- 
মাতার কুপ্রবৃত্তিরাশি তাহাদেব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়, এবং 
রালাকাল গত না হইতেই, অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনে ইব্্রিয়- 
সৃখভোগে প্রবৃত্ত হইয়। স্বাস্থ্যনাশ, _চৰিক্রেনাশ,_ সর্বনাশ করিতে 
আরম্ভ করে । বালিকাদ্দিগের মধ্যে এ কুপ্রবৃতি ও কুঅভ্যাসের বীজ 
কালে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়, এবং এ লালসা! ক্রমশঃ বলবতী হইয়। 
নারী-দেহকে ব্যাধিমন্দির করিয়া তুলে নারীদেহে বত প্রকার 
কুৎসিত ও কষ্টকর রোগ জন্মে, তাহার অধিকাংশই অপরিমিত 
পুরুষসঙ্গের ইচ্ছার ও কার্যের ফল। 

নরনারীর সতীত্ব ও সংঘমে আদর থাকিলে এ সকল রোগ 
প্রায়ই আক্রমণ করিতে পারে না। উহাদের সংখ্যার যেন শেষ 
নাই। এ সকল রোগের মধ্যে কতকগুলির পরিচয়, কারণ ও 
লক্ষণাদি নিম্সে প্রদদত হইল। 


-৯৪ এ্রন্সহ স্বা শতণাল্িক্জা £ 
কারণ-.সাধারণতঃ প্রমেহবিষের সংস্পর্শে ও অপবিত্র 
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সবাসেই এই রোগ জন্মে। প্রমেহরোগগ্রন্তা স্ত্রীলোকের 
সহিত সহবাসে পুরুষগণ, এবং প্রমেহযুক্ত পুরুষের সহবাসে 
স্রীলোকগণ এই রোগ' দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু যে সকল 
স্ত্রীলোক অতিরিক্ত ও অনিয়মিত এবং যথেচ্ছ সঙ্গমে রত থাকে, 
অথচ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখে না, তাহার! অপরের 
বিনা সংস্পর্শে আপনাআপনিই এই গীড়ার সৃষ্টি করে। 
প্রমেহজনিত পুজে “গণো কক্কাস” নামক যে এক প্রকার স্ষু্র 
বাঁজাণু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । তাহা ছাড়া খতুমতী ব৷ প্রদরস্রাবযুক্তা নারীর সহবাস, 
অতিরিক্ত সহবাস প্রভৃতি কারণেও এই রোগ জন্মাইতে পারে। 

প্রমেহ রোগ ছুই প্রকার; তরুণ ও পুরাতন। তরুণ ও 
পুরাতন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

মই সাধুতা ও সতীত্বের মূল। সে হেতু নরনারীর- 
চরিত্রে সংষম ও সতীত্ব থাকিলে এরূপ কুতসিত রোগের হাত' 
হইতে অব্যাহতি লাভ হইয়া থাকে । নতুবা এরূপ রোগযন্ত্রণার 
হাত এড়াইতে পারা স্থকঠিন । 

২ $ শউৎ্পছুস্পণ স্ব হিনহ্রিভ্িনতল £ 

ভাষাকথায় ইহাকে “গরমীর ব্যায়রাম” বলে। কধিত আছে' 
কু্কুরসঙ্গমে “ফিরি” নারীর শরীরে প্রথম এই রোগ প্রকাশ 
পায়। তশুপরে পর্তূগালদেশবাসীগণ বা ফিরিঙ্গির৷ এই রোগ 
এ দেশে আনিয়াছিল বলিয়া ইহার অপর একটি নাম “ফিরিঙ্গি 
রোগ” । ইহা একটি সর্ববদেহব্যাপী রোগ। শ্ট্রীপুরুষের' 
জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈঙ্মিক বিল্লিতে বিশেষ এক প্রকার ক্ষত দেখা 
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দেয়। শ্ত্রীপুরুষের মধ্যে কাহারও শরীরে এই প্রকার ক্ষত 
থাকিলে, স্ত্রীলোক হইতে পুরুষের ও পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকের' 
শরীরে এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে । শরীরের নানাস্থানে 
ইহার চিহ্ন প্রকাশ পায়। উপদংশবিষযুক্ত রোগীর লালা, মূত্র, 
ঘর্ম ও স্তন্য প্রভৃতি দ্বারা এই রোগ অপরের দেহে প্রবেশ 
করিতে পারে । পিতামাতার শরীরে এই রোগের বিষ থাকিলে' 
তদ্দারা সম্ভানগণের-_এমন কি, ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও এই 
রোগ জন্মিতে পারে। ইহাকে কৌলিক বা কুলগত উপদংশ 
বলে। অনেক সময়ে এই রোগগ্রস্ত বাক্তির পরিধেয় বন্াদি' 
ব্যবহারেও এই রোগের সঞ্চার হইতে দেখা! যায়'। 

নৃস্থ ব্যক্তির শ্রোক্বক বিল্লিতে চণ্রের কোমল ও পাতল! 
ংশে অথবা ঘর্ষণ হইতে উদ্ভুত কোন প্রকারে এই বিষ সংস্প্ষ্ট 
হইলে সেখানে ক্ষত জম্মে। উপঘংশবিষছুষ্ট সঙ্গমের পর 
ছুই এক দিন কখন বা এক হইতে তিন সপ্তাহের মধ্ো 
এই গীড়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, কিন্তু এ বিষ সঙ্গে সঙ্গেই 
সর্ববশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া! থাকে । 

মনুষ্যাজীবনে সংযম ও সতীত্বের অভাব হইলে, মনুষ্যদেহ 
ধারণ করিয়াও পশুজীবন যাপন করিলে, তাহ জগতের যেরূপ 
অছিত সাধন করে, "এ রোগের উৎপত্তি ও জগঘ্যাপী বিস্তারই 
তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

২০ £- বালী বা ন্বিউল্বে £ 

নানাবিধ কারণে এই গীড়। হয়। তাহার মধ্যে উপদংশ 

ও প্রমেহ-_-এই দুইটি বিষই এ রোগের প্রধান কারণ । 
৩৪৫ 


তন্ত্টীজ্ 


সকল কারণের মুলই অসংঘম ও ব্যভিচার । সতাহেরে 
'অনাদরে এইরূপ কত রোগই যে ন্ট হয়, তাহার ইয়ন্তা নাই। 
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যে রোগগ্রন্ত হইলে নরনারী ছুমিবার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিবার জন্য মান, লঙ্জা, ভয় ও ঘ্ুণা আদি সমস্তই পরিত্যাগ 
করে, এবং ন্যায় অন্যায় বিচারশক্তিও হারায়, তাহাকে কামোম্মাদ 
বলে। ইহ! দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আক্রান্ত হইতে পারে । 

হক স্লঞ1- সর্বদা অশ্লীল ও কামোদ্দীপক চিন্তা বা কল্পনা, 
অশ্লাল পুস্তকাঁদি, পাঠ, জননেক্দ্িয়ের কণুয়ন, ভোগবিলাসিতা, 
আলম্য, জননেক্দ্রিয়ের বিকৃতি প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

নন ইহাতে অতিশয় কামেচ্ছ! হয়, ও তাহ। চরিতার্থ 
করিবার জন্য বিবেচনাশক্তি কিছুই থাকে না। উলঙ্গ হয়, 
ইসারা করে ও হস্তমৈথুনাদি আরম্ভ করে। 

অসতীত্ব ও অসংযম নরনারীকে কি জঘন্য নর-পশুতে পরিণত 
করে, এ রোগই তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । 


৫৮ ০্গ্রজ্ঞ্রকশ্ল 2 
গগ্ডমল! ধাতু, বিলামিতা ও আলব্য, ধাতুর গোলমাল, 
অতিরিক্ত স্বামী সহবাস, প্রসব বেদনায় কষ্ট পাওয়া, অপরিষ্কার 
অপরিচ্ছন্ন থাক ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মে । 
অসভীত্ব ও অসংঘম থে এ সকল কারণের মূলে বিদ্ভমান 
থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য । 
৩৪৬ 


শাহজীম্ঞ্র 
২৬? ন্বজ্ছ্যশতুর 2 


শারীরিক ভুর্ববলতা, দেহের অতিরিক্ত সুলতা বা মেদ-প্রবণতা, 
বাঁধিক বা খতুস্রাবের গোলমাল, প্রদর-্রাব ও অতিরিক্ত সঙ্গমাদি 
কারণে নারী যন্ধা। হইয়া থাকে। 
ংবমজনিত সতীত্ব পালনেব অভাবই যে এ রোগ স্স্ি 
করে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 


£ অভ্িন্পিত্ত এক্ভত্ান্ 


অতিরিক্ত সহবাস, অত্যন্ত পুষ্টিকর খাগ্চ ভোজন, জরায়ুব 
পীড়া, বারম্বার গর্ভ-সঞ্চার, কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা, খাতুকালে 
স্বামিসহবাস ইন্যার্দি কারণে প্রচুর রজঃত্লাৰ হয় ও এই রোগ 
সি করে। 

ংধম ও সতীধর্খের অপালনই যে ইছার মূল কারণ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 


৮৮ | জ্লাল্ল, এগ £ 


ঠাণ্ডা লাগা, ভিজ! স্থানে ফাড়াইয়া বা বসিয়া! থাকা, খড়ুবন্ধ 
হওয়া, অতিরিক্ত ন্বামিসহবাস, কষ্টকর প্রসব, জরায়ুর উত্তেজনা 
প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হইয়।! থাকে । 
সতীহ ও সংযমে আদর থাকিলে, কামতাডিত হউয! 
এইরূপ রোগের আক্রমণ সহা করিতে হয় না। হায়! সতীহ- 
ংযমের অনাদর যে কতই যন্ত্রণাদায়ক পীড়া আনিয়। দেয়, তাহা 
বলিয়া শেপ করা যায় না। 
৩৪৭ 


-ব্জীত 
স্লীলোকদিগের যত প্রকার পীড়। আছে, তম্মধ্যে ইহ। সর্ববাপেন্গণ' 
অধিক কষ্টকর ও ভয়ানক | 

অন্যান্য কারণের মধো বছ সন্তান প্রসব ও তজ্জন্য 
রক্তহীনতা ও অবসম্নতা, জননেক্দ্রিয়ের উত্তেজনা, সুতিকাবস্থায় 
আক্ষেপ প্রভৃতি এই রোগের কারণ বলিয়। কথিত হয় । 

মন্তিক্ষের বিকৃতিই উন্মাদ। প্রথমে কামোন্মত্ত না হইলে, 
সংযত সতীজীবন যাপন করিলে, সতীহ্বে চরিত্রের বল প্রদর্শন 
করিতে পারিলে, শেষে এ উন্মাদ রোগে কষ্ট পাইতে হয় না, 
ইহ! নিঃসন্দেহ। 

৯৫৮ ০ক্ষানল্সিন্লা-_অভ্নিজ্জাজ্ল অঙ্রু 

ওকে ত্পম্কম্ন 2 


অন্যান্য কারণের মধ্যে ভয়, নিরাশ প্রণয়, মানমিক উত্তেজনা, 
অতিরিক্ত সহবাস ও হস্তমৈথুন প্রভৃতি এ রোগের কারণ । 

সতীত্ব ও সংযমবলে কাম-তাড়নার চিত্ব-স্পন্দন প্রথমেই 
নিবারণ করিতে পারিলে, পরিশেষে আর এ রোগের স্পন্দন 
সহা করিতে হয় না। অসংযম ও অসতীত্ব দেহমনকে কতই 
কুভাবে স্পন্দিত করে! সংযম ও সতভীত্বশিক্ষায় শিক্ষিত 
হইলে, আর কোনরূপ কুম্পন্দনে আলোড়িত হইতে হয় না, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। তাহার অভাবে কতই যে কুস্পন্দণ সৃষ্ঠি করে, 
তাহ! বলিয়।৷ শেষ করা যায় না। 


৯৩৩1 স্যগীল্লোঞ্গ 2. 


অন্তান্থ কারণের মধ্যে প্রবল মানসিক আবেগ, অতিরিত” 
৫৩ 


২নম্তীত্ 


ইক্দ্িয়সেবা, হশুমৈথুন প্রভৃতি কুকার্য্য, মাদকদ্রব্যাদি সেবন 
প্রভৃতি এ রোগের কারণ বলিয়া উক্ত হয়। 

সংঘম ও সতীত্ব পালনে এঁ সকল কারণের স্থান থাকে নাঃ 
বিপরীতে বিপরীত ফল অবশ্যন্তাবী ৷ 


৯০ হসভিডিক্ষেল্ল হকীন্ল্য ও 
ক্ষান্সন্বিক্ষ দুঙ্ব্রলভ্ড 2 


অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত সহবাস বা হস্তমৈথুন, 
বারম্থার গর্ভধারণ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহা প্রায় 
যৌবনকালে বেশী দেখা যায়। 

সর্বরদা চটিয়! থাকা, সহজে কাদিয়া ফেলা, নিদ্রাহীনতা, 
মাথাধরা, মাথাঘোরা, অক্ষুধা ব। আহারে অরুচি, সহজে সদ্দি 
লাগ! ও গায়ে নান! প্রকার ফুস্ধুড়ি বাছির হওয়া, সঙ্গমশক্তি'র 
অভাব, ল্লাযুশুল, স্মরণশক্তির হুর্ববলতা, বুক ধড়ফড় করা, 
একাকী থাকিতে ভালবাসা, বিরক্তিভাব ইত্যাদি লক্ষণ এ রোগে 
প্রকাশ পায়। 

কঠোর সংযমে ও সতীন্বে ঘে জীবন বন্ধ, তাহা যে কোনরূপ 
স্নায়বিক বা মন্তিক্মন্বন্ধীয় হুর্বলতার বহিভূত, ইহা! বলাই 
বাহুল্য । সতীত্ব ও সংবমের এতই বল, চরিত্রবস্তার এতই বল, 
যে তদ্দারা কোনরূপ বলহীনতাই আর আক্রমণ করিতে পারে 
না। সতী-চরিত্রে কোনরূপ ছূর্ববলতা থাক! অসম্ভব। 


১৯৭ ভুভ্িহগীন্লভ্তা 2 


রাত্রি জাগরণ, মানসিক চিন্ত! ও প্রবল আলোকে পুস্তকার্দি 
৩৫১ 


কদব্তীযহ £ 
পাঠ, ছুর্ববলতা ও হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত সহবাস তা কারণে 
এই রোগ জন্মে । 

ংযম ও সতীন্বের প্রতি প্রখর দৃষ্টি থাকিলে, ৃষ্টিহীনতারোগে 
আক্রমণ করিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। 


১৯৮ £ আঅস্ণ 2 


অন্যান্থ কারণের . মধ্যে কাম-রিপুর উত্তেঞন! ইহার অন্যতম 
কারণ বলিয় নির্দিষ্ট হয়। 
ংবম ও সতীত্বপালনে সে রিপুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 
করা ও এ রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ কর! যে অসাধ্য নহে, 
-ইহা বলাই বাল্য । 


১৯৯১ হষ্টিল্িল্লী-গুওল ন্যাম, 
স্যজ্ছর্ণ 2ল্লাগ্গ £ 


'ইহাঁকে এবলাতী রোগ” বলিতে পার বায়. ॥ ইং অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক রোগ কারণ এ রোগ যে সকল কারণ হইতে জন্মে 
-ইতঃপুর্বের লে সকল কারণ হইবার তেশন অবসর বা হুযোগ 
-হইত ন1। 

_ আত্মমৈথুনাদি ক্লারণে স্নায়বিক ুরববলতা, সারার 
ও শারীরিক মানসিক ইত্জরিয়বিকৃতি বা অনুস্থাবন্থা এই রোগের 
প্রধান কারণ বলিয়া! উক্ত হয়। . 
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'নিন্গলিবিত মর্দে লিখিয়াছেন-- 


শিক হে. সরুল কাঁরণ্‌ কাম:প্রবৃতি উরে করিয়া; তৃঝি 


৩ভ্ভজীত্ত 2 


দিতে পারে না ও তদ্দারা জননেন্দ্রিয সম্বন্ধীয় স্লাধু সকলকে 
উত্তেজিত করিয়! তুলে, তাহারাই এই রোগ সৃষ্টির বিশেষ কারণ। 
প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ইহাই হিষ্টিরিয়ার কারণ। একদা 
একজন ভারতবাপী কনম্মচারী আমাকে বলিয়াছিলেন ষে, 
হিন্-নারীগণের মধ্যে এ রেগ প্রা অজ্ঞাত, এবং আমরা 
জানি হিন্দুঞজাতি কন্যার প্রথম খতুকাল আরম্ভ হইবার 
সময়েই ধন্মভাবপ্রণোদিত হইয়া কন্যাব বিবাহ দেন। তীহাবা 
মনে কবেন একটিও ম্থসন্তান নষ্ট হওয়া পাপ। অপব পক্ষে 
এই দেশে (বিলাতে ) এত সর্ববত্র ও প্রচুব ভাবে বিস্তৃত বোগ 
বোধ হয় আর নাই। উচ্চশ্রেণীৰ মধ্যেই ইহার বিস্তাব খুব সাধারণ । 
াহাদের মধ্যে কাম-প্রবুত্তিব অধিকতর দাকণভাবে বৃদ্ধি দেখা 
যায়; তাহা ত্রীগাদদের মনকে ব্যাপৃত রাখিবার আবশ্বাক কাষ্যের 
অভাব ও অন্যান্য অনেক কারণে হয়; যথা-_নাটক নভেল 
পাঠ, কাব্য উপন্যাস পাঠ, নাচ গান বাঁজন! থিয়েটার ও অপরাপর 
অনেক উত্তেজনা-জনক ব্যাপাব; তাহাবা কাম লালসাকে 
অতুযুচ্চ চুড়ায় উত্তোলিত করে এবং প্রণয়ের আনন্দ চিত্রকে 
বিবিধবণে চিত্রিত ও রঞ্জিত কবে। রাজপ্রাসাদ হইতে পর্ণ 
কুটিববাসী পর্যন্ত সকল শ্রেণীতেই এ রোগের প্রাহুর্ভাব দৃষ্ট হয, 
এবং আমর! জানি সকল শ্রেণীতেই অধিকাংশ স্ত্রীলোক জীবনের 
অধিকতর সময় এবং অনেকে সারাজীবন কামপ্রবৃত্তির অতৃপ্ত 
অবস্থায় যাপন করেন, এবং ভালবাসিবার ও ভালবান।ইবাৰ 
যৌবনম্থলভ প্রবলতম লালদার সস্ভোষলাধন করিয়া উঠ্িতে 
পারেন না। ইত্যাদি ।” 

২৮ ৩৫৩ 


৩ব্জীত্ 2 


উপরে উদ্ধৃত অনুবাদাংশ হইতে ইহা বুঝ যায যে, যে রোগ 
অদ্ধ শতাব্দী পুর্বেবও হিন্দুপরিবারে তেমন দুষ্ট হইত না, তাহা 
এক্ষণে ঘরে ঘরে দেখা যায়। বিলাসিতা ও কামুকতা বৃদ্ধির 
কৃপাকটাক্ষপাতে আরও যে কত কি স্যষ্টি হইবে, তাহা ভবিষ্যংই 
বলিতে পারে। 

হিন্দুপরিবারে সতীব্ই বৈশিষ্ট্য । হিন্দুবিবাহ একটি 
ধন্মসংক্কার। তন্বারা ধন্মপতী বা সহধন্মিনীলাভে পিগুপ্রয়োজন 
হেতু স্ুসস্তান লাভেব ব্যবস্থা । স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাম- 
প্রবৃত্তি চরিতার্থের যন্ত্ম্ববপমাত্র, ইহা হিন্দুধন্মে অজ্ঞাত । যে 
দেশে বা জাতির মধ্যে বিবাহ কোন ধর্মাসংস্কার নহে, মাত্র 
চুক্তিমূলক, সে দেশে বা জাতিব মধ্যে এপ ধারণার অনুপ 
ক্রিয়া হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু হিন্দুম্বামী স্্রা তাহাদের পুর্বব- 
ংস্কার ও ধর্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া সেই সব জাতিব অনুকরণ 
করিলে ও তদনুরূপ আচরণ করিলে, অনাচার ও কদাচার জনিত 
উক্ত প্রকার রোগাদি যে দেশকে আচ্ছন্ন করিবে, ইহাতে আর 
বিচিত্রতা কি? বিবাহে ধন্মসন্বন্ধ স্থাপিত না হইয়া 
কামোপভোগের সহাষ মাত্র হইলে, তাহ যে কোন্‌ নারকীয় 
ব্যাপারের নিন্গতম স্তরে ডুবাইয়। দেয়, তাহা প্রকাশ করা 
যায় না । 


-২০ ৫ জ্ল্ক্তভ্ঞীত্ভ্ডা £ 


অন্যান্য কারণ মধ্যে প্রচুর রক্তশ্রাব ও অধিক সন্তান প্রসব, 
এই রোগের অন্যতম কারণ বলিয়া কথিত হয়। 
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শান্মবিধি ও সংযমে আদরহীন না হইলে যে এরূপ রক্তহীন 
হইতে হয় না, ইহা নিঃসন্দেহ । 


২৯ 2 ভনহন্ন্যাস্ শ্লোহা 


অন্যান্য কারণ মধ্যে অনতরিক্ত মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য 
সেবন ও মগ্ভাদি পান, ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিযসেব। আদি ইহার 
বারণ স্বরূপ উক্ত হয়। 

যম অভ্যাসে বিষয়ভোগতৃস্থাব বিতৃষ্চ, আলে কতই 
বোগ হইতে, এমন কি, ভববোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়, শান্ুই 
তাহার প্রমাণ । 


২২1 ন্বিহ্নাদু-ললাস্ন, তলা ? 


শারীবিক ও মানসিক বিকুৃতিই উহার কারণ । কখন কখন 
আন্মনত্যার ইচ্ছা বলব তী হইতে দেখ! যাঁয়। অতিবিক্ত ইক্রিয- 
সেবাই অশেষ প্রকার শাবাবিক ও মানসিক বিকৃতির ভে বলিয়া 
উক্ত হয। 
যম ও সতাত্বেব আদব রাখিযা দেহমনেব অবসাঞ্ধ না 
আনিলে, কোন বিষ।দ ব| বিষাদবাযু রোগ আসিতে পাবে না, ইহা! 
বলাই বান্ল্য ৷ 


২২৬০ 1 ন্ক্কল্সহ্াতল লব আল্জ্াক্ষাত্দ্‌ 
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ইহা শিশু অপেক্ষা যুব। ব| বৃদ্ধকে অধিক আক্রমণ কৰে। 
অনেক সময় পিতামাতার দোষে সম্ভানের এই বোগ বন্তীঞ। 
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তভ্ডংতু 
অতিরিক্ত সহবাস ও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্িয়বৃত্তি চরিতার্থ 
করা অন্যান্য কারণ মধ্যে এই রোগের কারণ শ্বরূপ উক্ত 
হয়। 

্রহ্মচর্য্য অভাবে শরীর ষে অশ্ঃসারশৃন্য হয়, ইহ। সব্বিবা দ- 
সম্মত। এক্ষণে অনেকে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া, 
এই রোগের বাহা অনেক কারণ নির্দেশ করিয়। থাকেন । আববোধ 
প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিবার অনুরূপ যুক্তি পাইয়া অনেকে 
বলিয়া থাকেন যে, অবরোধে থাকিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবনর 
অভাবেই এ রোগ স্ত্বালোকদিগের মধ্যেও এত সংক্রামক ভাল 
ধারণ করিয়াছে । নদ্ধশতাব্দী পূর্বেবও অবরোধ প্রথার কাঠিন্য 
ব৷ প্রাদুর্ভ।ব থাকা কালে যখন হিন্দু নারীগণ বাড়ীর বাহির 
হইতেন না, রেলপথ ব! জলপথে স্থানান্তরে যাতায়াত পর্যন্ত 
করিতেন না, কিন্তু কঠোরসংঘমপরায়ণা ছিলেন, তখন ত 
তীহাদিগের মধ্যে এ রোগের এত প্রাহুর্ভাব ছিল না! ইং 
আমেরিক! প্রভৃতি স্সভ্য দেশের যে সকল স্বাধীন নারীগণ 
পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, যেখানে অবরোধরূপ 
কুসংস্কারের নামগন্ধ ও নাই, সে সকল দেশের নারীগণের মধ্যেও ত 
এ রোগ বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইতে দেখা য়! এদেশের 
পুরুষগণের মধ্যেও ত এই রোগ খুবই ছড়াইয়া পড়িয়াছে ! 
তাহারা ত জবরোধ-পীড়ায় পীড়িত নহেন, তবে এ গীড়ায় পীড়িত 
হন কেন? নন্তান্য যতই কারণ থাকুক, ব্রক্মচধ্য বা সংযম এবং 
সতীত্বের দারুণ অভাবই যে অন্যান্য ভীষণ রোগের ন্যায় এ 
রোগের একটি প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শন্যান্য 
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রোগ নাশের ন্যায় এ রোগ নাশ ব| উপশম জন্য রাজসরকারের 
বা দেশের সহৃদয় ধনী ও দাঁতাগণের আনুকুল্যে কত হাসপাতাল 
বা ঠিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইতেছে; কিন্তু কত শত রোগের 
মূল কারণ যে অসংঘতজীবনযাপন, তাহার প্রতীকারকলে 
কোনই শিক্ষা দান করা হইতেছে না। সংযম শিক্ষ/ কর, 
সংযত জীবন যাপন কর, ব্রঙ্গর্যোে ও সতীত্ব আন্তরিক আদর 
কর, ও করিয়া নান। রোগ হইতে মুক্তিলাভের উপ্য অবলম্বন 
কর,-_এরূপ শিক্ষার কথা ত শুনা যায় না! অসংযমপন্ধ 
লেপনেৰ ফল যে রোগাদি, তাহা দূব করার জন্য অনেক চেষ্টা 
দেশে দেখা যাইতেছে বুট, এমন কি, সে পঙ্ক ধৌত করাব জন্য 
এদেশের জল অনুপযুক্ত ন্ানে বিল্লাতী জল,__বিলাতের 
চিকিৎসক দল--আমদানি করাব কথাও হইতেছে বটে, কিন্তু 
সেই পঙ্ক লেপন ক:রও না, সংযম শিক্ষা কর,_-এ শিক্ষায় ত 
দেশকে শিক্ষিত করা হইতেছে না! সেই উত্কৃষ্ শিক্ষা এদেশে 
একদিন ছিল, ও তখন পূর্ববজন্মকৃত পাঁতক, উপপাতক বা মহা- 
পাতকের ফলে নানা রোগ ভোগ অবশ্যস্তাবী থাকিলেও, বর্তমান- 
কালে যত প্রকার ভীষণ ব্যাধির বহুলতা দৃৰ্ট হইতেছে, তাহা 
খন ছিল না। সে কালের স্বাস্থা, সংযম ও সতীত্ব পালনেরই 
সকল ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে এখন 
ধ্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষ1! দিবার প্রথ! নাই । খ্ষ্টান পাদরিগণের 
প্রতিষ্ঠিত ও চালিত বিদ্যালয়ে কিছু ধর্্মশান্ত্র প্টনাইবার রীতি 
দেখা যায়; কিন্তু অপরাপর বিষ্ভালয়ে সেরূপ করা অসমত 
হইয়। রহিয়াছে কেন? পাছে বালক বালক বা যুবক যুবতীগণ 
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(কোনরূপ ধর্্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা পাইলে বা ধন্মনকথ। শুনিলে 
একেবারে অকর্্মণ্য হইয়া যায়, এই ভয়ে? এখন ত ছাত্রর্দিগের 
স্বাস্থ্য-রক্ষা শিক্ষার এক অঙ্গ বলিয়৷ পরিগণিত হইতে চলিয়াছে । 
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ভগ্রন্থান্থ্য ছাত্রের উচ্চশিক্ষা লাভের 
প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দবারও ব্যবস্থা করিতেছেন শুন! 
যাইতেছে । ছাত্রজীবনে স্থাস্থ্য-পক্ষী ধরিবার জন্য ঝোপের 
এদিক ওদিক কত দিকেই ঘা দেওয়া হইতেছে; কিন্তু প্রকৃত 
স্থল যে ব্রহ্গচর্য্য বা সংযম ও সতীত্বশিক্ষা,_সে দিকে ত 
কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে না! বড় বড় 
মাথায় সংযমের এ ছোট কথার স্থান কোথায়? যতদিন তাহার 
স্থান না হইবে, ততদিন স্থাস্থ্যচচ্চার ও উন্নতির যতই চেষ্টা 
হউক না কেন, মূল রক্ষা না করিয়া স্বাস্থ্য-বৃক্ষের অগ্রতভাগে 
যতই শিক্ষার জল ঢালা হউক না কেন, তাহাতে যে কোন 
ফলোদয় হইতে পারে না, ও হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে। 
ভুলসীদাস তাহার একটি হায় লিখিয়াছেন__ 


“দিন্কা মোহিনী রাতকা বাঘিনী 
পলক পলক লেহু চোষে। 

ছুনিয়া সব বাউরা হোকে 
ঘর ঘর বাঘিনী পোঁষে॥” 


অর্থাৎ দিবসে মোহিনীমুর্তি ধারণ করিয়া ছলনায় ভুলায়, 
রাত্রিতে *বাধিনী”র মুদ্তি ধারণ করিয়া যে ক্ষণে ক্ষণে রক্ত 
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চুষিয়া খায়,--জগতের লোক পাগল হই সেই “বাঘিনী”ই ঘরে 
ঘরে পুষিতেছে । 

প্রকৃতই স্ত্রী সহধর্ষ্িণী_-ধর্ম্মপত্তী__ন। হইয়া! যদি ধর্মম- 
ংশ্রবপরিত্যাগে কামুকতাবৃদ্ধির সহায় মাত্র হন,_-বদি স্বামী- 
সী পরস্পরের কামোন্মাদ রোগের পথ্য ও ওষধরূপে ব্যবন্ধত 
হন,__তবে পুরুষের পক্ষে স্ত্রী “বাধিনী”র গ্যায় সর্ববনাশকারিণী 
হুইয়। থাকেন। সেরূপ “বাধিনী”র গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
না পারিলে, বিনাশ মাত্র সময়সাপেক্ষ, কিন্তু অবশ্যস্তাবী। 
অপরিমিত বীষ্যক্ষয়ে দেহ অন্যঃসার শুন্য,_ঘুণধরা বাশের মত, 
__হইয়! পড়ে। সামান্য রোগের আঘাতেই তাহা ছিন্ন ভিন্ন 
ও নষ্ট হইয়া যায়। সতী স্ত্রী “বাঘিনী”র আচরণ করিয়া পতি- 
প্রাণঘাতিনা হইবেন না, কারণ পতিঘাতিনী কখনও মতীপদবাচ্যা 
হইতে পারেন না। যিনি পতি-হত্যার এরূপ সহায়ত! করেন, সে 
করাও অসতীর মধ্যে পরিগণিতা । “জীবিত থাকুন ও জীবিত 
থাকিতে দ্িউন”-_-ইহাই সতপুকৰষ ও সতীনারীর জীবনের 
মূলমন্ত্র । 

বস্তৃতঃ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেব। দ্বারা নরনারী শারীরিক, 
মানসিক ও নৈতিক দারুণ দীনতা৷ ও হানতা প্রাপ্ত হন। জীবনী- 
শক্তিক্ষয়ে তাহাদের শরীরে নানা রোগ প্রবেশ করে। মস্তকে, 
- হৃদয়ে,-উদরে,-শরীরের সর্ববন্ত্রে ভীষণ ভীষণ রোগের 
সি হুইয়া৷ জীবন ছুঃসহ হইয়া পড়ে। অজীর্ণ বা! অশ্রোগ 
অতি সাধারণ রোগের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। আহারের 
দোষত আছেই, তাহার উপর বিহারের দোষও জঠরাগ্মি নিবাইয়া 
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মন্দাগ্রি আনয়ন করে, ও আহার্য জীর্ণ করার শক্তি নষ্ট করে। 
যে ক্ষয়কাস বা যন্মাকাস কত যুবকষুবতীকে অকালে শমন 
ভবনে প্রেরণ করিয়া কত সংসার শ্মশানে পরিণত করিতেছে, 
অসংযম ও অতিরিক্ত ইন্ড্রিয়সেবায় জীবনী-শক্তি ক্ষয়ই তাহার 
অন্যতম প্রধান কারণ। 

পুরুষের শুক্রশ্থিত অসংখ্য বীজাণুর একটীমাত্র স্ত্রীলোকের 
অগ্ডানুতে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভ বা সন্তান উৎপাদন করে, এবং 
অসংখ্য বীজাণু বুথা নাশ পায়। যে বধ্যভৃমিস্থ হাড়িকান্তে 
অসংখ্য প্রাণী-বীজ নিয়ত বলি হয়, তাহ! বাস্তবিকই মহাশ্মশান | 
সেই শ্াশানবাস জীবনে অতি প্রিয় হইলে, প্রকৃত শ্মশানে 
চিতারোহণকাল অতি নিকটবর্তী করিয়৷ দেয়। জীবন-প্রদীপে 
আয়ুবূপ তৈল ও বত্তিকা থাকা সন্ত্বেও, অসংযম ও অতিরিক্ত 
ইন্িয়সেবার ঝটিকার সম্মুখীন করিলে, তাহা! মকালেই নিবিয়া 
যায়। ব্রহ্মচধ্যরূপ কাচ-আবরণের মধ্যে সে প্রদীপ রক্ষা করিলে, 
প্রবল ঝড় হইতেও সে জীবন-প্রদীপ অনায়াসে স্থুরক্ষিত 
থাকে । 

বাম্পায়শকটের এপ্রিন যেরূপ জল কয়লা খাইয়া সবলে 
সতেজে চলে, কিন্তু তাহার সেই পুষ্টির অভাবে শক্তি হারাইয়া 
অচল হয়, মানব-দেহও সেইরূপ আহারাদি হইতে বল সঞ্চয় 
করিয়। চলে; কিন্কু সঞ্চয় অপেক্ষা ক্ষয় অধিক হইলে, ক্রমে 
জ্টীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া! তাহার গতি একেবারে বন্ধ হয়। 
ব্রহ্ষচর্যয বা সংযমই দেহে শক্তিসঞ্চয় করিয়। ক্ষয় হইতে তাহা 
রক্ষা করিতে পারে। সেই শক্তিসঞ্চয়ে নরনারীর দেহে ফে 
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সৌন্দর্য্য বিকাশ হয়, কেবল মাত্র যৌবন ও স্বাস্থ্য তাহা দিতে 
পারে না। সে এক অপরূপ জ্যোতিঃ শরীরে, ও বিশেষতঃ 
বদনমণ্ডলে বিকশিত হয়। সতীনারীদেহে স্বাভাবিক রূপ 
লাবণ্যের সহিত তাহার মিলন হইলে সোনায় সোহাগা হয়। 
সেই রূপ, সেই তেজঃ,__সেই জ্যোতিঃ যিনি দেহে ধারণ 
করিয়াছেন ও যিনি তাহ! নয়নগোচর করিয়! জীবন সফল 
করিয়াছেন, তিনিই ধন্য । বপসীযুবতীগণ অসংযমে মুখে বা 
চোখের কোলে কালিমা না মাখিয়া, ঘথার্থ সতীতেজে-- যথার্থ 
রূপসামুক্তি ধরিতে কি চাহেন না? রূপমুগ্ধ পতিগণ নিজ নিজ 
স্ত্রীকে সেই রূপমাধুরী বিতরণ করিয়। যথার্থ রূপবতী করিতে 
ও দেখিতে কি চাহেন না? রূপত উভয়েরই বড আদরের 
বস্ত' উভয়ের হন্তেই ত সেই রূপ লাভের ও দানের ক্ষমতা 
রহিয়াছে! ক্ষমতা থাকিতে তাহা প্রয়োগে অত শুভফল লাভ 
না করা কি পরিতাপের বিষয় নহে? পাপে আয়ুক্ষয় হয়। 
অসংযম ও অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা শরীরের পক্ষে মহাপাপ । 
তাহাব ফল ক্রমে ক্রমে--এক এক পা করিয়া সৃভ্যুমুখে 
প্রবেশ। এরূপ আত্মহতা। কি মহাপাপ নহে ? 

হিন্দুশান্্ে বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা আছে। বালিকার সঙ্গে 
যুবকের বিবাহব্যবস্থা ছিল। বালকের বিবাহব্যবস্থা ছিল না। 
২৫ বসরের যুবক ১০।১২ বশুসরের বালিকাকে বিবাহ করিতেন, 
কিন্থু ষোড়শ বর্ষের পূর্বের শ্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ ছিল। তাহাতে 
কুফল ফলিত না। বালক বয়সে স্ত্রীসংসর্গহেতূ যে নানা কুফল 
ফলে, তাহাতে সন্দেহ নাই । সেহেতু স্ুশ্রুত বলেন-__ 
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পউনযোড়শবধা রা প্রাপ্ত: পঞ্চবিংশতিং | 
যদ! ধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্ভতে ॥ 
জাতো। বা ন চীরংজীবেৎ জীবেছ। ছূর্ববলেন্ছিয়: | 
তন্ম[দত্যন্তবাঁলায়াং গভঠাধানং ন কারয়েৎ ॥” অর্থাৎ_ 
ব্দি পঁচিশ বংসরের কম বয়সের পুরুষ ষোল বগুসরেব্র কম 


বয়সের স্ট্রীতে গর্ভাধান করে, তবে সেই গর্ভ মাতার উদরেই 
বিপদ্গ্রস্ত হয়; যদ্দি ৰব মাতার গর্ভ হইতে বাহির হইতে পারে, 
তবে দীর্ঘজীবী হয় না! ; যদি বা বচিয়া থাকে, তবে ছুর্ববল- ইক্তরিয়- 
যুক্ত হইয়া থাকে ; সেইজন্য অত্যন্ত অল্পবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান 
কর! উচিত নহে । 

বালিকা-বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু বালিকা-গমন' 
প্রথা নিন্দিত ছিল ও তাহা কখনও প্রচলিত ছিল না। সংযম না 
থাকিলে যুবতী-বিবাহও অশেষ অকল্যাণ প্রসব করে। মনুষ্যজীবনে 
সংঘমই সারবস্ত্ব এবং অশেষ কল্যাণকর | সংযম ভিন্ন অবৈধ উপায় 
অবলম্বন দ্বারা সন্তানের জন্ম নিবারণের চেষ্টা অতি অশান্ত্ৰীয় 
ও গহিত। পাশ্চত্যদেশীয় পঞ্িতগণ ইহার অনুমোদন করিলেও, 
হিন্দুর দেশে হিন্দুর চক্ষুতে উহা মহাপাপ ও সতীত্বহীনতার 
পরাকাষ্ঠ। বলিয়াই বিবেচিত ; এবং তাহা সর্ববতোভাবে পরিত্যক্ত 
হওয়াই উচিত। 

পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণ শ্বীকার করেন যে, বাল্যবিবাহ 
প্রচলিত থাকিলে সতীত্ব বজায় থাকার সহায়তা করে, কিন্তু জাতি 
ভুর্ববল হইয়া যায়। সেহেতু সে সকল ন্থুসভ্য দেশে স্্রীজাতির 
সতীত্ব অপেক্ষা জাতীয় পশুবল ও লোকসংখ্যাবুদ্ধি অধিকতর 
াদরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় । 
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এঁতিহাসিক লেকি তাহার “17151015 0£ [20701671 
1/07781১” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইউরোপের অপর সকল 
দেশে স্ত্রীলোকের যে বয়সে বিবাহ হয়, আয়ারলাণ্ড দেশের 
স্্রীলোকদিগের তদপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই সেখানে 
স্্রীলোকদিগের মধ্যে সতীব্বের আদর ও ব্যভিচারের অভাব 
অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। 

রেভারেণ্ড চালস্‌ ভায়েসী নামক জনৈক পাদ্রি সাহেব 
ইংরাজসমাজে অল্প বয়সে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহপ্রথা প্রচলন 
দ্বারা সতীন্ববুদ্ধির ও সে দেশের ভীষণ ব্যভিচারজ্োত-হ্রাসের 
জন্য স্বদেশবাসীকে পরামর্শ দিয়াছেন। 

আধ্যঝধিগণ এখন কাঙ্গালশ্রেণীতে পতিত হইয়াছেন বটে, 
কিন্তু কাঙ্গালের কথাই “বাসি” হইয়া অনেক বিষয়ে এ জগতে 
খাটিতেছে দেখা যায় । 

ভিন্দুর ব্রান্মণার্দি জাতিভেদ অশেষ কুসংস্কার-ভন্মে আচ্ছাদিত 
বলিয়া আধুনিক সভ্যসমাজ কতই নিন্দা করেন। কিন্তু ভম্মের 
তলেও অমূল্য রত্ব নিহিত থাকিতে পারে। তাই কৰি 
লিখিয়াছেন-_ 

“যেখানে দোখবে ছাই উডাইর1 দেখ ভাই, 
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন ।” 

হিন্দুর সেই জাতিভেদই আদর্শ হিন্দুপাত্বারিক জীবন, সামাজিক 
জীবন, জাতীয় জীবনগঠনের দৃষ্টান্তস্থল ও শ্রেষ্ঠসভ্যতা সূচক 
বলিয়া আধুনিক শিক্ষিত সমাজের গুরুস্থানীয় ইউরোপই স্বীকার 
করিতেছেন, এবং সে দেশেও নূতন জাতিভেদ প্রবস্তিত করিয়া 
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শব্জীত্ত্র ? 
যাহাতে বিশুদ্ধরক্ত রক্ষা দ্বার৷ উচ্চবংশবিশেষ স্ষ্টি করিতে 
পার! যায়, সেজন্য অনেকে সচেষ্ট হইতেছেন । ব্র্মর্ধ্য বা সংযমের 
প্রস্তরময় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত সমাজেই সতীত্ব সৌধ অচল 
অটল ন্থমেরুবৎ বর্তমান থাকে, নতুবা ব্যভিচার ও অসংবমের 
ভিত্তির উপর স্থাপিত সমাজ তাসের ঘর ব! বালির বাঁধ,_-ইহাই 
আর্ধ/জাতির প্রদত্ত শিক্ষা । 

বিলাতে £1700179] 000171701] 01 1১00110 16001515” 
বা “জনসাধারণের চনতিক চরিত্র রক্ষণ” নামক সমিতিতে জন্মের 
হাব সংযত করিবার চেষ্টা হইতেছে । সম্প্রত এ সভায় স্থির 
হইয়াছে যে, কৃত্রিম উপায়ে জম্মের হার হাস করার চেষ্টা অন্যায়, 
এবং স্যাষ্যভাবে উহা! সংঘত করার একমাত্র উপায় আত্মনংযম । 
স্বতরাং ব্রহ্গচর্য ব' সংযম যে সমাজের অশেষ কল্যাণকর বলিয়। 
হিন্দুশাস্কারগণ নির্দেশ করিয়াছেন,_-সেই কাঙ্গালের কথাই 
বাসি হইয়া বিলাতেও খাটিতেছে। আম্মসংঘম করিতে গেলে 
সন্বগুণপ্রধান হওয়া ও তভ্জন্য সান্বিক আহার গ্রহণ ও মধ্যে 
মধ্যে উপবাসাঁদি করা আবশ্যক বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা । কোনও 
দিন এ শিক্ষারও আদর যে ইউরোপ করিবে না-_ইহা৷ নিশ্চয় 
করিয়া বল! যায় না। 

বিলাসিভায় ইক্দ্রিয়লংঘম কমে ও ব্যভিচার বাড়ে । চরিত্রের 
সাধুতা ও সতীত্বেধ অভাবে নরনারীর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক 
অবনতি অনিবার্ধ্য । নরনারীর সাধুত৷ ও সতীত্ব ইন্দ্রিয-সংযমের 
স্বকল। সেন্ুধল ভোগ না করিতে পারিলে, দেহ মন ও নীতি 
সমস্তই নষ্ট হুইয়৷ যায়। দেহ দুর্বল হইলে নানা রোগ আশ্রয় 
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করে, কিন্তু ২ংযমের ফলে দেহ সবল থাকিলে, অনেক রোগের 
বীজ শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না । ম্যালেরিয়া বোগ 
এ দেশকে ছারখার করিতেছে; দবিদ্র জাতির ম্যালেরিয়াগ্রস্ত 
হূর্ববল দেহ অসংযমে ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবায় অধিকতর দুর্ববল 
হইতেছে বলিয়া তাহার প্রকোপও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
প্রাচীন গ্রীনদেশেব ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, সেই প্রাচান স্থসভ্য 
জাতি যতদিন বিলাসিতাহেতু ও অসংযমহেতু ছুর্ববল হইয়া পড়েন 
নাই, ততদিন ম্যালেরিয়ারোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে 
নাই। পরে গ্রাক্‌ নরনাগী চরিত্রের পবিত্রতা বা সাধুতা ও সতাত 
হারাইয়া যখন হীন ও দ্ুবনল হইয়া পড়েন, ব্যভিচার ও অসংযমেব 
খরন্োতে যখন সে দেশ প্লাবিত হইতে লাগিল, তখনই 
তাহাদিগের হূর্ববল দেহ ম্যালেরিয়া! রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার! 
স্বাধীনতা ও পুর্ববগৌরব বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
স্বদেশ-গ্রীতি অসংযমী ইন্দড্রিয়পরায়ণ জাতিব মধ্যে শূন্যগর্ভ শব্দে 
বা নামমাত্রে পবিণত হয়। জোন (1০৭) সাহেব তাহার 
লিখিত “07261 11150012174 1912112৮ নামক গ্রন্থে এ 
বিষয় স্থৃষ্প্$ প্রমাণ করিয়াছেন । 

উক্ত গ্রাক ইতিহাস এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে এখন দৃষ্টান্ত 

স্থলে থাকিয়া ধন্ম নীতি ও সংযমহীন বঙ্গবাপীর কর্তব্য নিদ্দেশক 

হইবার যোগ্য। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত অধ্পতিত গ্রীকৃজাতির 

চরিত্রের সহিত বর্তমান বঙ্গবাসীর চরিত্রের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। 

নরনারীর অপাধুতা ও অসভীত্ব,_অসংযম ও অপরিমিত ইন্দ্রিয় 

সেবা, সকল জাতিকেই অন্তঃসারশৃন্া করিয়া - অধঃপতনের 
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গভীরতম তলে নিক্ষেপ করে, ইহাই জগতের ইতিহাসের শিক্ষা । 
পর্ব ইতিহাসের পুনরাবৃন্তি অনেক জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। 
ভাগ্যহীন বঙ্গদেশ কি প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
কন্ঠব্জ্ঞানলাভে সংঘমের পথ ধরিবে না? ছিন্ন কম্থ/শয্যাতেই 
স্ুখশাধিত হইয়া লক্ষ মুদ্রার স্থৃম্বপ্পে বিভোর হুইয়৷ থাকিবে ? 
বঙ্গদেশের এই বৃথা শিক্ষিতাভিমান কবে দূর হইবে? কৰে 
বঙ্গবালাগণ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কর্তব্যপরায়ণ। 
হইবেন ? কবে ধর্মহীন, নীতিহীন শিক্ষার মাকালফলের স্বরূপ 
উপলব্ধি করিয়। প্রাচীন ভারতের যে প্রকৃত শিক্ষা! ছিল, সেই 
শিক্ষালাভে, নীতিশিক্ষালাভে নিঘলঙ্কচরিত্র হইয়া! আবার 
হিন্দুর গৃহ আলোকিত করিবেন ? কবে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া 
চরিত্রের বা কায়মনোবাক্যের পবিত্রতা রক্ষায় যত্বশীল হইবেন ? 
তাহাবাই লোকমাতা--লক্ষী। তাহারা মাতৃত্বের-_-নারীত্বের 
যে কত দায়িত্ব, ভবিষ্/* বংশধরগণের প্রসূতি তাহারা, তাহা কবে 
সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া কলুষকালিমা ত্যাগে আবার জগতের 
চক্ষুতে পূর্ববসতীত্বের সিংহাসনে ন্থ প্রতিষ্ঠিত দেবী হইয়া জগতের 
তক্তিপুষ্প।ঞলি লাভের উপযুক্ত হইবেন ? কবে তাহারা আবার 
পূর্নবগৌরবমগ্ডিত মস্তক উন্নত করিয়া জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান 
হইয়া সতীত্ের আদর্শ যাগ, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ জগতের 
সমক্ষে ধারবেন ? কবে বঙ্গের গৃহলল্মীগণ আরব প্রকত 
লক্গনারূপে বিরাজ করিয়া এদেশকে ধন্য করিধুন ক খুতব্ঃজন্তস্ুর 
বা গুহ ত্যাগে বহির্গমন করিতে ও সর্ববর্দাইগর মূল তথাতিজ। 
স্বাধীনতায়,_বাভিচারপুর্ণ যথেচ্ছব্যবহারেখগ্ণা আনিয়া প্রবুত্ত] 
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